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্রফকারের নিবেদন 


সত/তার, সঙ্গে ধন্মের অঙ্গা। স্ন্ক। মানবসত্যতাঁর মূলে ভাষা এবং ভাষা ও 
ধর্ম পরম্পর একই সঙ্গে সভ্যতার পথে অগ্রসর হয়। 
্» গ্রত্যেক মানবগ্রোষ্ঠার পক্ষেই ভাষা হচ্ছে তার সভ্যতার মূল। ভারতীয় 
তাষ ই বিবয়ে আরো একটু অগ্রসর ও বেশিষ্ট্যপূরণ। ভারতীয় সভ্যতা তথা 
ভাষান্তর মূলে রয়েছে ধন্ম। ধন্মের অর্থ যেখানে মানব জীবনের তত, ভখিষ্ুৎ 
এবং বণ্তমানের জীবন যাপনের সঙ্গে একার্থবাচক হয়, সেখানে ধশ্ম ও সভ্যতার 
দিগ্নিণয় করতে হলে সমগ্র মানবজীবনটিকে তথা মানব সমাজকে সাম গ্রকভাবে 
যাচাই করা দরকার হয়। বেজ্ঘানিক জিজ্ঞাসার চরম পধায়ে গিয়ে ভারতীয় 
বৈদিক ধ'যগণ আবিষ্কার করেছেন মানুষের সামগ্রিক সমাজজীবনের ধারা এবং 
বিশ্বজগতের মূলস্ত্র--শবব্রদ্মতত | 

ভারঙায় ভাষা ও ধন্ম এবততের উপর প্রতিষ্ঠিত । এই শব্তত্ব ইহজীবনে 
ভাষা! এবং চিরন্তন জীবনে মর্কোচ্চ সত্যলাভের পথ মিদেশ করে। এইজন্য 
ভারভীয়,সত্যতা নির্ণয়ে ধন্মকেও যাচাই করা উচত। 

মানব জীবন শুধু বর্তমান নিয়েই নয়। মানবের অতাত, বর্তমান এবং 
ভবিষ্ততের ব্যক্তিগত এবং সমাজগত কশ্মধারা ও তার ফলশ্রুত্ির উপর তার 
প্পাত্ত্ব এবং ক্রমবিকাশ নির্ভর করে। ব্যস্ভিগত এবং সমাঁজগত জীবনের 
ক্রমবিকাশের বিষয় অনুসন্ধান করতে হলে ধর্ম, নৃতত্ব, ইতিহাস, ভাষাতব, দশন, 
ও সমাজতব্বের তুলনামূলক বিশ্লেষণ প্রয়োজন । 

আমাদের বর্তমান জ্ঞানের সীমার মধ্যে যা! দেখ! যায়, তাতে এই সমস্ত জ্ঞাতব্য 
বিষয়গুলির মধ্যে সামন্ত প্রতিষ্ঠা করা যায় না। ধর্শের সঙ্গে ইতিহাসের, 
সমাজতত্বের বা নৃতত্বের প্রধান বিষয়গুলির সামগরন্য খুজে পাওয়! দুঃসাধ্য । 
আবার প্রত্বতত্বের সঙ্গে ভাষাততের ও ইতিহাসের সাক্ষ্যগুলিও নানাগ্রকাঁর 

রস্পর বিরোধী অন্ধমান এবং গৌজামিলে জড়িয়ে আছে এবং তা নিয়ে বাগ- 

বিতণড1 চলছে যথেষ্ট । এর ফলে সত্য নিক্ষপণের উপায় নেই। তেমনি আবার 
নীতি দর্শন, মনন্তত্ব এবং ধর্দের মধ্যে অসংখ্য প্রকার বিরোধ দেখা যায়। 


(৪ 0) 


উঠার কারণ- বিভিন্ন প্রবেশের বিভিন্ব দুিকোণ, থকে পৃথক বং সবুর 
চি্ঠাধারা অন্সরণ | | নি 

চগ্থাপ প্রাঞ্ছো এই বিশুঙ্ঘলানু জগ বর্ধমানের শিক্ষা্রাপ্ত মাষ বাঃ লগ্ষ/- 
হার। হয়ে পিশছপ জাবসন্যাপন করে চন্বেছে এবং মানব সভ্যতাকে করছে 
বিড়ম্বি্ | 

মানক সভাতার পক্ষে এই মানানক বেশ্রাখলার থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টাই সব 
চেয়ে বড় সমল্গা। এই চেগায় সাকলালাভ ন। করলে মানব, সভ্যতার বর্তর্ার্নী 
সঙ্কট পর্যায়ের অবসান হবার আশ নেই । 

জনের বিতর বাভাঙগপ্তল আমাদের সামহক জীবন্দশনেরই অঙ্গ | বনের 
পথে প্রতি পদক্ষেপে এই সমস্থ বিভাগের বিরোধ মাসের মনকে অস্থির এবহ 
বিপথগামী করে হোলে । 

সাম ঠকভাবে এই সমস্থ বরে পের মীমাস। করতে হলে মানব সভ্যতর 
প্রথম ধাপ ধেকে আর ল কৰে বন্ধদান কাল প্যাস্থ মানবের জবনদশনের খাতার 
পাঠানু;লকে সঠিক এব সামগ্রিক দুর পারপ্রেক্ষতে বিশেষণ কর। প্রয়োজন । 
মানন সভা এবং ধশ্মের ক্রমবিকাশ ওর বনায় এই বিশ্রেষণেপই প্রচেই] | 

'আলোচা এই বিষয়টি সনদের মত অতল আমার মত ক্ষুদ্র ব্যক্তির পক্ষে 
এই কাজ ঘসাধা | এই বাপারে আমি আমাৰ পুর্বগামী স্বধীজনের পথ নিদেশ ও 
ফেমন পাইনি । এই প্রচেষ্টায় অনেক বাদ বিদ্র রয়েছে, তবুও সাঁপু সক্কল্ের ক্ষ্ত্র 
আস্ত ভব্যতে বৃহৎ কলাণ বরণ করে-এই ভরসায় এই ছুঃসাধ্য কার্যে 
হক্ষেপ করে।ছ। চ. 

আমার আশা, এই ক্ষত্র গ্রচেষ্ট বৃহত্তর কলাণ সাগরের মধ্যে অস্ততঃ একবিন্দু 
বার প্রক্ষেপের মত সাথকতা খুঁজে পাবে। 

[াম প্রায় বিশ বছরের অধিক কাল থেকে এই সমস্ত চিন্তা, গবেষণা ও 
আলোচনায় নিযুক্ত আছি । বিভিপ্র পত্রিকা্দিতে এই প্রসঙ্গে আমার প্রবন্ধ 
শান! সময়ে বার হয়েছে । বিশেষ কারে, গত ১৯৫০ সাল থেকে হিমাডি 
পত্রিকাতে ধারীবাহিকভাবে এই বিষয় সংক্রান্ত রচন! প্রকা শত হয়েছে । মধ্যে 
কিছুদন আয এই কাছে 'বরত ছিলাঁয়, কিন্তু আমাকে ধারা বিশেষ সেহোর 
চক্ষে দেখেন, তাদের মধ্যে হিমা্রর স্ববিজ্ঞ সম্পাদক এবং বহু প্রশংসিত 
উপাদেয় ্রস্থমালা “ভারতের সাধক”-এর লেখক শ্রদ্ধেয় শীপ্রমখনাথ ভ্টীচাধ্য 
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মহাশয় * অন্যতম-্জীর নির্দেশ এবং নির্বন্ধাতিশষ্যে, আবার প্রায় দেড় বখনর 
যাঁবৎ*“অধ্যাত্ব-সাধনার ক্রমবিকাশ* নামে এ পত্রিকাত্স ধারাবাহিক» প্রবন্ধ 
প্রকাঁশিত হচ্ছে। রঃ ৬ 

». বর্তমানে তারই নিদ্েশ এবং ধন্ধুবগের বিশেষ আগ্রহের , জন্য এই গ্রস্ 
প্রকাশের উদ্যোগ করা হয়েছে। ” ইহার বিষয়বস্তু বিরাট । তবুও যতটা সংক্ষেপ 
করা সম্ভব, ভা করে, এই গ্রন্থটকে তিনখগ্ডে প্রকাশ করার পরিকল্পনা করা 
»হয়েছে। 

এপ্রথম খণ্ডে মানব সভ্যতার প্রথম অবস্থা থেকে ধন্ম ও সভ্যতার বিকাশের 
আই্লাঁচনায় সিদ্দসভাতার নাগরেক স্তরের বিষয় আলোচন। কর। হয়েছে। 
এই বিষয়টি স্ববৃহৎ, এক খণ্ডে অনেক বড হয়ে যায় বলে তই ভাগে প্রকাশিত 
কর] হচ্ছে । বন্মানে গুথম গণের প্রথম ভাগ প্রকাশিত কর। হ'ল। 
এতে তিন অব্যায়ে গ্রাম্য সভাতাঁর ধন্মের বিকাশ থেকে পারসিক 

সভাতার পূর্ববকাল পথ্ন্ত ধন্ম ও সংস্কৃত সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা কর! 
হয়েছে | এই সময়ের ধন্ম, সস্ক তি ও ভাষ। সন্ধে এই তিন অধ্যায়ে তুলনামূলক 
বিশ্লেষণ কর।| হয়েছে এবং প্রচলিত সিথ্বাস্তগুলির দোঁষ ও ক্রটি সংশোধন করার 
জন নানাপ্রকার প্রমাণ এ যুক্তি দেধানো হয়েছে ।  উপক্রমণিকায় ও প্রথম 
অধায়ে ধশ্ম সম্বন্ধে বন্তমান যুগের মানুষের অজ্ঞতা, বিমুখতা ও বিতৃষ্কার থগন 
করার চেঞ্টা কর। হয়েছে । এই বিষয়ে নৃতাত্বিকদেক্ মতের এবং পণ্ডিত 
মোক্ষমূলের সিশান্তের ভ্রান্তি সম্পর্কে আলোচন। করা হয়েছে ও ধন্দের বিকাশের 
) সঙ্গে মন্ত্রবাদের সম্বন্ধ যে অচ্ছেগ্য তা দেখান হয়েছে । 


পণ্ডিত মোক্ষমূলের ধন্ম সম্বন্ধে ভারতের কাছে পাশ্চাত্তের খণ অন্বীকার 
করেছেন--ই বিষয়ে তীর সিশ্বান্ত খগুনের জন্য সিন্ধুসভ্যতা থেকে আরম্ত করে 
পারস্য সভ্যতার শেষ পধ্যস্ত অনেক বিষয়ে পাশ্চাত্য মনীধিদের মতামত আলোচনা 
আমরা করেছি। অবশ্ঠ এর পরবর্তী প্রত্যেক প্রসঙ্গেই এই ভ্রান্তমত খগ্ডনের যুক্তি 
পাওয়া যাবে । পাঁরসিক সভ্যতা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে অনেক নৃতন 
বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ণ করা হয়েছে । পাঁরসিক সংস্কৃতি এবং ভারতের বৈছিক 
সংস্কৃতি একই সিন্ধু তথা প্রাগৈদিক সংস্কৃত থেকে উদ্ভুত। পারসিক 
স্কৃতিটি আদিবৈদিক সংস্কৃতি। এই আদি সংস্কৃতির পরবর্তী বৈদিক 
£স্কতিটিই ভারতীয় বৈদিক সাস্কৃতি। প্রধানত; যজ্ঞ প্রকরণ ও যস্তের বিশুক্ৃতার 


( ০ 0) 


। 

পরিশেষে কু পাঠকবৃন্দের নিকট আমার নিবেদন এই যে, এই রকম বৃহৎ: 
প্রচেষ্টার পক্ষে আমার শারীরিক এবং মানসিক শক্তি "খুবই অকিঞ্চিংকর ॥ 
ইহার্ডে যে অনেক ুলল্রাস্তি অনিবাধধ্য হয়ে পড়ছে তাহাতে আর সন্দেহগ্নাই। 
সদয় বিহজ্জনের কাছে এজন্য মার্জনা, তিক্ষা করিজ্ঞবং ্রান্তিগুলি সম্বন্ধে আমাকে 
জানিয়ে ভবিযততে উহা সংশোধিত করার অঝ্রাশ দিলে, তীদের কাছে আি” 
কৃতজ্ঞ থাকবো । একটি ক্ষুত্র শুদ্ধিপত্র এই সঙ্গে সংযোজিত করা, হল। নিবেদন 


ইতি। 
বিনীত-- 


গ্রন্থকার 


£ 8) 


*ম্ুচীপত্র 


*গ্রস্থকারের নিবেদন ৪--£; *ুচীপত্র ৪-1;  উপক্রমণিকা% ১ ; 
সংশোধন 28 ৪ 


প্রথম অধ্যায় 1.4 


বৈদিক মন্ত্র সম্বন্ধে ধারণা, পণ্ডিত মোক্ষমূলরের মত ১-৭1 উইজডমতৰ, 
আলেকজেপ্ডিয়া এবং ফিলো! ৭-৯7 গ্রীক আলেকজেত্ডি,য় যুগে ঈশ্বরতব 
৯-১২7 মিশরের শিবসংস্কতি ১২) যিটানীর হুষ্য সংস্কৃতি ও ইখনাতন ১২- 
১৫; ইথিওপিয়ান ১৫-১৭; মিশরে ভারতীয় সংস্কৃতির বিস্তার ১৭-১৮) 
ফিনিশিয়গণ ১৮-২*$ হিকশোঁস হিট্টাইট ও মিটান্ী ২১-২৪; কাসলাইট 
২৫-২৮) তাম্যুগের সভ্যতাই সততার আরম্ভ ২৮-৩০; আর্ধযগণ বহিরাগত 
নয় ৩*-৩১) পণি ৩১৩২7 হল সাহেবের মত ৩২-৩৬7 পারমিক সভ্যতা 
৩৬-৩৯; ভারতের সংস্কৃতি বিস্তারের বৈদিক সাক্ষ্য ৩৯; বৈদিক ও পাঁরসিক 
সংস্কৃতি ৪০-৪১; ব্যাকট্রিয়! বা বাহিলিক ৪১-৪২, পাকুসিক ও ভারতীয়ের 
সম্বন্ধ ৪২-৫২7; পারসিক ধর্্গ্রস্থ ৫৩-৫৯ 7 অর্থার্থী ভক্ত, দ্বৈতবাদ ৫৯; 
প্রাচীন পারসিক জাতির বর্ণ বিভাগ ৬০; পারসিক জান্তিয় জগ্সাস্তরবাদ ৬১; 
ধরদিক দেববাদের বিস্তার ৬১-৬৪; জরাধুষ্ট ধর্ম. প্রবৃত্তি মা ৬৪; 
আধিপত্যবাদী সর্েশ্বরবাদ ও সর্বধাত্ববাদ৬৫-৬৬; অরাধুষর ধর্ম ও বৈদিক ধর্থের 
পৃথক ধার] ৬৬-৮২; পারস্বের শবব্র্ষতত্ব ৮২-৮৪; পার্শী প্রণব ৮৪-৮৫) 
পারসিক ধর্দে জরাধুষ্টবাদ তাত্বিক নয় ৮৫ । 


দ্বিতীয় অধ্যায় ৮৬১৫৬ 

সিন্ধুসভাতা সকল সংস্কৃতির মূল ৮৬-৮৭) সিক্কুসভাত! সর্বাপেক্ষা! প্রাচীন 

৮*-৯*) পারন্ত সংস্কৃতির মূল ভারতীয় ৯*-৯৪) বাহিলক বা ব্যক্তিয়ার 
গংস্কতি ৯৪-৯৫; কুমেরীয় সভ্যতাঁও ভারতীয় ৯৫ ১০) 

নডিকতন্ত ১৬০০১৩১$ বৈদিকমভ্যতার ছুই ত্র ১০১-১০২; সততার 


(৪) 


সা 


১ ! 
ক্রমবিকাশের ধারা নির্গত হয় নাই ১৩) ভারতের মানব সভ্যতার ' স্তর-' 
বিভাগ ১০৩-১০৮$ পশ্চিম এনিয়াঁর প্রাচীন মানচিত্র ১০৮-১১০  সিঁুলভ্যতারি 
সীর্মানা ১১০; সিন্ধুদভ্যতার প্রসারই স্ুমের সভ্যতা ১১১-১১২7 প্রফেসর 
মোডের গবেষণ। ১১৩-১১৭, ডাঃ মোডেব গবেষণার সার টি 
সিন্ধুভ্যত! জাতীয় নয়, ইহা সাংস্কৃতিক ১১১১৯) সিষ্ুনত্যতা প্রাচীনতম 
১১৯-১২০7 মাঁশলি ও কুঞ্জ গোবিন্দ বাবুর মত ১২*-১২১$ ঝধধাকুমুদ বাবু 
ও ভাঁঃ হলের দ্রাবিড়তত্ব খণ্ডন ১২১-১২৭ সিন্ধুসভ্যতার জাতি ১২৭-১২৯ ) 
আর্ধ্য আক্রমণতন্বও গোস্বামী মহাশয় ১২৯-১৫৬ | ্‌ 
তৃতীয় অধ্যায় ১৫৭-্-৩৬৮ 
সিদ্ধুসভ্যতার ভাষা ও লিপি ১৫৭-১৫৯) সংস্কৃতভাষার শ্রেত্ব ও 
মৌলিকত্ব ১৫৯-১৬১) সিম্ধুভাষার সঞ্চরণ ১৬১-১৬৪; ব্রান্ধীলিপি তথ৷ 
নাগরীলিপি ১৬৫-১৬৬$/ পৈশাচী ভাষা ১৬৬-১৬৮ ইন্দো-ইউরোপীয় জাঁতি 
১৬৮-১৭০) ইন্দোরোপীয়তত্ব রাজনৈতিক উদ্দে্টমূলক ১৭০-১৭১ " 
জাতিতত্বে বৈদিক জাতি নপ্তিক নয় ১৭১-১৭৩) ইন্দোইউরোপীয় ভাষ৷ 
১৭৩-১৭৫; সংস্কৃত ভাষার উৎপত্তি ১৭৫-১৭৭ ; দেবগাথা প্রাথৈদিক সংস্কৃতি 
১৭৭-১৭৮) সংস্কত নামের কারণ ১৭৮; বৈদিক কালে লিপির অস্তিত্ব 
ছিল ১৭৯-১৮৩; ভারতীয় ও পাশ্চাত্য বর্ণমালা ১৮৩-১৮৭; ভারতীয় বর্ণমালা 
ও এ্যালফাবেটের পার্থক্য ১৮৭-১৮৯; ব্রাঙ্মীলিপির মুল বৈদিক যজ্ঞসংস্কৃতি 
১৮৯-১৯১ 7 বৈদিক যজ্সের উদ্ভবকাল ১৯১-১৯২$ হিট্রাইট লিপি কেন 
্রাঙ্মীতে লেখা হোল না৷ ১৯২-১৯৩; ব্রাহ্মীলিপি সর্বশ্রেণীর সম্পতিতে পরিণত 
হল ১৯৩-১৯৪7) পারসিক সাম্রাঙ্গেও ব্রাহ্দীলিপিই ছিল, ১৯৪-১৯৫ 7 
বৈদিক যজ্ঞ সংস্কাতিই ভারতের বৈশিষ্ট্যের মূল ১৯৫-১৯৭) ইন্দীষজ্ঞ সংস্কৃতি 
১৯৭-১৯৮7 স্মের ব্যাবিলনের যজ্ঞ ও বলিদান ১৯৮-১৯৯; গ্রীসের যজ্ঞ 
ও বলিদান প্রথা ১৯৯-২০; ভার্গবউপস্থায় পৃথক যজ্ঞমন্ত্র প্রচলন ২০১) 
জরাধুষ্টরের বৈদিকমার্গ ত্যাগ ২*১-২০২; অক্কুউপত্যকায় প্রাচীন ব্রাঙ্মীলিপি 
ও প্রাকৃত ২০২-২০৩; পারসিক যজ্ঞ ও বলিদান ২০৩-২*৫ ; ব্রাহ্মণ ও 
পারসিক যজ্জনংস্কৃতির প্রভেদ ২০৫-২০৬; মহাঁনঅন্গর ও অহুর মজদা 
২৯৬-২০৯) ধাখেদে রুদ্র ২০৯-২১০7 কাগ্লাডোসিয়ায় বৈদিক শিব ২১০-২১৩ র্ 
সমতল ও পার্বত্য অঞ্চলের সংস্কৃতি এবং শিবপার্কত্তী ২১৩-২১৫) নিষ্ুর যজ্ঞ 
€ 


( 0) 


সংস্কৃতি ২১৫-২১৩ বৈদিক যজ্ঞ সংস্কৃতি ২১৬-২১৯; বলিদাঁন "২১৯-২২২ 

রর .ভাষাবিশ্ুদ্ধি ২২২-২২৩। যাজ্জিক ধর্মের ব্রাহ্ষণ্য ধর্মে পরিণতি 
২২৩» শবব্ক্ষ, ব্রা্মী ভাষ! ও লিপি ২২৩-২২৬ মন্ত্র ২২৬-২২৭ বৈদিক 
মন্ত্রবাদ্র ২২৭-২২৮; বাঁকঝিষ্তুদ্ধির উপর* জোন ২২৮১ শ্বরতত্বের ক্রমবিবর্তন 
২২৯-২৩১ ১  উচ্চন্তরের ভাঁষাঁতাঁত্িক বিকাশ ২৩১-২৩২ ;* যজ্ঞই সকল 
উচ্চ শিক্ষার উৎস্মছিল ২৩০7 মন্ত্র ও ভাষার ব্যাকরণের স্থষ্টি কাঁল ২৩০-২৩৪ 7 
২৩০-২৩৪ » গন্ববর্বং অপ্দর, কন্বোজ জাতিগুলিই সঙ্গীতের মূল ২৩৪-২৩৮; 
সঙ্গীত আগে তারপর ভাষ! ২৩৮২৪ $ ম্বামীজির বৈদিক কালের মত 
২৪০-২৪১$ প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার সঞ্চরণ ২৪১-২৪৪7 সিন্ধুসভ্যতা ও 
দিক আর্দের সঙ্গীতচচ্চা ২৪৪-২৪৬, সঙ্গীতের মূলতত্ব যোগীশিব 
২৪৬-২৪৮) বৈদিক ভাষা ও সংস্কত ভাষা! পৃথক ২৪৮) টক্করাগ ২৪৮3 
তৈরববাগ ২৪৯; গান্ধারের সংস্কৃতি ২৪৯-২৫৩; প্রকৃত অনার্যরাগ ২৫৩) 
পূর্ধ্বে পাশ্চাত্যে ভাষাতত ছিল না ১৫৫-১৫৪; ভাষার উদ্দেশ্য ১৫৪; 
ভাষার সংজ্ঞা ১৫৫-১৫৬; ধ্বনিতাত্বিক ভাষা ১৫৬; পাশ্চাত্য ভাষা! 
ধ্বনিতাত্বিক নয় ১৫৬-১৫৭) ভাঁঃ ডেভিড ভিরিঞ্জারের বিতগ্ত1। ১৫৮-১৫৯; 
সিলেবল এবং বর্ণ একার্থক নয় ১৫৯-৬৯7 ভারতে ইউরোগীয় আক্রমণ 
১৬১-১৬২7; আরামাইক সংস্কৃতি ও ভাষা ২৬২-২৬৪ 3) সেমেটিক কারা? 
২৬৫-২৬৭ 7; ফিনিসিয় সংস্কতি ও ভাষা ২৬৭-২৬৮ 7; ফিনিসিয়গণ কি 
(সেমেটিক ? ২৬৯-২৭৭; মহার্দেবের সংস্কৃতি ২৭৭; ভারতীয় নাম ২৭৭; 
শবদাহ প্রথা ২৭৭); ফিনিসিয় লিপির মূল ২৭৮$ ডাঃ হ্রনজির মত 
২৭৯-২৮১; হ্নজির কাছে কতটুকু গ্রহণীয়? ২৮১-২৮২ ; ইলামীয় ভাষা ও 
লিপি ২৮২-২৮৮) বৈদিক রাজাদের দিথিজয়ে ইলামের পরোক্ষ সাহাষ্য 
২৮৮-২৮৯ ) ননা সংস্কৃতির সঙ্গে ইলামের সম্বন্ধ ২৮৯-২৯২) ক্রীট, ইলাম ও 
সিন্ধু সংস্কৃতির সাদৃশ্ট ২৯২-২৯৩) ক্রীট ভাষা ২৯৩7 হিষ্টাইট ভাষা ও 
লিপি ২৯৪-৩০০ ; ভাষা, ৩০১; হিট্রাইট বিবরণ ৩৯২-৩০৫ ; হাঁট্জাতি 
ইন্দোইউরোপীয় নয় ৩*৫-৩*৬) পশ্চিমএশিয়ায় সবচেয়ে প্রাচীন সংশ্রব 
৩০৬.৩০৮; হিকশোস সংস্কৃতি ৩০৮; হিকশোস শবের ব্যুৎ্পত্তি ও হিল! দেবী 
৩০৯) ডাঃ হুনজির হিষ্রাইট ও ভাঃ হলের দ্রাবিড় সভ্যতা ৩*৯-৩১০ 
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ও্ম্‌. 
সভ্যতা ও ধর্মের ক্মবিকাণ 


উপক্রমণিকা 


সভ্যতার মূলে ভাষা । ভাষার মূলে চেতনাযুক্ত শব্দ । চেতনাযুক্ত 
সুক্ম শব্দই মন্ত্র। মন্ত্রই ধদ্মের মূল কাঠামো । 

চেতনাযুক্ত শব বা স্বরই জীবের মধ্যে নুর ও ভাষারপে 
প্রকাশিত। চেতনাযুক্ত শব্দই সুক্ষ্মশব । ইহা বোধ, ইচ্ছা ও ক্রিয়া 
রূপে ত্রিগুণ আশ্রয়ে জগতের যাবতীয় বস্তর প্রকাশের কারণ। সুতরাং 
চেতনা সংযুক্ত সুন্দর শব্দই বিশ্বের সার ব৷ মূল। ইহাই বেদের “বাক্‌”। 

এই বাক্‌ ুক্সতমরূপে চৈতন্ময়ী মহাশক্তি বাঁ মহাকারণ, আর 
স্থলরূপে ইহা ছন্দোবদ্ধ সুর ও ভাষা । বাকই মন্ত্র। বাকের স্থুল 
জগতরূপী বিকাশের ধারার মধ্যে মানবের ধন্ম ও সভ্যতার ক্রম- 
বিকাশের পরিচয় পাওয়া যায়। আর আধ্যাত্মিক বিকাশের পথ 
অন্থুসরণ করলে “ধাকে পেলে আর কিছু পাওয়। বাকী থাকে না” 
---তাহা লাভ হয়। 

বেদ মন্ত্শান্তর। এইজন্য বেদকে বলা! হয় অপৌরুষেয় ; কারণ 
ইহা বাকের জাগতিক প্রকাশ । মন্ত্রকে আধুনিক পণ্ডিতেরা যাছ ও 
কুহকের পধ্যায়ে ফেলেছেন। ইহার কারণ, অনেক তথ্য যাহা পূর্বে 
অলৌকিক বা এশখ্বরিক মনে করা হোত, বৈজ্ঞানিক পনীক্ষায় উহা 
প্রকৃতির চেতনাহীন নিয়ম বলে প্রমাণিত হুয়েছে। এই বিজ্ঞানবাদ 
জড়বাদের জন্ম দিয়েছে । 

বর্তমানে এই চিন্তাধারার মোড় ফিরেছে। 

 বাধাকমল মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, “বর্তমান পদার্থবিদ্া ও অঙ্ববিষ্তার 

কর্ণধারগণ এখন মনে করেন যে জ্ঞানই সৃষ্টির মূলে এবং জড়বস্ত জ্ঞান থেকেই জন্ম 
ট্রাহণ করেছে। বাহুজগতের ঘটনাকে তারা “ধারণার” সমশ্রেণী বলে মনে করেন এবং 
যেমন জড় রিলেটিভিটি মতবাদ কতকগুলি ঘটনাতে পরিণত করা যায় তেমনি 
এখন জানকে সকল ঘটনার সার বলে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে । এইভাবে এডিঃটন 


মনে করেন বিশ্বের উপকরণ মন; কিন্তু এই মন সাধারণ ব্যক্তিগত মনের চেস্চে 
বিভ্ৃততর যদিও ইহার প্রকৃতি আমাদের জ্ঞানের পক্ষে অপরিচিত !  *নের 
উপকরণ “গ্কান ও কালে” বিস্তৃত নয়। ইহা এক প্রকার আবৃত্তিশীল প্রতিষ্ঠানের 

হশা |” 1 ৯. £৮ 11550915121, চু. ১0010611669 0 314 215 3157 


অতীম্দ্রনা্থ বস্থ লিখেছেন,-%)৬9067 19 100৬0 00100819105 ন83110168 
1110 919796) 8128, ০01001) 1)6819 138701695, 30119109% 5040)0১ 80011 
8150 02506. 207656 নাতে ও ০০৮৮০ 15001320851 06 615০010 0900/0103 
০: 61561595 800106 01) 00৫ 2561563 ৮/50 2 080000]8 500199 
696০৮, 0701 05686 106151008 650610120053 0: 005110165 (192 158. 
01 12996160 £105%/5, 

০০ 0১০1৪ 18 10 50119908206 11) 12980661516 29 0৮5 220010115 
510615% . ** 10৮ [76156100199 90101090108615 150 00410909 
862 06০ 5711] ৪00. 1170166610011590% 8 0106 09515 ০0৫6 12080000৮ 
00055 7২০98৫3 06 50$61506 2174 11119901018, ০. 29 ৪180 30, 


মন্ত্রবাদ যে যাছ ও কুহকের নামান্তর-_এ সিদ্ধান্ত ধারা করেছেন, 
তাদের মধ্যে নৃতা ত্বিকগণ অগ্রণী । এ সিদ্ধান্ত সত্বেও তারা বীকার 
করেন যে যাতুমন্ত্র থেকেই ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে । তারা আরও 
বলেন যে ধদ্ধ বা ঈশ্বর উড়িয়ে দিলেও প্রকৃতি যে সাধারণ ভাবে 
দৈব শক্তির আকর, আধুনিক যুগের বৈজ্ঞানিক মন উহা! ত্যাগ করতে 
পারে নাই। 

ফ্রেজার বলেন, “যাছু মন্ত্র থেকে ধশ্মের উৎপত্তি হয়েছে । ধম্ম্ের 
মধ্যে যে চিন্তাধারা আছে, তাহা উচ্চতর শক্তির কাছে নতি স্বীকার 
করে--ইহ] একাধিপতি রাজ্যের রাজনৈতিক ক্ষমতার নিকট বাধ্যতা 
স্বীকারের অবস্থার সঙ্গে সাদৃশ্যপূণ। গণতান্ত্রিক শাসন থেকে, 
একাধিপত্য অবস্থার উৎপত্তি যেমন হয়, ঠিক সেই সঙ্গে এ একই সমাজে 
যাছ মন্ত্রের অবস্থা থেকে ধন্মনের অবস্থায় পরিবর্তন এসে পড়ে ।” ১ 

আত্মার বিশ্বাস থেকেই হয় মন্ত্রবিশ্বীাসের উৎপত্তি । ব্যাপক 
আত্মার ধারণ থেকে কিভাবে দেবতার কল্পনা এল, সে সম্বন্ধে 
ফ্রেজারের আলোচনা! নিম্ে উদ্ধৃত করছি, “আদিম মানুষ প্রকৃতির 

১ গোঁন্ডেন বাউ; টোটেমিজম্‌ এ্যাঁও একসোগেমি ; ফ্রেজার পৃঃ ১৮। 
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্ ড়. 
| কিয়াকে এবং মানব জীবনের কার্ধ্যকে বহু দেবতা ব! ভূতপ্রেতের 
কার্য, বলে মনে করো? উহারা আকাশে, বাতাসে, সঃগরে, 
কান্তারে, ঝরণাতে, নদীতে বাস করে? ইহাদের কার্য বহুবিধ 
*_যাছা। বস্ততান্ত্রিক দর্শনে; ব্যক্তিত্বহীন্ন শক্তির ক্ত্ব বলে 
উল্লেখ করু। হয়। এই অসংখ্য আত্মা ও দেবতাসকলকে সাধারণে 
চালু করে নেওয়া হয় এবং ক্ষুদ্রতর সখখ্যাতে নামিয়ে আনা হয়। 
এইভাবে এনিমিজম থেকে বছুদেববাদের বিকাশ হয়ে থাকে । এইভাবে 
কালক্রমে বহু দেবতার স্থানে একদেববাদের প্রতিষ্ঠা হয়। বস্ত 
তান্ত্রিকতাও আধ্যাজ্মিকতা উভয় মতবাদেরই বোধশক্তির অতীত 
জগতের অস্তিত্বকে ব্যাখ্যা কর! উদ্দেশ্য 1৮ ১ 

ফ্রেজার অন্যত্র বলেছেন, “তারপর কালক্রমে মানুষ বহুদেববাদ 
ত্যাগ করে, উহা যে প্রকৃতির শক্তি এই কথা বলে উহার ব্যাখ্য 
দের। এ শক্তিকে কতকগুলি গুণবাচক অর্থে ব্যবহার করে, যথা 
আ[কাশ, অন্ুুপরমাণ, প্রভৃতি_যদিও তারা দেবতার ধারণাকে প্রকৃতির 
শক্তি দ্বার! ব্যাখ্যা করে উড়িয়ে দেয়, তবুও তার! প্রকৃতি যে সাধারণ 
ভাবে এই শক্তির আকর এই ধারণাটিকে ত্যাগ করতে পারে 
নাই” । ২ 

এনসাইক্লোপিডিয়া! অব সায়েন্স বলেন, দ্ধন্্ প্রথমে ভৌতিক 
"আত্মার ধারণা থেকে আরম্ত হয় এবং শেষে ঈশ্বরে যেয়ে শেষ 
হয়। ঈশ্বর প্রকৃতপক্ষে এতিহাসিক ক্রমবিকাশের ফল অথব। 
কলা যাঁয় যে ভৌতিক আত্মাই ঈশ্বর প্রস্ততের আদিম কাঠামে।। 
ভৌতিক আত্মাগুলিতে বিশ্বাসের মূলে রয়েছে প্রথমতঃ ব্যক্তিগত 
আত্মাগুলির মৃত্যুর পরে, তাদের ক্রমাগত অস্তিত্ব থাকার বিশ্বাস। 
দ্বিতীয়তঃ অন্যান্য আত্মীর অস্তিত্বও থাকে-যে সকল আত্মা উঁচুদরের 
»শক্তিশালী দেবতার শ্রেণীভুক্ত । আত্মার ধারণা থাকলে, অন্তান্ত 


১ ওয়ারশিপ অব নেচার ? ফ্রেজার ; পূ ১৬। 
২ ডাইং গড; ফ্রেজার পৃ২০। 


(111) 


বিশ্বাসগুলি যুক্তির পর্য্যায়ক্রমে এসে যাঁয়। আত্মা, দৈত্য” দেবতা 
বা অন্তান্থ আত্মা সংক্রান্ত জীবের সম্বন্ধে ধারণা প্রকৃত পক্ষে .,একই 
রকম ধারণ! সন্ত, এই, সকল শ্রেণীর মধ্যে আত্মার বিশ্বাসটী 
কেন্দ্রস্থলে থাকে ।” + | 

এনসাইক্লোপিডিয়া অব রিলিজিয়ন এগ এথিকষ বলেন» 
প্দর্শনের ভাষায় শরীর থেকে পৃথক শক্তিকে মানসিক ও শারীরিক 
জীবনের মধ্য থেকে উৎপন্ন ব'লে»_যে মতবাদ আছে, তাকে এনিমিজম 
বলে। ইহা সকল এতিহাসিক পুজা আরাধনার মূলে উৎপন্ন 
আমাদের জীবনের ব্যক্তিত্ব এবং যৌন সম্বন্ধের সঙ্গে প্রকৃতির শক্তির 
যে মূলগত সম্বন্ধ আছে__ইহা যে আমাদের মনের ক্রিয়ার মধো 
বর্তমান আছে, তাহার সাক্ষ্য আমাদের ভাষা । এখনও পরাস্ত এমন 
কোন জাতি দেখা যায় নাই, যার। মানুষের, আত্মার মৃত্যুর পরে 
অস্তিত্ব থাকা এবং উহার দ্বারা জীবিত ব্যক্তির কাধ্যকে প্রভাবান্বিত 
করাকে স্বীকার ন' করে অথবা তাদের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত না হয়। এই 
সম্পর্কটী পৃথিবীর সকল স্থানেই একরকমভাবে হয়। ঠিক উহার! 
জীবিত অবস্থায় যে সকল জিনিষ ভালবাসিত, তাহা তাহাদিগকে 
নিবেদন করা দ্বারা অথবা ওঝ|গিরির দ্বারা বা অতিপ্রাকৃত শক্তি 
আয়ত্ত কর! দ্বারা, প্রকাশ করে থাকে । পুবব পুরুষ পুজার গুরুত্ব 
পরিবার বা জাতির দানা বাধবার পক্ষে বড় অংশ গ্রহণ করেছে' 
বলে হার্বাট স্পেন্সার দেখিয়েছেন। এই সংস্কৃতিক মূল নিশ্চিত ভাবে 
সন্তান বাৎসল্যের সঙ্গে যুক্ত ভূতের কৃষ্টির মূলে ও পিতৃ পুরুষের 
আশ্রয়ের মঙ্গল কামনার মধ্যে নিহিত আছে । একবার যখন স্বীকার 
করা হল যে মৃত্যু দ্বারা মানুষের সম্বন্ধ ব্যাহত হয় না; ইহ? অনুমান 
করা যুক্তি সঙ্গত যে মৃত্যুর পর পিত। তার উত্তরাধিকারীদের প্রতি 
পক্ষপাতিত্ব করবে; তাদের জন্য অধিকতর মঙ্গলকর কার্য্য করবে ;. 
তাহাদিগকে বাড়ীর ব। বাড়ীর বাহিরের বিপদ থেকে রক্ষা করবে। 


১ এনস|ইক্লোপিডিয়! অব সায়েন্স, “এনিমিজম” | 
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সন্তানেরাও তাদের দিক থেকে তার অনুগ্রহ পাবার জন্য, তার জীবিত 
ধালের ইচ্ছ। পূরণ করার জন্য, ক্রমাগত আনুগত্য ও চেষ্টা দেখাবে । 
তাঁরা পারিবারিক বংশক্রমটী অবশ্য রক্ষা করবে এবং বাড়ীর শাশ্বত 
ধারাটি বজায় রাখবে, যার্তে এই সংস্কৃতিটী প্যাহত না হয়।” ১ 

এস,, সি, রায় লিখেছেন, “আমি সিন্ধান্ত করেছি যে মানা 
মনোভাবটার মূলে যাহা আছে তাহা বেদে প্রায় সর্বত্রই ব্রাহ্মণ 
শব্দটীর ক্লীবলিঙ্গ ব্যবহারের মধ্যেই । বেদের এই ব্যবহারটী ঠিক অস্্রিক 

স্কৃতির বোঙ্গ। বা আত্মা বস্তুর ধারণার সঙ্গে একার্থবাঁচক | ২ 

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের একট ভ্রান্ত ধারণা আছে যে বেদ কবিতা ব! 
সাহিত্গ্রন্থ। কিন্তু, ইহ! সাহিত্য নয়__ ইহার প্রত্যেকটী শব্দই মন্ত্র । 
আদিম সমাজে মন্ত্রের আরম্ভ এবং বৈদিক মন্ত্রশাস্ত্রে ইহার পূর্ণ 
বিকাশ । 

“ভেরিয়ার এলউইন দেখিয়েছেন, “আদিমদের ধন্দ্ ও হিন্দু ধর্ম 
অথবা এনিমিজম ও হিন্দু ধন্মে যে পার্থক্য করা হয় তার কোন 
মানে হয় না। আদিমরা আরও অধিক সংখ্যায় দেবতার পুজা করতে 
ইচ্ছুক যদি তারা ইহাতে বৈষয়িক কোন স্থুথস্ুবিধা লাভ করতে 
পারে। অপর পক্ষে হিন্দুরাও তার বহু দেব গোষ্ঠীর মধ্যে ছু চারিটা 
, আদিম দেবদেবীকে অন্ততুক্তি করায় কোন আপত্তি নাই। আদিমদের 
ধন্মের এই দৃষ্টিভঙ্গী বিচার করলে, যাছুমন্ত্র ও ধন্মের মাঝামাঝি কোন 
অবস্থায় এরা আছে বলে মনে হয়|” ৩ 

এই মন্ত্রবাদ শুধু হিন্দু জাতির কেন, পুিবীর সকল জাতিরই 
ধশ্মাচরণের অঙ্গ হয়ে আছে। খৃষ্টান, মুসলমান, ইন্ুদী প্রভৃতি 


১» এনসাইক্লোপিডিয়৷ অব রিলিজিয়ন এযাণ্ড এথিকস, এনিমিজম | 


( সাম রিফ্লেকসনস্‌ অব ইগ্ডিয়ান কাষ্ট; এস, সি, রায়, ম্যান ইন ইত্ডিয়! $.. 
ভল।; ১৫) পৃ২ৎ ) 





২ রেসেস এ্যাণ্ড কালচার অব ইগ্ডিয়া ; ভি, এন মজুমদার পৃ ১৮। 
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জাতির মধ্যে এই আদিম সংস্কৃতিজাত মন্ত্রবিশ্বীস তথা আত্মার 
অস্তিত্বে বিশ্বাস, তাদের সকল ধশ্মাচরণের,মূলেই বর্তমান আছেন 

মৃত্যুর পর স্বর্গে প্রেরণ, পূর্বপুরুষের মৃত্তি বা চিত্র বা স্মৃতিচিহি 
প্রতিষ্ঠা, পুষ্প, ভোজ্যার্দি' উৎসর্গ, কবরের পবিভ্রত। রক্ষার ক্যবস্থা* 
স্বৃতের সম্মানের জন্য কটিবন্ত্র, বা শ্বেত বা কুষ্ণবর্ণ বস্ত্র পরিধান, পাকা 
ত্যাগ প্রভতি__আত্ম।র অস্তিত্ব ও মন্ত্র বিশ্বাসেরই নিদর্শন । পু 

খুষ্টানদের খষ্টনাস উৎসব. কুমারী মেরী পুজা সকল আত্মার 
দিন পুজা, খুষ্টমাসের সময় ইউলগুড়ি পোঁড়ান, নেসল ডালের নিম্ে 
চুম্বন, প্রভৃতি অসংখা প্রকার প্রথা যাহ্মন্ত্রে ও আত্মার অস্তিত্বে 
বিশ্বাসের ফল। 

বাপ্টিজমের জল, রুটী কাটা, খীষ্টের রক্তপান, ক্রুশ এবং 
ক্রুশিফিক্স, সৌহাদ্রের করদর্দন,। অনুমোদিত উপাসনার সময় 
নিঃশব্দতা ব। বাকা বাবহার, মৌখিক ধর্মস্থাত্র উচ্চারণ_-এ সমস্ত 
আনুষ্ঠানিক আচার-_যাছু সন্ত্রবিশ্বাসেরই পরিচয় । এমন কি যেখানে 
উহা! লক্ষ্য কর! যায় না৷ যেমন--রাজদ্বারে সাক্ষা দেওয়ার সময় ব! 
আইন সভায় সভা হওয়ার সময় ব৷ মন্ত্রী হওয়ার সময় শপথ গ্রহণ, 
বিবাহের সময় গীজ্জার যে সমস্ত সংকল্প পাঠ হয়, অন্তেষ্টির সময় যে 
সমস্ত পবিত্র শব্দ পাঠ হয় এননকি ধন্মশাস্ত্রের প্রতি পবিত্রতার ধারণ। 
ও সম্মান প্রভৃতি আধুনিক সভ্য সমাজে প্রচলিত মন্ত্রবিশ্বাসের 
পরিচয় । | 
এনসাইক্লেপিডিয়া অব রিলিজিয়ন গ্যাণ্ড এথিকস্‌ পুঃ ৪৫৫তে 


“টিজ এড প্লাণ্টস" শীর্ষক তথ্যে আছে, “ইহা সত্য- আজও, 


এনিমিষ্টদের ধন্মের মত, ঈশ্বরকে ভয় করা- জ্ঞান লাভের সুরু বলিয়! 
মনে করা হয়। 

হিন্দুদের মন্ত্রবাদ, এই সমস্ত জাতির মন্ত্রবাদের মত--মন্ত্রবাদের 
আদিমস্তর, যাহা প্ররেতাত্মায় বিশ্বাসের ধারণা বা ভয় থেকে 


৯ আদিম মন্ত্র বিশ্বাসের ভ্রমবিকাশই বৈদিক মহ্ববাদ--এই বিষয়ে হিমা্রি 
কাগজে,«বাঙালীর জাতি তত্ব” শীষক প্রবন্ধ, ১৩৬৪ সাল, আশ্বিন মাঁসে 
বিস্তারিত আলোচনা আছে। 
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উদ্ভুত তাঙ্কা নয়। হিন্দুদের মন্ত্রবাদদের সর্বোচ্চ বিকাশ হয়েছে 
শবত্রন্মত্ৃত্বের মধ্যে । ই ৪ 
শকত্রক্মতত্ব বললে, মোটাম্বটি এই রকম বোঝা ষায় £-- 

* চৈতম্যময়ী মহাকারণ- ব্রহ্ষণক্তি বিশ্বচরাচরে সব্বভূতে বিদ্মান। 
জগতের সকল ব্স্তই এই শক্তির স্বরূপ এই শক্তির পরিণাম, 
জগতে গ্রাকাশিত হওয়ার পুবের্ব অস্ফুট অবস্থা থেকে স্ফুটতব্বে, প্রকাশ 
স্থিতি এবং বিলয়ের মাধ্যমে “প্রধান” বা ব্যক্তশক্তি বা ঈশ্বর বা 
“বিরাট” বা “হিরণ্যগর্ভরূপে” প্রকাশিত হন। ইহাই জাগতিক স্থুল 
শব্দের সুম্্প অবস্থা বা কারণ। ইহাঁকেই শবত্রক্ম বা প্রণব বা 

; স্ুক্পশব্ বল! যাঁয়। এই স্ুক্ক্স শব্দ থেকেই মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত, 
পঞ্চতন্মাত্র, জ্ঞানেক্দ্িয়, কম্টেক্ডিয় পঞ্চভূত ও পঞ্চপ্রাণ সহযোগে এই 
স্থল বা পরিচ্ছিন্ন, সীমিত অর্থাৎ খণ্ডিত দৃশ্টমান জগৎ প্রকাশিত। 
“বিরাট” বা এই সুঙ্ষ্মশক্তি চিত্তের এবং মন বুদ্ধি অহঙ্কারের স্বরূপ 
কারণ। পঞ্চভূত, পঞ্চপ্রাণ এবং ইন্ড্রিয়গণের মধ্যে শব্দের স্পক্পশক্তিই 
প্রচ্ছন্ন ভাবে বিরাজিত। মানব দেহস্থিত ত্রক্স্স আকাশতত্ব ও সুক্ষ 
বায়তত্ব সহযোগে স্থুলশব্ররূপ, কে প্রকাশিত হয়। সুতরাং এই 
স্ুস্মশক্তি মানব দেহের অন্তরে ও বাহিরে ওতঃপ্রোত ভাবে রয়েছে। 
আর এই সুত্র ধরেই স্থুল শব্দ মাধ্যমে এই মহাকারণ শব্দ শক্তি অর্থাৎ 

' ব্রহ্ম শক্তি লভ্য হয়ে থাকেন। 

শবশক্তি ব! প্রণবের চঞ্চল, ব্যক্ত গতিশীল অবস্থাই সৃষ্টি, স্থিতি 
প্রলয়, তথা সত্ব রজঃ এবং তমোগুণের প্রবাহ দ্বারা বিশ্বচরাচর 
আবর্তিত হচ্ছে। এই আবর্তনের উর্দে থাকেন ব্রহ্ম । ব্রহ্ম নিস্তরঙ্গ, 
গুণাতীত, ইন্ড্রিয়াতীত, সব্বব্যাপী, স্ুক্্মতম ও সম্পূর্ণ। ব্যক্তশব্দশক্তি 
গুণের দ্বারা সীমিত, স্থৃতরাং ব্রহ্ষমের পরিণাম স্বরূপ, অতএব 
খপ্ডিত। শব্দ সাধনার মাধ্যমে শব্দশক্তি বা ঈশ্বর এবং শব্ত্রহ্ম 
উভয়কেই লাভ করা যায়। ঈশ্বরকে বা শব্দশক্তিকে সৃক্ম্ম মন, বুদ্ধি, 
অন্তর্কার এবং সুক্ষ্ম ইক্ড্রিয়াদি দ্বার! জ্ঞাত হওয়া যায়। ত্রহ্ম অব্যক্ত-_ 


€ 51) ) ৪ 


তাকে 'উপলব্ধি করতে পারলেও বিশ্বে সে সংবাদ দেওয়ার ব্যক্তিত্ব 
কৌথায়? বৈদিক খধিরা এই শবত্রহ্মাকে তূমানন্দময় . এবং পূর্ণ 
বলেছেন ; ইহাকে লাভ করলে আর কিছু অলব্ধ থাকে না। ইহাই 


সংক্ষেপে শব্দ ব্রহ্মতত্ব 
বৈদিক যুগের প্রথম স্তরে দেবতার সাধনা ছিল মন্ত্র বা শবশক্তির 


নাধ্যমে। তখন মন্ত্রই ছিল দেবতার স্রূপ। মগ্্র দেবতা বৈদিক 
প্রথম স্তর থেকেই বাবিলন, মিশর ও গ্রীসে বিস্তৃত হয়। ভারতীয় 
উপনিষদের তব্জ্ঞানের আলোক প্রবেশ করে, প্রথমে গ্রীসে-_তারপর 
সমস্ত পশ্চিম এসিয়ায় ও রোমে-ষ্টোয়িক দর্শনের এবং ফিলোর দর্শনের 
মাধ্যমে । ভারতীয় উপনিষদের সর্বাত্মবীদের ভিত্তি হইতে বৈদিক, 
দ্বিতীয় স্তরের বিস্তার। এই বিস্তার সম্ভব হয়েছিল প্রথমতঃ 
আলেকজেক্দ্রিয়ার বিপুল বিদ্যাচচ্চার চেষ্টার জন্য ; দ্বিতীয়তঃ অশোকের 
বৌদ্ধধন্ম্ের পশ্চিম এসিয়ায় ঘরে ঘরে অনুপ্রবেশের ফলে । ফিলোর, 
জেনোর বা! প্লেটিনাসের মূলে সব্বাত্মবাদ থাকলেও উহা সম্পূর্ণ 
ব্রহ্মষবাদ নহে। উহ। ছিল ঈশ্বর দেবতাবাঁদের সমর্থক । পশ্চিম 
এসিয়ায় ব্রন্মবাদের ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিল না। দেবতাবাদের ধারণ৷ 
ছাড়া পশ্চিম এশিয়ায় তাত্বিক ধন্ম্ের স্থান ছিল না। বৌদ্বধশ্্নও 
সব্বাত্মবদী এবং ব্রহ্মবিহারের আদর্শবাদী হলেও দেবতাতত্বের 
বিরোধী ছিল না। বিশ্বপ্রেমবাদী বৌদ্ধধন্ম ঈশ্বর সম্বন্ধে উদ'র 
মতাবলম্বী হওয়ায় এই জন্য পশ্চিম এশিয়ায় বিপুল সমর্থন লাভ 
করেছিল। বৌদ্ধ ধন্মের ধ্যান ও তপস্তার সংস্কৃতিও শব্রব্রহ্মতত্বের 
বিস্তারের সহায় হয়েছিল। এই স্তরে বৌদ্ধ সব্বাত্মবাদ-_ প্রভাবিত 
ষ্টোয়িক ও ফিলোর দর্শনের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে পুষ্ট হয়ে সেন্টপল, 
খৃষ্তীয় ধম্মের ভিত্তি স্থাপন করতে পেরেছিলেন । 

এই গ্রন্থের মধ্যে যথাস্থানে এই বিষয়ের সুবিস্তৃত আলোচনা 
করা হবে। 

শব্দত্রন্ম, ব। প্রণব বা ওষ্কার সম্বন্ধে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে 
বিস্তারিত ভাবে আলোচনা! করার ইচ্ছা! আছে । 


( ৮111 ) 


উদ্ত “শব্দতত্” এবং “ঈশ্বরের মুখনিঃস্ত শব্ধই ঈশ্বর” বলে যে 
অন্যান ধর্মে কথিত হয়েছে-_এই ছুইটী তব এক জিনিষ নয়। বৈদিক 
শব্দতত্বের অর্থাৎ প্রণবের, শব্দ দ্বারা সাধনায়, বিশ্বের মহাকারণরূপ 
*আরি অব্যক্ত ব্রহ্মকে ব' ব্রন্মশক্তিকে উর্পলন্ধি করা যায়; আর অন্যান্ত 
জাতির শব্দই ঈশ্বর” বলতে ইহাই বুঝায় যে ঈশ্বরের বাক্য ব'লে, যাহা! 
কথিত হয়েছে তাহা। ঈশ্বরের তুল্যই পবিভ্র। পবিত্রতার ভাবটি মনের 
একটী অবস্থা মাত্র, আর শকব্রন্মতত্ব মন ও স্থুলবুদ্ধির অতীত সত্য। 
এই তথাকথিত ঈশ্বরের বাক্যগুলি ছন্দোবদ্ধ জপ বা আবৃত্তি দ্বারা 
ঈশ্বরের সাযুজ্য লাভ বা ঈশ্বরত্ব লাভ হবে--একথা৷ এরা স্বপ্নেও 
ভাবতে পারে না। ইহা! চিন্তা করাও এদের শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। 


এই রকম “শব্দই ঈশ্বর” তন্বটী বেদের প্রথম অবস্থায় ছিল । প্রথম 
স্তরের ভারতীয় বৈদিক সংস্কৃতি, যাহা কেবল মন্ত্রশক্তি ও দেবতাদের 
সঙ্গে সম্বন্বযুক্ত, তার ভাবন! এসে গিয়েছিল বাবিলনে, মিশরে, এসিয়৷ 
মাইনর প্রভৃতিতে খু পৃঃ ১৭ শত হইতে হিকশোস, হিষ্রাইট্র, মিটান্নী, 
কাসসাইট প্রভৃতি জাতির আগমনের দ্বার; আবার এদের কাছ 
থেকে নিয়েছিল গ্রীক, ইহুদী এবং খৃষ্টান প্রভৃতি জাতি। 
বৈদিক প্রথম স্তরের ধর্ম সম্পদ নিয়েই এই সমস্ত জাতির 
» কারবার ; দ্বিতীয় স্তরের খবর এদের বহুকাল পরের কথা । প্রণবের 
শব্দব্রক্ষতত্ব বেদিক দ্বিতীয়ন্তরের সংস্কতি'। এখানে ঈশ্বরের 
ধারণাটি প্রাথমিক বৈদিক স্তরের বিপরীতগামী। প্রথমস্তর শব্দ 
ঈশ্বরের মুখনিঃ্যতবস্ত । এখানে শব্ধ সসীম, সগুণ, এবং ব্যক্তিগত 
স্তরের বস্ত। ইহাকে শবত্রক্গবাদের সঙ্গে তুলনা করা যুক্তিহীন। 
পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই সত্যটাকে বুঝতে পারেন নাই বলে 
বৈদিক মন্ত্রবাদের সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত করেছেন। বেদের 
অনুবাদক পণ্ডিত মোক্ষমূলার প্রণবকে “বাজে” বলে সিদ্ধান্ত 
করেছেন। ৯ তিনি আরও বলেছেন-_শ্রীক প্রভৃতি জাতি শব্দ 
সন্বন্ধে ভারতীয় সংস্কৃতির কাছে খণী নয়। এ বিষয়ে ভালভাবে 
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আলোচনা করে উত্তর দিতে হলে, পশ্চিম এসিয়ার জাতিতত্, ভাষাত 
ধন্দতন্ এবং ইতিহাসের বিষয়গুলির "অবতারণা করা দরকার। 
বর্তমান গ্রন্থে এই বিহযে যতট। সম্ভব চেষ্ট। করার ইচ্ছা করি। 

স্বামী গ্রতাগাত্মানন্দ স্বরস্বতী তার লেখা জপস্ত্রমে বলেছেন, ' 
“এট বিলক্ষণ জানা আছে যে ভারতের ত্রিশ কোটা হিন্দুর (শুধু 
হিন্দর কথাই বলিতেছি) জীবনে, মরণে, বিবাহে, শ্রাছ্ধে, ক্রিয়াকম্ম্নে ও 
নিত্যনৈমিত্তিক সকল অনুষ্ঠানে যে মন্ত্র এখনও এতটা আধিপত্য 
করিতেছে, সেটা আমরা ছৃ'পাচজন বাচাল, কুপমণ্ডুক বাজে 
আলোচনা বলিরা উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলেও সেটার চেয়ে 
বেশা কেজো কথা কমই দেখিতে পাওয়া যাইবে ।” ২ সুতরাং 
এরূপ প্রয়োজনীয় বস্তুকে অকেজো বলাতে বৈদিক সভ্যতা তথা 
মানবের ক্রমবিকাশপ্রাপ্ত বর্তমান সভ্যতাকে বাজে বলা হয়েছে। 
স্বতরাঁং এই ভ্রাস্ত যুক্তিকে সকলের আগে ভাল করে খণ্ডন কর! 
প্রয়োজন মনে করেই এই প্রসঙ্গের অবতারণা আরম্ভ করলাম। এই 
প্রসঙ্গত্রমে বু বিষয়ের আলোচনা করা হবে। ভারততত্বের উপর 
যে মিথার কালিমা! ঢাল হয়েছে, তাহার কতকট। অপসারণ ঘটাতে 
পারলে পরিশ্রম সার্থক মনে করব । 


”. বেদান্ত ফিলজফি, ম্যাক্সমূলার ; পৃঃ ৬৩ ও ৬৪ । 
২. জ্ঞপ স্মত্রম, ১ম ভাগ, গ্রতাগাআানন্দ স্বরস্বতী, পঃ ৩৪ | 


সডযতা ও ধঙ্পের ক্রগ্ন বিকাশ 
প্রথম অধ্যায় 


বৈদিকমন্ত্র সম্বন্ধে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের ধারণ! ভ্রমাত্বক এবং সে 
জন্যই তার! বৈদিক মন্ত্রকে যাছ ও কুহক বলে অভিহিত করেন, তার 
কারণ যে শিবত্রক্ম' তাহা, তার। বুঝেন না। “শবত্রহ্ম” যে অর্থে 
* গ্রীক দর্শনে গ্রহণ করা হয়েছে এবং তৎপরে ইনুদীও খৃষ্টিয় দর্শনে নেওয়া 
হয়েছে--তাতে আর বৈদিক *“শবব্রহ্ম” তত্বে অনেক পার্থক্য । গ্রীসীয় 
দর্শন যখন ঈশ্বর সম্বন্ধে কোন ধারণায় আসতে পারে নাই-_যখন 
ম্যাজিক, প্রত্যাদেশ, রোগমুক্তি, বর প্রার্থনা এই ভাবের ধারণার 
সঙ্গে ঈশ্বরের সম্বন্ধ যুক্ত ক'রে, হেলেনিক দেবদেবীর কল্পনাই যখন 
গ্রীসের বিশেষত্ব ছিল সেই সময় উচ্চ ব্রহ্মবাদ, মানসিক চেতনার 
উদ্ে মন্ত্রশক্তি জপধ্যানাদি প্রক্রিয়া দ্বারা ব্রহ্ম উপলব্ধি করা গ্রীক 
নাগরিকের চিন্তার অতীত ছিল। 


পণ্ডিত মক্ষমুলারের মত 2 


প্রাচীন গ্রীকদের শবত্রহ্ধ বা লোগস--ভারতীয় শব্ব্রক্মতত্বের 
একই সমসাময়িক বলে পণ্ডিত মোক্ষমূলার যুক্তিপ্রয়োগ করতে চেষ্ট। 
করেছেন, কিন্তু তার এ চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। তিনি লিখেছেন, 
“প্রাচীনতম গ্রীক দর্শনের সঙ্গে উপনিষদের শবত্রন্মের কোন এতি- 
হাসিক সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা কর! যায় না। ছুইটী পরস্পর পৃথক মূলীয়, 
ঘ্নেমন গ্রীক চারিস হেবায়তেসের স্ত্রী হলেন, তেমনি বৈদিক উধার 
_ লাল অশ্বগুলি হরিতস হয়েছেন। 
যখন এই বিষয়ের সমর্থনযোগ্য কোন ভাষাতাত্বিক চিহ্ন পাওয়া 
যায় না আমি শেষে এই সিদ্ধান্তই করেছি যে বৈদিক বাক এবং গ্রীক 
লোগসের যতই চর্মংকারী মিল থাকুক না, আমরা এক্ষণে অবশ্যই* 


সভ্যত| ও ধন্মের ক্রম বিকাশ ৃ 

স্ীকার করব, যাহ। ভারতে সম্ভব হয়েছিল, তাহা গ্রীসেও হয়েছে। 
আরও কথা যে ওল্ড টেষ্টামেন্টে স্বেফিয়া এবং বাকের অথিকতর 
মিল আন্ছ, তাহা উল্লেখ করা যেতে প্রারে, কারণ বাককে প্রজাপতির 
সহধন্মিনী বলে পড়ি আর সেখানে উইজডমের (জ্জান 9 দ্বারা বলান 
হয়েছে, “আমি তাহারই সহিত আছি; এবং আমি প্রত্যহ তাহার 
আনন্দের কারণ : তার সামনে সদাসব্বদা আমোদ প্রমোদ করি।” 
আবার কথক উপনিষদে পড়ি, যে প্রজাপতির দ্বারা অস্তঃসত্ত। হয়েছেন 
বাক, “অসীম আমাকে অধিকার করল--তার পথ যাত্রার আরস্তে, 
তার পুরাতন কাজ শেষ হওয়ার আগে ।” | 

“কিন্ত এই নিয়ে আমি স্বীকার করতে পারি না যে এই দুই 
জাতির মধো কিছু ধার করা হয়েছে এবং ভারতীয় এবং গ্রীক দর্শনের 
বিনিময় হয়েছে। আর আীসের লোগোসঁ বা লোগো সম্বন্ধে এতি- 
হাসিক উৎপপ্ডি বিবরণ খন পরিষ্কার ভাবে জান। গিয়েছে, জীকদের 
বৈদিকদের কাছে "বাক" ধার করার কথা আর তোলা উচিত নয়। যদি 
গ্রীকেরা, লোগোস ভারতবর্ষ থেকে ধারই করেছে-_তবে তারা এর 
পরে যে সমস্ত জিনিষ পরিণতি লাভ করেছে, তা কেন নিল না! ?? ১ 

যাহা। হউক, কিছু যুক্তিদিয়ে পণ্ডিতের যুক্তির অসারতা প্রবীণ 
করার চেষ্টা করছি । 

মন্ত্রবাদ বেদের থেকেও পুরাতন । শবব্রক্ষবাদ বৈদিক কালের 
হলেও মন্ত্রবাদ গ্রীকদর্শনের অনেক আগেকার ব্যাপার । ইতিপূর্বে 
ইহার আলোচনা করা হয়েছে । বৈদিক প্রণবতত্ব অবিসম্বাদিতভাবে 
কম পক্ষে খুষ্টপূবর্ব ছুই হাজার বছর আগেকার; আশীক নাগরিক সভ্যতার 
বিকাশ--ু্ট জন্মের সাতশত বর্ষের আগেকার হবে না । আর গ্রীক 
দর্শনেও প্লেটোর আবির্ভাব কাল ৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতক । ভারতীয় 
বৈদিক প্রণুবতত্ব, অন্ততঃ খৃষ্ট পূর্ব্ব চৌদ্দশত বছরের মধ্যে পূর্বব এশিয়া 


ও ভূমধ্য সাগরে পৌচেছে তাতে আর সন্দেহ কি? 


১ মক্ষমূলার ইনভিয়ান ফিলসফি, পৃ ৫৬-৫৬। 


প্রথম অধ্যায় 


গ্রীয্প তার দেবতার কল্পমা, তার প্রতিবেশী মিশর, ব্যাবিলন*ও 
পারশিয়া থেকে নিয়েছে, একথ। পাশ্চাত্য পঞ্িতগণই স্পীকার 
কন্তরছের্ন, যথা সময়ে ইহার আলোচন। হবে। মোক্ষমূলার-নিজেও 
লিখেছেন, £জেনেসিসের পরবর্তী গ্রন্থ সমূহে এবং দ্বিতীয় শ্ঠামুয়েলের 
চতুবিংশ অধ্যায়ে এরূপ ক্রোধোত্তেজনার বিষয় বর্ণিত আছে। সেখানে 
ইসমাইলও জুডার প্রতি প্রতু ক্রুদ্ধ হয়েছেন এবং নিউ টেষ্টামেণ্টের, 
যে সকল অংশে অসদাত্সার বিষয় বণিত আছে, তন্মধ্যে পারসিক 
প্রভাবের বিবয় স্বীকার করিতে পারি ।”” অন্যত্র লিখেছেন, “বেদানু- 
যায়ী পৌরাণিক কাহিনী হইতে হোমারের কবিতা সমূহের উদ্ভব 
হইয়াছে । বেদ ভিন্ন, পুরাণের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি শিথিল হইত ও 
কল্পনায় পর্যবসিত থাকিত।”১ খুষ্টীয় ও ইহুদী একেশ্বরতত্ব তো বহুকাল 
পরের ব্যাপার, এরা গ্রীক মিশরী ও পারসী তত্ববাদের সবকিছু ধার 
করে আত্মসাৎ করেছেন । এই সমস্ত জাতির তত্ববাদ ষে ভারত থেকেই 
গিয়েছে ইহাতে সন্দেহ নাই-_ইহা ক্রমশঃ আলোচিত হবে। এদের 
মধ্যে শব্দব্রন্মতত্ব নাই । এদের “শব্দই ঈশ্বর-এই” তত্ব এবং শব্দব্রহ্মতত্ব 
এক জিনিষ নয় বা শব্দ ব্রক্মতত্বের উপর প্রতিষ্টিতও নবয। বৈদিক 
ব্রহ্মবাদের ভিত্তি সম্পূর্ণরূপে শব্দ-ব্রহ্মতত্বের উপর প্রতিচিত। 
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সভ্যত। ও ধন্মের জম বিকশি 
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তারপর জাষ্টিস উড়্ফ [.085এর সঙ্গে বৈদিক বাকের আভ্যন্তরিক 
পার্থকা উল্লেখ করেছেন। এই পার্থক্যটির কারণ বেদের প্রথম যুগের, 
যে মন্ত্রতত্ব-_তাহাতে মন্ত্রের সঙ্গে ব্রন্মের সম্বন্ধ ছিল নাঁ দেবতাদের 
সঙ্গে সেই সময়ের সস্কৃতিটিই গৃহীত হয়েছিল প্রীসে, হেরাক্রিটাস বা 


ষ্টোয়িকদের দ্বারা । পরবত্তী ব্রহ্মবাদের অদ্বৈততত্ব, বৈদিক প্রথম যুগে 
প্রচলিত হয় নাই। শকত্রহ্মতত্ বৈদিক দ্বিতীয় যুগের ব্যাপার । জাষ্টিস 
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উইজডম সম্বন্ধে পণ্ডিত যা বলেছেন উহার উৎপত্তি সন্ধে প্যাটিশন 
সাহেবের লেখা! থেকে একটু তুলে দিচ্ছি, ২ “উইজডম সাহিত্য, 
যার প্রভাবে সেন্টপলের ক্রাইষ্টতত্ব আকৃতি লাভ করেছে, আমরা 
দেখছি যে উহার উৎপত্তি আলেকজেগ্ডিয়া থেকে- যেখান থেকে 
পুর্ব ও পশ্চিমের চিন্ত। বিস্তার লাভ করেছে। 

সলোমনের উইজডম (ইহা! জন্তভবতঃ খুষ্টপুর্ব প্রথম শতকে 
অথব1 তারও কিছু পরে লেখা ), গ্রীক দর্শনের অনেক প্রভাব প্রকাশ 
করে। লেখকের আত্মার তত্ব ও তার অমরত্বের উদাহরণ স্বরূপে বলা 
যায় উহা! প্লেটো-বাদীয় এবং যদিও উইজডমের ব্যক্তিত্ব বর্ণন! 
হিক্রমূলীয় বলা যায়, কিন্ত যে ভাবায় লেখক ইহার বিশ্বব্যাপিত্ব 
বর্ণনা করেছেন, তাতে বুঝ! যাবে যে উহা! গ্রীক ষ্টোয়িকদের “নিউমা” 
তত্বই । ফিলো', ওল্ড টেষ্টামেন্টের রূপকাত্মক ব্যাখ্য। দ্বারা গ্রীক দর্শন ও 
ইন্ছ্রীদের ঈশ্বরতত্বের সম্পূর্ণ অবিনাভার মিশ্রণ করেছেন। ইহুদী 
দার্শনিক ফিলো খুষ্টের সমসাময়িক ছিলেন । এবং যদিও সাক্ষাৎ 
"সম্বন্ধে প্রমাণ পাওয়া যায় না, সে্টপল ফিলোর লেখার বিষয় জানতেন 
কিন তাহলেও যে ভাবের দ্বারা তাহাদের ছজনের লেখা চিহ্ত 
করা যায়, তাহার এত মিল যে-_সেন্টপলের খুষ্টতত্বের প্রধান তত্বগুলি 
বুঝতে গেলে ফিলোর প্রধানতত্বগুলিই হবে অধিকতর সহায় । যদিও 
নিজে, পল একজন মৌলিক চিস্তাশীল লোক ছিলেন না, তার 
“লোগোস' তত্বব্যাখ্য। ধন্মের চিন্তারাজ্যে একট প্রয়োজনীয় স্থান 
লাভ করেছে।” 

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ওল্ড টেষ্টামেপ্টের উইজডম' বেশী 
নির্ভরযোগ্য নয়। ইহা আলেকজেন্দ্িয়া থেকেই এসেছে। 


(21190 01 1566615) 7১, 4 আনে 5, 
২ ্টাডিজ ইন ফিলজফি অব রিলিজিয়ন, প্যাটিসন, পৃঃ ১৯৬১ ২০০১ ১৩২১ ১৩৩। 


৬ সভ্যতা ও ধর্মের ক্রম বিকাশ 


আর" ফিলোর “লাগোস ঠিক শকপ্রক্গ নয়, ইহা স্যষ্টির যন্ত্র 
ঈশ্বর ও স্থষ্ট জগতের. মাঝামাঝি কিছু 1” পণ্ডিত উইজডম 
ও বাকের , একরকম বর্ণনা দেখেও ভ্বারত থেকে ওল্ড টেষ্টামেন্টের 
ধার নেওয়া স্বীকার করেন না-_এটার কোন যুক্তি নাই। প্রতিটি 
কাহিনী যে শবগত রূপে একরকম ভাবেই সংস্কৃতির প্রগতিতে 
গৃহীত হয়__-এটা ভুল। প্রতি জাতির নিজ নিজ বিশ্বাস ও আচারের 
পরিপ্রেক্ষিতায় নিজ নিজ বিশেষত্বকে ভিত্তি করেই ভিন্ন জাতির 
সস্কতি গৃহীত হয়ে থাকে। ভারতীয় বৌদ্বধন্্র সমস্ত পৃথিবীতে 
ছড়িয়ে পড়েছে, প্রতোক দেশের বিভিন্ন সংস্কৃতিকে তার বিশেষত্বকে 
ফুটিয়ে দিয়ে। এটাই সাধারণ নিয়ম। এই নিয়মেই সমস্ত 
ইউরোপের এবং পুবব-পশ্চিম এশিয়ার ধন্দ্র_ুষ্ীয় বা৷ মহম্মদীয়, 
যাহাই হউক না কেন, বৌদ্ধধন্ম্ের নিকট সর্ব্ববিষয়ে খণী। ১ 


বৈদিক কাহিনীকে সাধারণ সাহিত্যিক বিকাশ মনে করলে 
ভুল করা হয়। উধা হরণের কাহিনীটি রূপক। স্র্্যদেব উধার 
পশ্চাৎ ধাবিত হন, __ইহার অর্থ প্রভাতের আলো উষাকে ধরবাঁর জন্য 
ধাবমাণ হচ্ছে । স্বৃতরাং এই রূপকের ভাবার্থ নিয়েই ঠিক “উইজডমের 
পশ্চাতে ঈশ্বরের অনুবন্তা হওয়ার ভাবটি গ্রহণ কর হয়েছে। বৈদিক, 
মন্ত্রের রূপকার্থের বাহুল্য আছে ইহা সকলেই জানেন। ইহার 
ছুইরকম অর্থ করা যায়। রহস্যবাদের নিয়মই এই । যখন সাধক 
সমাধিস্থ হয় বাঁ দৈব প্রভাবের দ্বারা প্রভাবাদ্বিত হয়ে অভিভূত হয়, 
তখন তার ভাষা সাধারণ লোকের ভাষার মত থাকে না। এই 
ভাষ৷ হয় অভিভূতভাষা বা রূপক ভাষা । সাধক রূপকের ভাষা দ্বার 
দৈব প্রভাব ব্যক্ত করেন। বৈদিক মন্ত্রের ভাষাও অভিভূত ভাষা 
অর্থাৎ খধির সমাধিলন্ধ দৃষ্টি দ্বারা প্রাপ্ত অভিভূত বাণী। সুতরাং 


« ৯ হেকেলস কনটিবিউসান, টু রিলিজিয়েন এপ্রস মরিস্পপূ ৭5 


প্রথম অধ্যায় 


ভাবাচ্ছন্ু ভাষাকে, প্রতিটি শব্দের মিল দেখে সাহিত্যিকের দৃষ্টিতৈ 
বিচার করা যায় না। ভারের রাজ্যের মলিই শ্রখানে গ্রহণ কর! 


| 
জান্টিষ উড্ভফ উদাহরণের তাৎপর্ধ্য ব্যাখ্যা করেছেন ঃ 
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উইজডমতত্ব ও আলেকজেক্ড্িয়া এবং ফিলো৷ 


পণ্ডিত, শব্দব্রক্ষতত্ব সম্বন্ধে গ্রীকদর্শনের ধার করার বিষয় বিশ্বাস 
করেন না এবং ভারতের কাছে এদের অন্ত কোন খণের অস্তিত্ব কেন 
নাই, তাই প্রশ্ন করেছেন। এই বিষয়ে আলোচনা করতে হলে 
পশ্চিম এশিয়ার সমস্ত জাতিগুলির বিস্তার, সামাজিক বিকাশ 
নৃতত্ব, ভাষাতত্ব এবং ধন্ম সম্বন্ধে স্ুুবিস্তত তথ্য পরিবেশন 
করতে হবে। ইতিপুর্ধে ডাঃ প্যাটিসনের লেখা থেকে দেখা গেল 
যে সলোমনের উইজডম-_যাহা৷ “শব্দই ঈশ্বর” এই তত্বের মুল__ 
উহা খুটীয় প্রথম শতকের পরে লেখা, আর উহার উৎপত্তি আলেক্‌- 
স্বেক্িয়া থেকে। এই আলেকজেন্দ্রিয়া পুর্ব ও পশ্চিমের সংস্কৃতির 
মিলনভূমি__বিরাট বিষ্ভার কেন্দ্র। এই আলেকজেব্র্িয়ার বিরাট 
লাইব্রেরী ধন্মান্ধ লোকেরা ভগ্মসাৎ করেছিল । ইউরোপের ঈশ্বরতত্ব ও 
সাধনার পথ সম্বন্ধে যাহা! কিছু জ্ঞান বিস্তৃত হয়েছিল খৃষ্টান ও 
মুসলমানদের মাধ্যমে, তাহার মূল উৎসই ছিল আলেকজেন্দরিয়। । 
ুষটপূর্বব ৩০০ শতক পুর্বে মিশরের অধিপতি টলেমির রাজত্বকালে 
আলেকজেন্দ্রিয়ার গৌরবোজ্জল আবির্ভাব। ইন্ছদি দার্শনিক ফিলোর 
বাঁ ফাইলোর আবির্ভাব হয় খুষ্টের জন্মের প্রায় সমসাময়িক যুগে খুঃ 
পুঃ ৩০ বা ৪০ শতকে । “প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস” থেকে 


নীচে তুলে দিচ্ছি, “ঘে সকল ইছ্দী আলেকজেন্দ্রিয়ার সাংস্কৃতিক 
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| সভ্যতা ও ধর্মের ক্রম বিকাঁশ 


অঞ্চলে বাস করিত, তাহারা প্রথমে হেলেনীয় সভ্যতার ' প্রভাবে 
আসিয়াছিল এবং দেই যুগ ও সেই পরিবেশে যে ষ্টোয়িক-_প্লেটনিক 
দর্শনের আধিপত্য ছিল, তাহার সহিত্ত তাহাদের উত্তরাধিকার ত্বুত্রে 
প্রাপ্ত ইন্ছদী চিন্তাধারার সামঞ্জস্য সাধনের আবশ্যকত। অনুষ্ভব করিয়া- 
ছিল। খু পুঃ দ্বিতীয় শতক হইতে খুষ্তীয় দ্বিতীয় শতকের মধ্য পধ্যস্ত 
এমন একটা সাহিত্য গড়িয়াছিল যাহাতে বাইবেলের চিন্তাসমূহ ক্রমশঃ 
অধিক পরিমাণে কতকগুলি ষ্টোয়িক ও প্লেটোনিক চিন্তাদ্বারা 
আচ্ছাদিত হইয়া গিয়াছিল। আলেকজেক্দ্রিয়ার দার্শনিক ফাইলোর 
মনের প্রবণত। রহস্যবাদের অভিমুখী ছিল বলিয়। ষ্টোয়িক মহাদার্শনিক 
পসিডোনিয়াস খু? পৃঃ প্রথম শতকে যে নব প্রেটোনিক দর্শনের প্রতিষ্ঠ। 
করিয়াছিলেন এবং ষে দর্শনে সেই যুগের অস্তরতম চিন্তাসমূহ প্রাতি- 
ফলিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়, তিনি উহার প্রতি অনিবার্ধ্যভাবে 
আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তাহার হস্তেই এই সাহিত্য পুর্ণ পরিণতি লাভ 
করে। ফাইলোও পসিডোনিয়াস অপেক্ষা অধিক সাফল্যের সহিত 
এই ধারণাকে অনুসরণ করিয়াছিলেন । তাহার চিন্তার মধ্যে যে 
ইন্ছদীয় উপাদান* ছিল এবং যাহার জন্য তিনি জগতের একত্বের 
ব্যাখ্যার জন্ একটি সম্পূর্ণ বিশ্বাতীত এবং সর্বভূতে অন্ুন্থ্যত তত্বকে 
স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়ীছিলেন, তাহাই তাহার সাফল্যের প্রধান 
কারণ বলিলে যুক্তিসঙ্গত হইবে। ফাইলে ইনুদীয় এবং স্টোইক 
দর্শনের যে সমন্বয় সাধন করিয়াছিলেন, তাহাতে বাইবেলের ধর্মের 
মূলাংশ পরিবন্তিত হইয়াছিল। বাইবেলে যাহাকে প্রত্যাদেশ বলে 
তাহা কোন কালাতীত সন্ত বা কোন তাত্বিক সত্যের সম্বন্ধে নহে। 
ইহার ফলে এঁতিহাসিক পরিস্থিতি, ক্রিয়া এবং অভিপ্রায়ের সহিত 
ঘমিষ্টভাবে জড়িত। ইশ্রায়েলের ভবিদ্ভদবক্তাগণ অর্থাৎ বাইবেলের 
প্রত্যাদেশের বক্তাগণ দার্শনিক নহেন। তাহারা ইতিহাসের 
ব্যাখ্যাতা। এই ক্ষেত্রেই ভবিষ্যত্যক্তাদের চিন্তা ও শরীক এবং ভারতীয় 
"চিন্তার মধ্যে প্রগাড় পার্থক্য দেখ! যায়। ইহান্নের মধ্যে আর একটি 


প্রথম অধ্যায় ৯ 


পপার্থক্যদ্জাছে। বাইবেলের ধশ্মে দার্শনিক তবচিস্তা অপেক্ষা নীর্তি- 
'সম্মত কার্য্যের উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে?” 


প্রাক আলেকজোপ্,য়া যুগে ঈশ্ঘরতত্ব 


“বাইবেলের ভবিষ্যদবক্তাগণ, মানুষ যে ভগবানকে জানিবে ইহ! 
'জোরের সহিত বলিয়াছেন” কিস্তু ভগবানের জ্ঞান কেবলমাত্র তত্বচিন্ত। 
হইতে নয় পরন্ত আচরণ হইতে উদ্ভুত-_এইভাবে ব্যখ্যা করিয়াছিলেন । 
, ফাইলো দার্শনিক চিন্তাকে যে নৃতনরূপ দিয়াছিলেন, তাহার প্রভাব 

মধ্যযুগের শেষ প্রান্তে লক্ষিত হইয়াছিল এবং ইহা ইহুদীয় ধর্ম, খৃষ্ট 
ধর্ম এবং ইসলাম ধর্ম_-সকলের উপরই পড়িয়াছিল। খুষ্টিয় ধর্ম- 
যাজকগণ, আলেকজেন্দ্রিয়া সম্প্রদায়ের রেমেণ্ট এবং ওরিগেন এবং 
ডামাক্কাসের জন, ইস্লামিক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মুখপাত্র বলিয়া 
পরিচিত। তাহাদের নিকট হইতে যত্ব সহকারে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন 
বলিয়াই ফাইলোর লেখাগুলি সংরক্ষিত হইয়াছিল। এইচ গয়ো! 
এবং হাইনেমান দেখাইয়াছেন ষে ফাইলোর আরও একটি 
এঁতিহাসিক গুরুত্ব এই যে তাহার ঈশ্বর, প্রজ্ঞা, জগৎ __এই ত্রিত্ব- 
মূন্সাক মত নব প্লেটোনীয় মতবাদের জন্য পথ প্রস্তত করিয়াছিল এবং 
এই নবপ্লেটোনীয় মতবাদ মধ্যযুগের ইসলামীয় এবং ইনুদীয় 
' র্শনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল ।৮ ১৫ 

উক্ত উদ্ধ'তি থেকে এবং ডাঃ প্যাটিসনের হিববার্টি বক্তৃতা থেকে 
দেখা গেল যে বাইবেলের শবত্রক্মতত্বের মূলে জারি 
হইতে প্রচারিত ষ্টোয়িক এবং প্লেটোনিক ঈশ্বরতত্ব । ইহা যথাস্থানে 
ষ্টোয়িক ও প্লেটোনিক ঈশ্বরতত্বের আলোচনায় পাওয়া যাবে। ইহ! 
* ভারতীয় দর্শনের কাছে খণছাড়া আর কিছু না। 

_ ইনয়েলের ঈশ্বরতত্ব কি? ঈশ্বর সম্বন্ধে তত্বজ্ঞান তখন এক 


্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দশনের ইতিহাস; সর্বপলী বাধাকিষণ; পৃঃ 


৬১৯১ ১০০৩? 


সভ্যতা ও ধর্মের ক্রম বিকাশ রর 


ভারগবর্ষ ছাড়া কোথাও ছিল না। এই তত্বন্্ীনের প্রথম প্রচান হ্য়। 
আলেকজেন্দ্রিয়া থেকেই-একথা পাশ্চ/ত্য পণ্তিতগণ অস্বীকার 
করেন না। বাবিলোনিয়ার, আসিরিয়ার, মিশরের_ ঈশ্বর সম্বন্ধে" 
কোন তত্রজ্ঞান ছিল ন|। ইহাদের ঈশ্বর সম্বন্ধে যে ধূরণা ছিল 
তাহা সি্ধুসভ্যতী মূলীয়। ইহা পরে আলোচিত হবে। মোটের উপর 
স্কফিন্ড লিখেছেন, “দেবতাকে পিতৃভাবে চিন্তা করার ভাব থেকে 
জাতিগতভাবে নিয়ে যাওয়। হ'ল। এই দেবতা, জাতির ভাগ্যের 
সঙ্গে একস্ুত্রে যুক্ত হয়ে গেলেন। চেমোষ হলেন মোয়াবদের দেবতা, 
এমনদেব হলেন মোলোচদের ; এদমদের দেবতা হলেন কোজ আর 
ইত্রায়েলদের যেমন আছেন-_ইহোভা। এক সময় ইস্রায়েলরা, হয়তে! 
ইহোভার বাস সিনাই থেকে তাদের প্রার্থনা পুরণ করতে আসেন 
বলে, মনে করত। তারপর অবশ্য তিনি একটি মাত্র পবিত্র স্থানে 
আবদ্ধ থাকেন নাই। জাতীয় দেবতা হিসাবে তিনি তাদের রক্ষা 
করতেন, তাদের জন্য যুদ্ধ করতেন, শক্রর বিরুদ্ধে। আর যখন 
ইআয়েলর। কোন বিষয় নিজেদের মধ্যে মীমাংসা করতে পারত না, 
তখন সম্ভবতঃ তিনি উচ্চতম বিচারক ছিলেন, আর এ বিচার প্রত্যাদেশ 
অথবা দ্রিব্যপরীক্ষা (অরডিয়াল) দ্বারাই হ'ত। তার লোকের 
সব নীতির ব্যাপারে, তিনি ছিলেন রক্ষক, কিন্তু এই কথার ঠিক অর্থে" 
তিনি ন্যায় বিচারের ব। নীতির দেবতা ছিলেন না-_কারণ অন্য জাতির 
সঙ্গে সম্বন্ধ ব্যাপারে, তার গ্যায়বিচার বা স্থুনীতি রক্ষা করতেন ন; 
তার নীতি ছিল-রক্তদ্বার প্রতিশোধ গ্রহণ করা। তিনি তার 
লোককে বাহিরের আগন্তকের বিবাদে রন্ী করতেন, যদিও তার 
লোকেরা প্রবঞ্চনা, চুরি প্রভৃতি অত্যন্ত অন্যায় ব্যবহার করত ।” 


দ্ধ্মীয় পুস্তকের এপোর্িপটিক লেখাতে দেখা যায় যে এই. 
পরস্পরাগত -বিশ্বাসগুলি ইহ্ছুদীয় বাহিরের মাল মসলার সঙ্গে মিশে 
বিশৃঙ্খল, অসস্বন্ধ ভাবের জন্ম হয়েছে। আর কোন স্থান খেঁকে 
&ত বেশী আসে নাই-যত এসেছে পারশ্য থেক্কে-_ইহুদী সাহিত্যে 


প্রথম অধ্যায় ১১ 


ইহা স্পষ্ট দেখা যায়। “যেমন ইত্রেলীয়গণের উরধর৷ প্রকৃতির দেবতা 
ব্যালের সঙ্গে জিহোবার ; “তার পরে এরা প্লারসীকদের দেবতা অসুর! 
মজদা, যিনি স্বর্গের দেবতা, তার সঙ্গে একত্ব সম্পাদন করেছিল । 
তেমনি এখন ইহুদীগণ এমন ভাষা ব্যবহ্যর করার জন্য আগ্রহান্থিত 
হ'ল, যাহা জিউসের সঙ্গে একার্থবাচক। বেশে__ভাষায়, এই হজম 
করা চলতে লাগল-_এমন কি ইহুদী বৈশিষ্ট্য প্রথ। যে সুন্নতকরা, তার 
বিষয়েও অবহেলা! করা হ'ল। ১ 

মিশরের ধর্মবিশ্বীসও তত্বজ্ঞানের পর্য্যায়ে ওঠে নাই । 

“পেটি তার রিলিজিয়ন এ্যাণ্ড কনশানস অব এনসিয়েপ্ট ইজিপ্টএ 
লিখেছেন যে মিশরে ইন্দ্রজাল ছিল অধিবাসীদের আদিম ধন্ম, 
অসিরিস এসেছে লিডিয়। থেকে, বিশ্বশক্তির আধার-_স্ূর্ষের উপাসন! 
আমদানি করা হয়েছে মেসোপটেমিয়া থেকে এবং হৃপতিদের 
রাজশক্তিই দেবতাকে অনুরূপ শক্তি সামর্ধ্যের অধিকারী করে 
তুলেছে। বহু দেবতার আসন দেওয়া হয়েছে মিশরীয় ধর্মে; 
তত্ব গুলির পরস্পর সম্বন্ধ বিচার করলে নানারপ অসঙ্গ তিও 

' দেখা যায় সত্য : যেমন দেবতাকে আকা হয়েছে কখনও মানুষ কখনও 
'বা বাজপক্ষীরূপে, রাজাকে বর্ণনা করা হয়েছে, কখনো! সুর্য্যতারারূপে 
কখনও বা বৃষ, কুমীর, সিংহরূপে_ রূপকছলে নয়, মূল প্রক্কতিকে 
অবলম্বন ক'রে । দেবতা, মানুষ, পশু, উত্ভিদ, বিশ্বজগৎ, সাধারণ 
যুক্তিবিচারে সকলেরই রূপ স্বতন্ত্র, প্রকৃতি ভিন্ন, যেমন, রাজাকে 
মানব রূপেই দেখতে হয়, হূর্ধ্যরূপ ব৷ বৃষরূপে বর্ণনা অসঙ্গত ।” 

“ঈশ্বর এক ও অদ্ধিতীয়-_সর্বভূতের অন্তরাত্বা বা তার প্রকাশক-_ 
,একেশ্বরবাদের কল্পনা ধর্মভ্রষ্ট রাজ! ইখনাতনের পূর্বে মিশরীয় চিত্তে বড় 
. একটা। সজাগ হয়ে ওঠে নি। ইখনাঁতনের সূর্য্যপূজ। ও একেশ্বরবার 
সােয়িক বিছ্যুল্লেখার মত উদয় হয়েই দিগন্তে মিশে গিয়েছিল । সম্রাট 

১ রিলিজিয়াস ব্যাকগ্রাউণ্ড অব দি বাইবেল, জে, এন, স্বফিল্ড, পৃঃ ৬৬১ ৬৭৯ 


১৩২ ও ১৯৪ । 


১২ সভ্যতা ও ধর্মের ক্রম বিকাশ 


ইখানতন শ্রীঃ পৃঃ ১৩৮০ সালে মিশরের সিংহাসনে আরোহণ ফিরেন।' 
ইনি পুরোহিত-তশ্ত্র তুলে দিয়ে দেবতা 'আঁটন অর্থাৎ স্ু্ধ্যদ্বেবতাকে' 
সার্বভৌম দেবতা বলে প্রতিষ্ঠিত কর্লেন। তার মৃত্যুর পর রাজ- 

ধানীর পতন হয়েছিল। তীর মৃত্যুর পর ভার সমস্ত স্মৃতি মুছে, 

পুরাতন দেবদেবীকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। তার্পির একেবারে 

শ্রীঃ পৃ ৭০* শতকের কথা-_মেমফিসের ধন্মতত্বে “এ পর্ধস্ত আমরা যে 

স্ব পুরাণো কথা বা মিথের বর্ণনা! দিয়েছি, তার সঙ্গে মেমফাইট: 
থিয়োলজির প্রভেদ আকাশ পাতাল । মিশরের কেবল “মিথই, 

আছে, দর্শন নেই। তাই যখন এই ধর্মতত্বের প্রকৃতি বিষয়ের 

দার্শনিক গবেষণার অবতারণা দেখতে পাওয়া যায়, তখন মনে হয় 

যেন এটা মিশরের বিষয় নয়ছিটকে এসে পড়েছে অন্য 

কোথাও থেকে । প্রকৃত পক্ষে দার্শনিক তত্বগুলি টুকরো টুকরে৷ 

ভাবে ছড়ান ছিল মিথের মধ্যে। মেমফাইট থিয়োলজি সেগুলো 
কুড়িয়ে কুড়িয়ে সাজিয়ে সুসম্বদ্ধ আকার দান করেছে। টাঁ_ 

নগরদেবত।। নবাক্যই' আদেশ--ট। এর হৃদয়ের চিস্তা বা কল্লন। 

জিহ্বাপ্রে দেখা দেয় আদর্শবাক্যপ্পে_ আর সেই আদর্শ বাক্য 

রূপে বাহাতঃ স্ষ্টবস্বরূপে পরিদৃশ্যমান। নয়টি দেবতা তারই 

স্থষ্ট। তিনি নরদেবতার হৃদয় ও জিহবা” । ১ বৈদিক শব্দ ব্রন্মের সঙ্গে 

ইহার মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। ইহাকে ব্রহ্গতত্ব বল! যায় না, . 
এমন কি ইহা দার্শনিক তত্বও নয়। ব্রহ্মবাদ যোগলব্ধ। পাথ্িব 

শক্তি, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কারের অতীত অমিন্ত্য, অব্যক্ত, অনস্ত “সচ্চিদানন্দ 

'স্বরূপের তত্ব। এসব চিন্তা, কল্পনানেত্রের পৌরাণিক আকাশ- 

কুম্মের ফল নয়। আর এদের শব্দতত্ব মন্ত্রের শক্তিকে রূপ দেওয়ার 

জন্য স্থষ্ট গল্প মাত্র। এর সঙ্গে বৈদিক প্রণবতত্ব শব্দতত্বের তুলন!. 
করা নিতান্ত ভুল চেষ্টা। এদের মন্ত্র, ঝাড়ফুক প্রভৃতি, তুকতাক, 

যাছ-ধর্সের" প্রধান অঙ্গ ছিল। এই জন্যই তাদের মিথের, 
দেশে ইহা৷ পৌরাণিক গল্প হওয়। স্বাভাবিক 

*. ১. প্রাচীন মিশর, শচীহ্্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ৮৪১ ৮৬৮, ১৪৯, ১২৮১ ১২৯ ও, 


১৩০ । 


প্রথম অধ্যায় ১৩, 


মিশরের শিবসংস্কৃতি 


তাঃছাড়। স্ীঃ পুঃ ৭০০ তকে, ভারতেও দার্শনিক যুগ পুরাদস্তর 
আরম্ভ হয়েছে। বেদ ও উপনিষদের যুগ আরম্ভ হয়েছে ীষ্পূর্ব্ব 
অন্ততঃ ২১০০ * বছর আগে থেকে । ভারতের দেবসংস্কৃতি 
বৈদিক। মিশরের অসিরিস সংস্কৃতি সিরিয়া থেকে আনা । মিশরের 
অসিরিসের সঙ্গে বৈদিক শিবের সাদৃশ্য, মিশরের খণ বলে 
স্বীকার করা ছাড় আর কি বলা যায়। অসিরিসের রূপ কল্পনা এবং 
অর্চনা-_পরবস্তীকালেগৃহীত সংস্কৃতি এবং উহা৷ ভারতীয় বলেই মনে 
হয়। বিশ্বকোষ থেকে তুলে দিচ্ছি,_“শিব ও অসিরিস উভয়েরই 
শিরোভূষণ সর্প। আইসিস দেবী ছূর্গার মত পৃথিবীরূপা। অসিরিসও, 
ব্যাভ্রচর্ম পরিহিত। তাহার প্প্রিয় বুক্ষ বিন্ববৃক্ষের মতই ত্রিপত্রিক। ৷ 
অসিরিস কিন্তু কৃষ্ণবর্ণ মহাকাল নামক শিবমূণ্তি ও কুষ্ণবর্ণ তেম্ত্রসার)। 
শিব যেমন স্থষ্টিশক্তির বিজ্ঞাপক--মিশরীয় পণ্ডিতগণ অসিরিস, 
সম্বন্ধেও তাহাই বলিয়াছেন। ইহাকে ভারতীয় সন্কৃতির নিদর্শন 
বলা যায় 1৮ ১ 

স্থতরাং একথ। মোটেই অসঙ্গত হবে না, যদি দেখান যায় ফে, 
প্লীই সময়ের ঠিক আগে বা পরে বৈদিকদের সঙ্গে মিশরে লেনদেন 
হয়েছে । মিশরের প্রাচীন সংস্কতিতে বৈদিক ত্রহ্মসাধনের কোন পরিচয়, 
ছিল না। আমরা আরও দেখতে পাব যে এই ভাবেই-_সাধনশান্ত 
হিসাবে নয়-_কাহিনীর বূপকআকারে শবকদত্রন্ম গ্রীক তথ। ইছদী ধর্মের 
সাহিত্য ও কাহিনীতে স্থান লাভ করেছে। 


মিটানীর সুষ্য সংস্কৃতি ও ইখনাতন 


“ইবন, মিটান্নীর শাঁসকবর্গের ভাষা ছিল, আদিম বৈদিক ভাষার 
প। বরুণ, নাসত্য প্রভৃতি বৈদিক দেবতার! ছিলেন তাদের 
উপাস্ত। মিটান্নীরাজ দশরথের কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন মিশরের ফারাও» 
১ বিশ্বকোষং শিব । | | ঠ 


১৪ সভ্যত। ও ধর্ের ক্রম বিকাশ 


তৃতীয় আমেনহটেপ। এঁই রাজকন্তা৷ স্প্রসিদ্ধ ইখনাতনের জননী । 
রাজপরিবারের বাঁছিরেঃ_বিশেষ কয়ে কোন বিদেশী কগ্চার সঙ্গে 
ফারাওর বিবাহ ছিল প্রথাবিরুদ্ধ। স্পষ্টই দেখা যায়-_ইন্দোক্ষার্য্য- 
বংশীয় রাণী, পুরোহিত সমাজের বিরাগভাজন হয়েছিলেন, আর সেই 
জন্যই সম্ভবতঃ তিনি পুত্র ইখনাতনের শিক্ষাদীক্ষার পরিচালনা এমন- 
ভাবে করেছিলেন যে সিংহাসনে আরোহণ করেই ইখনাতন পিতৃবংশের 
কুলধর্ম উচ্ছেদসাধনে কৃতসংকল্প হলেন।. পুরোহিতগোষ্ঠীর উপর 
খড়গহস্ত হয়ে উঠেছিলেন তিনি, মিশরের দেবদেবী নির্বাসিত করে, 
একমাত্র সৃর্ধ্যদেব আটনের পুজার বোধন করেছিলেন, মাতৃদেবীর 
শিক্ষাপ্রভাবে-_এই বৃত্তান্তটি থেকে আমাদের দেশের কোন কোন 
পণ্ডিত অনুমান করেছেন যে ভারতের বৈদিক ধর্মকে অনুসরণ করেই 
মিশরে একেশ্বরবাদ গড়ে উঠেছিল ।” ১ 

“মেসোপটেমিয়া, সিরিয়, এসিয়। মাইনর ও প্যালেষ্টাইনে কীলকা'- 
ক্ষরে লিখিত যে সব মাটির চাকতি পাওয়া গেছে সেই লিখনগুলি 
থেকে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয় যে খুষ্টপুর্ব ১৬০* থেকে ১২৫০ অন্দের মধ্যে 
পশ্চিম এসিয়ার অনেক লোক ইন্দো-ইউরোপীয়, এমনকি বৈদিক নাম 
ধারণ করতো, যেমন ইন্দ্ররুত, আর্ততম, স্ৃকর্ণ, কিককুলি, দশরৎ । 
পশ্চিম এসিয়ার এই ইন্দো-ইউরোপীয় জাতিদের মিটান্নী, ভিট্টাইট, 
কাসসাইট বলে জান! গেছে। মিটান্ীর আধ্যজাতি ছিল বৈদিক দেবতা 
_ ইন্দ্র, বরুণ, ও মিত্র, নীসত্যের উপাসক। উরুমিয়া হ্রদের পশ্ডিমে 
নবাগত আধ্যরা রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেছিল ১৪৫০ পুর খৃষ্টাব্দে । 
এখানকার আধ্যদের ভাষায় অনেক বৈদিক প্রাকৃতের ব্যবহার দেখে 
বুঝতে কষ্ট হয় না ষে এই জাতির সঙ্গে বৈদিক যুগের ভারতের সম্বন্ধ 
ছিল অভিন্ন ।” ২ | 

উক্ত উদ্ধংতি হতে দেখা গেল যে বৈদিক আধ্য সংস্কৃতি মিটান্ীর 


রাজবংশের মাধ্যমে মিশরে গিয়ে, মিশরের ধর্মে যে বৈপ্লবিক পরিধর্তন 
১ প্রাচীন মিশর, শচীজ্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ঃ পৃ৪৫॥ 
২ ইরাঁণের ইতিকথা, শচীঙ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ৪৫ ও ৪৬। 


প্রথম অধ্যায় ৃ ৬৫ 


সাধন করেছিল-_ইহা এতিহাঁমিক সত্য । স্ুতরাং একথা বুঝ। কষ্ট হয় 
'না যে বৈদিক ঈশ্বরতত্ব নিজ্ম এই সময়েই £মিশরে প্রবল প্রতিক্রিয়ার 
প্উন্তুব করেছিল এবং এ বিশ্লু্ বৈদিক চিন্তাধারারই সংঘাত-_সংঘর্ষ। 
'এই মৃতন* সংস্কৃতি মিশরের নিজস্ব সংস্কৃতি ছিল না; ইহা! বাহিরের 
আরোপিত ভাসা-_ভাস৷ চিন্তাধারা ছিল, জনসাধারণের অন্তরের 
অনুভূতি বা সাধনধারার সঙ্গে ইহার সম্পর্ক ছিল না বলেই ইখনা- 
তনের মৃত্যুর পরই এই সংস্কৃতি বিস্বৃতির সাগরে নিমজ্জিত হয়ে 
গিয়েছিল । 


ইথিওপিয়ান 


আফ্রিকায় ভারতসংস্কৃতির বিস্তারের আর এক প্রমাণ ইথিওপিয়া । 
“ইথিওপিয়া, আফ্রিকায় এখন যেখানে নিউবিয়া, আবিসিনিয়। সেনার, 
কোরডোফন, দাঙ্গোল৷ দারফুর প্রভৃতি প্রদেশ- তাহারই নাম ছিল। 
৭৬০ পুর্ব শ্রীষ্টাব্দে ইথিওপিয়। মিশরের করদরাজ্যতুক্ত ছিল। এক 
কালে ভারতবর্ষে যাহাদের আধিপত্য বিস্তৃত হইয়াছিল, ইহ1 তাহাদেরই 
' শাসনাধীন ছিল-_সার উইলিয়াম জোন্স প্রভৃতি তাহা স্বীকার করিয়। 
গিয়াছেন। ( এসিয়াটিক রিসার্চেস ) সার উইলিয়াম জোন্দের বন্ুপূর্বে 
€ ৭০ হইতে ১৮* গ্রীঃ মধ্যে ) গ্রীস দেশের তাঞ্কিক ও অলঙ্কারশান্ত 
.ৰিদ ফিলট্ট্রেশাস এই ইথিওপিয়ার প্রসঙ্গে বলিয়। গিয়াছেন, “ইথিওপিয়- 
বাসীরা ভারতবাসীদের বংশধর। তাহারা পুর্বে ভারতেই বসবাস 
করিত। তাহার আপন দেশের সম্মানিত নৃপতিকে হত্য। করিয়া 
পাতকগ্রস্ত হইয়াছিল । সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তাহার! 
ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয় এবং ইথিওপিয়ায় উপনিৰেশ 
ফাপনপুব্ক তথায় বসবাস করিতে থাকে। কনন্তানতিনোপল 
রাজ্যের অন্যতম ধর্মীধ্যক্ষ ঝুলপতি ইউসেবিয়াস পূর্বোক্ত মতেরই 
এপোষাকতা করিয়া গিয়াছেন। ৩২৪ খ্রীষ্টার্বে কনভ্তানতিনোপলে 


১৬: সভ্যত্য ও ধন্মের ক্রম বিকাশ 
তাহার জন্ম হয়! তিনি বলেন, সিন্ক,নদের তীরবর্তাঁ প্রদেশ হইতে' 
আগমন করিয়া যাহারা, মিশরের সন্নিকূটে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া- 
ছিলেন, ইথিওপিয়গণ াহাদেরই শ্যুখা! বিশেষ। ফিলস্ট্রেশাসেন্ 
গ্রন্থে একজন মিশরবাসীর পরিচয় প্রসঙ্গে ইঘিওপিয়ার বিবরণ 
লিখিত হইয়াছে । সেই মিশরবাসী তাহার পিতার নিকট শুনিয়া- 
ছিল-_ভারতবাসীর! পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা জ্ঞানবান ও ধীশক্তি- 
সম্পন্ন । ইথিওপীয়গণ ভারতবাসীদেরই শাখা--তাহার। ভারতবর্ষ 
হইতে আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিল” তাহারা ভারতীয় পিতৃ- 
পুরুষের ন্যায় জ্ঞানবান ছিল এবং তাহাদেরই আচার ব্যবহারের অন্ু- 
সরণ করিত। তাহারা যে ভারতবাসী হইতে উৎপন্ন, পরস্ত অভিন্ন, 
নহে সে কথা মুক্তকণ্ে তাহারা স্বীকার করিত। 

তৃতীয় শতকের অন্যতম প্রধান রোমীয় এঁতিহাসিক জুলিয়াস 
আফ্রিকেনাশ পূর্বোক্ত মতেরই পোৌঁষকতা। করিয়া গয়াছেন। ইউ- 
সেবিয়াস এবং সিনসেলাস প্রমুখ পরবর্তী প্রত্বতাত্বিকগণ জুলিয়াস 
আফ্রিকেনাসের মত উদ্ধৃত করিয়াই আপনাদের যুক্তি সমর্থন করেন। 
আবিসিনিয়ার নামও, অধ্যাপক হীরেণের মতে ভারতের প্রীধান্ট- 
গ্োোতক। সিস্কুনদের একটি প্রাচীন নাম_-“আবুইশীন'। অধ্যাপক 
হীরেন বলেন-সেই আবুইশীন সিন্ধুনদের তীরবর্তী প্রদেশ হইতে 
আফ্রিকায় গিয়! উপনিবেশ স্থাপন করিয়া, ভারতীয় হিন্দুগণ সেই 
স্থানকে আবিসিনীয়া নামে অভিহিত করিয়াছিলেন ।৮ ১ | 

মিশরের বিখ্যাত নদী নীলনদীর নাম এই উপনিবেশকারীদের দেওয়া 
হতে পারে। মিশর শব্দটা সংস্কৃত শব্দের সহিত ঘনিষ্ঠ। ইহ! ছাড়া, 
এই নদীর অনেক অঞ্চলের নামের সঙ্গে ভারতবর্ষের অঞ্চলের নামেরও. 
অনেক মিল পাওয়া যায় । নীলনদীর মোহানার বন্দর বিরাট বাণিজ্য- 
কেন্দ্র ছিল। এ বন্দর থেকে ফিনিশিয়গণ তথা ইথিওপিয়গণ' 
স্মরণাতীত কাল থেকে ভারতের পশ্চিম উপকূলের সঙ্গে ব্যবসায় 
বাণিজ্যে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিল, ইহা এতিহাসিক সত্য 1” 

১ পৃথিবীর ইতিহাস, ভারতবর্ষ, পৃঃ ২৮ ২৯ ও ৩ দ্বিতীয় খণ্ড) ৫৭, ৫৮৮ 


€৯ ও ৬৬ 5র্থ খণ্ড । 


প্রথম অধ্যায় ১৭ 


. মিশরের সংস্কৃতির সঙ্গে বাংলার সংস্কৃতির যে যোগ ছিল অহা, 
১৯৫১ ,সালের ভারতীয় লেম্মাসের পুস্তকে উল্লেখ কর! হয়েছে 
সস্কতিক এক্য সম্বন্ধে সেন্সসাসের সুধাংশড কুমার রায় মহাশয় 
অনেক নুষ্তন রুথা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন। ইহা তাহার 
“প্রিহিষ্টরিক ইণ্ডিয়া এ্যাণ্ড এনসিয়েপ্ট ইজিপ্ট” পুস্তকে লিখেছেন । 
ইহার সমস্তগুলি গ্রাহ্য না হতে পারে, তবে সংস্কৃতিক সহযোৌগের কথ. 
আর অবিশ্বাস কর চলে না। 


মিশরে ভারতীয় সংস্কৃতির বিস্তার 


মিশরের ইতিহাস রচন। ধার! করেছেন, তারা রাজাদের বংশগত 
ক্রমানুসারে মিশরের পরিচয় দ্বিয়েছেন, কিন্তু আমাদের মিশরের 
সংস্কৃতি অনুসন্ধান করতে হলে এভাবে ব্যাখ্যা করলে খুব অসুবিধা 
হবে। হিরোডোটাস ৪র্থ শতক আগেকার অর্থাৎ খু পৃঃ ৩০৯৮- 
৩০৭৫ হতে উল্লেখ করেছেন। এর পুর্বে যে ত্রোঞ্জ যুগের আগে, 
নব্যপ্রস্তর যুগের সময়-স্থানীয় জাতির রাজত্বই ছিল। তা+নিয়ে অন্ান্থ 
জাতির সঙ্গে সঅব পাওয়া যাবে না। এতিহাসিক জাতি-বিস্তারের 
মূল ছিল বাণিজ্য ও যুদ্ধ। ইহা খুষ্টীয় পুর্ব তিন হাজার বছর আগে 
'বিশেষ দেখা যায় নাই। প্রফেসর ডি এ মেকেঞ্জি কার “ইজিপ-সিয়ান 
মিথ এগ লিজেগু” পুস্তকে লিখেছেন, “আঠার বংশের সময় (খু পু 
পুনর শতক ) রাজকীয় অর্নবপোত সকল ভূমধ্যসাগর এবং ভারত 
সাগরে গতায়াত করেছে এবং অন্যান্ত সুদূর দেশে, যার। মিশরের নামও 
শুনে নাই, তাদের মধ্যে অনেকে নীল উপত্যকা থেকে বিস্তৃত-সাংস্কৃতিক 
প্রভাবের মধ্যে আসছিল। সুতরাং এই . সময়ের কাছাকাছিই 
ভারতের সঙ্গে মিশরের সাস্কৃতিক বিনিময় ও ওপনিবেশিক বিস্তার 
হয়েছিল মনে হয়। ডঃ এম্‌ এ মুরি ভারে “দি স্পেল্গার ছ্যাট ওয়াজ 
ইজিপ্ট” নামক পুস্তকে লিখেছেন” হাতসেপন্থুস্‌ আটিষ্টগণ যাহা চিত্রিত 
করেছেন, তাহাতে পুন দেশের মানুষ, আক্রিকার কোন জাতি না'' 
সয়ে এসিয়ার জধাতিই হবে। এতে আছে সুগন্ধি কাঠের কথ ইহা! যা 


৪৮ সভ/ত ও ধর্ষের ক্রম বিকাশ 


নির্দেশ করে,__তাহা ভারতবর্ষেই ছিল! ভারত থেকে মিশর সমৃত্র- 
তীরবাহী__অর্ণবপৌত $দ্বারা বাণিজ্যঠালন। খুব সম্ভব এবং ইহা 
.নিঃসন্দেহ যে আরবের দক্ষিণ উপকুল বরাবর ভারতবর্ষের সঙ্গে 
বাণিজ্যের জন্য বন্দরের অস্তিত্ব থাকা সম্পূর্ণ সম্ভব 1৮* 
এই সমস্ত প্রমাণ, যথাস্থানে বহুল পরিমাণে উল্লেখ করা হয়েছে। 
স্বামী শঙ্করানন্দ লিখেছেন “মিশরীদের জাতীয় এঁতিহো আছে যে 
তারা মিশরে পূর্ণসংস্কৃতিসম্পন্ন সভ্যতা! নিয়ে উপনিবিষ্ট হয়েছিলেন । 
প্রতুতাত্বিকেরাও এই এঁতিহ্যের সত্যত৷ প্রমাণ করেছেন । এর কারণ-_ 
এই গুপণিবেশিকর! তাদের সঙ্গে যে সংস্কৃতি এনেছিলেন, তাহা! মিশরের 
মাটীতে জন্মায় নাই--ইহা। কোন ক্রমবিকাশজাত অবস্থা না দেখিয়ে, 
অকম্মাৎ মিশরে প্রাছভূত হয়েছিল। যখন তারা মিশরে প্রবেশ 
করেছিলেন তখন তারা-_কৃষি কাজ, ধাতুর কাজ জানতেন এবং তাদের 
বিকাশ প্রাপ্ত ভাষ। ছিল। যে স্থান থেকে তার! নীল উপত্যকায় প্রবেশ 
করেছিল, মিশরের এঁতিহ্যে সেই স্থানের নাম “পুন্ত”, কিন্ত “পুন্ত” 
মানে “দেবতাদের দেশ। ইহা ভারতকেই বুঝায়, রারণ ভারতের 
নামের অর্থই তাই। ভারত এ নামেই পরিচিত ছিল এবং দেবভূমি 
নামে পরিচিত আছে এখনও । এ ছাড়া পুনত দেশ থেকে যে বাণিজ্য 
সম্ভার আন৷ হয়েছিল, তাতেও নির্দেশ করে-_উহার ভারতই কারণ। 
প্রচুর গন্ধত্রব্য, বন্ছ সংখ্যক গৃহপালিত পশু এবং বহু সংখ্যক কান্ঠ 
খণ্ডের আনয়ন দ্বারা ইহা স্পষ্টভাবেই বুঝা যায় ভারতবর্ষই এ সমস্ত 
দ্রব্যের মূল উৎস।” 


ফিনশিয়গণ 


“ফিনিশিয়গণ ভূমধ্যসীগরের বড় ব্যবলায়ী জাতি 
'যেখানে তারা বাস করত, তাহা লেবানন ও ভূমধ্যসাগরের 
মধ্যবর্তী ভূখণ্ড। তাদের রাজধামী টায়ার খুঃ পুঃ ২৭৩০ খালে 
স্থাপিত হয় বঙ্গে হিরোডোটাস লিখেছেন। হিরেটভোটাস আর 


প্রথম অধ্যায় * ১৯" 


লিখেছেন.যে তাদের প্রাচীন নিবাস ছিল ইরিথি,য়ান সাগর । ইবিপ্রি- 
যান সাগর শব্দটা ছ্বারাযে সমুদ্র পার হনে গ্রীকর! ভারতে 
গৌছাত্তে পারে সেই সাগরকে বুঝায়। পূর্ববর্তী পণ্ডিতের! কিনিশি- 
রগণকে ক্োৌোহিত সাগরের নিকটে অবস্থিত স্থানের নিবাসী বলে. 
নির্দেশ করেন। বর্তমানের এঁতিহাসিকেরা ইহাকে পারশ্য উপসা- 
গরের কোন স্থানের নিবাসী বলে মনে করেন। ফিনিশিয় সাআাজ্যের 
দ্বিতীয় নগর কার্থেজ, আক্রিকার উত্তরে অবস্থিত । যে সমস্ত প্রমাণ, 
পাওয়। গেছে, তাতে প্রমাণ হয় যে কার্থেজীয়গণ নিজেদের “পিয়নী বলে 
অভিহিত করত ।” এই পিয়নী শব্ধকে বৈদিক পণি শস্ত্রের অপজ্রংশ 
বল। যায়। ইহারা বণিকসম্প্রদায়। সুতরাং ফিনিশিয়গণ সম্ভবত 
ভারত থেকেই এখানে উপনিবিষ্ট। সম্ভবতঃ পণিশব্দ ব্যবসায়ী 
সম্প্রদায়ের সাধারণ নাম। তার। দেশের বাইরে যাওয়ার সময় একদলে , 
যেতনা__দলে দলে বাহির হোত। এত্রসকানগণ যাদের একট] লিপি. 
পাওয়া গেছে, তাহাতে অন্ততঃ ১৯টা সিম্ধুসভ্যতার অক্ষর পাওয়া গেছে।. 
সম্ভবত; এরাই প্রাচীনতম পণি। এই এত্রুস্কানদের একটা লিপি. 
থেকে আমি “পণি' নাম নির্ণয় করতে পেরেছি । ফিনিশিয় বা আরা- 
মাইক লিপিতে ২২টা অক্ষরের মধ্যে ১২টীই সিন্ধু সভ্যতার লিপি 
আছে ।” ২২ 

ভারত থেকে মিশরে ভারতীয় সভ্যতার বিক্মার সম্বদ্ধে-ছর্গাদাস 
লম্রহিড়ীর গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি করছি, “কর্নেল অলকট লিখেছেন, দার . 
এল বাবরি শহরে রানী হাসলিটপের রাজত্বের প্রাচীর গাত্রে যে 
সান্কেতিক চিত্রাক্ষর দৃষ্ট হয়, তাহাতেও পন্তকে ভারতবর্ষেরই প্রদেশ 
--বিশেষ ছাড়া কিছু বল যায় না। প্রাচীন মিশরীয়গণ বহুকাল 
পর্যস্ত আপনাদের আদিবাসস্থান ভারতের সঙ্গে বানিজ্য করিয়াছিল ।' 
তাহার। পন্তের যুবরাজগণের যে পরিচয় দিয়া গিয়াছে এবং সেই 


পত্র পুষ্পের_ বিশেষতঃ বৃক্ষাদির যেনাম সংজ্ঞা নির্দেষ্ট 
করিয়াছেন, তাহাতে ভারতীয় সভ্যতা যে মিশরের প্রাচীন সভ্যতায়: 
২২ স্বামী-শংকরানন্দ, হিন্দু ষ্টেস অব সুমেরিয়া পৃঃ ভূমিকা৯ এরং ১০1 


ই সভ্যত! ও ধর্মের ক্রম বিকাশ 


মূলীভূত, তরিদ্বষয়ে কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না। প্রত্বততবানু 
_সন্ধিৎস্থ পোকক্‌ এ বিষয়ে ষড়বিধ* কারণ নির্দেশ করিয়াছেন 
--ভারতবর্ষের উত্তর ও পশ্চিম প্রদেশ এবং হিমালয়ের সন্নিহিত্ত 
'দেশসমূহ হইতে আফ্রিকায় যে উপনিবেশ স্থাপিত হৃইয়াচ্ছিল তাহার 
কয়েকটি প্রমাণ আমি সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি, প্রথম- প্রাচীন 
মিশরের বনু প্রদেশের এবং বহু নদ নদীর নামকরণে-_ভারতের নদ- 
নদী এবং প্রদেশের নামকরণে সাদৃশ্য আছে। দ্বিতীয়, ভারতের অথবা 
ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তের নগর ও প্রদেশের নামের সহিত 
মিশরের নগরাদির নামের সহিত সাদৃশ্য দেখিতে পাঁওয়। যায়। তৃতীয়, 
মিশরের শাসকদের রামেশ বা রমিশীস আখ্যা হইতেও সম্বন্ধ তত 
বুঝিতে পারি। চতুর্থ-_সমাধিক্রিয়ার উপকরণাদিতে সাদৃশ্য 
বি্কমান। পঞ্চম_ স্থাপত্যের শিল্পনৈপুণ্যে, বৃহদায়তনে এবং জাকজ 
-মকে সৌসাদৃশ্য । ষ্ঠ, সংস্কৃতের সাহায্যে মিশরদেশের কতিপয় 
ভাষার অনুবাদের স্থৃবিধা (7: ৮০০০০:৪, [75018 £0 05506 )। 
অধিক কি, কর্নেল টড, মিশরের এবং ভারতের রাজন্যবর্গের বংশপর্য্যায় 
আলোচনায়, উভয় দেশের াজগণের সংখ্যার তারতম্যে বিশ্বয়াবিষ্ট ; 
ভারতবর্ষ হইতে যে আফ্রিকার বনু নগর, গ্রামের নাম সংগৃহীত 
হইয়াছে, তিনি তাহাও স্বীকার করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্থলে তিনি বলিয়া- 
ছেন, “গাশ্বীয়া এবং সেনীগাল নদীর মোহানায় যে সকল নগর 
অবস্থিত, তন্মধো অনেকেরই হিন্দ্বু নাম দেখিতে পাওয়! যায়। যেন 
_তাম্বকুণ্ড কুণ্ড-_ইতাদি। এসিয়াটিক জর্ণাল পত্রিকার একজন 
লেখক দেখাইয়াছেন, মধ্য আফ্রিকার অধিকাংশ দেশের ও অধিকাংশ 
স্থানের নাম সংকৃতমূলক। সেই সকল নামের অধিকাংশেরই মূলে 
ভারতের প্রভাব বি্ধমান তাহাতে সন্দেহ নাই।* (৭০৭5 7২৪183-. 
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২৩ ভারতবধ, প্রথম খণ্ড দুর্গাদাস লাহিভী, পৃঃ ৩৭৮,৩৭৯ | 


প্রথম অধ্যায় ২ 
হিকশোস হিট্রাইট ও মিটানী 


» দক্গিশরের সভ্যতার অধুনিক ধন্মবিকাশেরু মূলে সিরিয়া, ইহা পূর্বেই 
উল্লেখ কর! হয়েছে। খঃ পুঃ ১৮ শতকে হিকশোস জাতি প্যালে- 
্টাইনে প্রবেশ করৈ। এদের সংস্কৃতিতে ক্রীট, এশিয়। মাইনর, সিরিয়া 
এবং মেসপটেমিয়ার মিশ্র সংস্কৃতি দেখা যায়। এর! হিট্টাইট ও 
মিটান্নীর সঙ্গে ইন্দো-উরেশিয় গোত্র বলে প্রতিপন্ন এবং তাদের সঙ্গে 
অনেক বিষয়ে সমপর্ধ্যায়ের কৃষ্টিসম্পন্ন_যেমন মহামাতৃদেবতার পুজ|। 
হিকশোসদের লক্ষ্য ছিল একটি বিরাট সম্্রাজ্য গঠন-_-এই জন্য তাদের 
কোন বিশিষ্ট অন্ধবিশ্বীসের পরিচয় নাই। এদের সঙ্গে যে উর্বরতার 
কৃষ্টি এবং মাতৃদেবতার উপাসনা এসেছিল, তাহা! বিশেষত্বব্যপ্রক। 
এই কৃষ্টিতে দেবী মানব মুত্তিতে প্রকাশিত। বিশেষভাবে প্যালেষ্টা- 
ইনে নগ্ন মাতৃষৃত্তি প্রায়ই দেখা যায়। আর এই নারী মুণ্তিগুলির 
সঙ্গে জন্তর প্রতীকের অস্তিত্ব ছিল, যেমন সর্প এবং ঘুঘু । বাবিলনের 
সাক্ষ্যে দেখ! যায় ষে সাপের সঙ্গে বক্রগতি নদী এবং উবরতার 
প্রতীকের সমবায় আছে । এই প্রকার মুর্তি-ব্যবহার এই সময় ক্রীটে 
বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল। হিকসোসদের অধীন প্যালেষ্টাইন 
আর আদিম ধন্্ম আচরণশীল জনহীন দেশ ছিল না। ইহার সঙ্গে 
বহিজগতের পরিচয় প্রভাব এসেছিল। ইহা ন্নিকটবত্তী প্রাচ্যের 
সভ্যত৷ বিস্তারের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল এবং আগেকার চেয়ে তাদের 
তুলনায় বিশেষ পশ্চাঁৎপদ অবস্থায় আর ।ছল না। এসিয়! মাইনরে 
ইন্দোইউরোগীয় আক্রমণ হয় খ.ং পৃঃ বিংশ শতকের প্রথমে । উত্তর 
সিরিয়ায় আখটানার খনন কার্য্যে জানা যায় যে যে স্থানে পুরে হান্ধু 
রাবির আধিপত্য ছিল, সেখানে হিষ্রাইটগণের আধিপত্য দেখা দিল। 
আলেপ্পোরাজ্য, তারা খুঃ পুঃ ১৮ শতকের মাঝামাঝি দখল /করেছিল। 
সম্ভবতঃ হিটটাইটগণ হিকশোসেদের সমগোত্রীয়। হিটাইটদের সঙ্গে 

আকৃতিগত যোগ ছিল। এদের পরে কাশশাইট অশ্বা- 
রোহীদের সঙ্গেও তীই। এদেরও আধ্যসংশ্রব ছিল। হিকশোসদেন্স 


2 ররর 
২২ ূ সভ্যতা ও ধর্মের ক্রম বিকাশ । 
আধিপত্য প্রায় ছুইশত বংসর ছিল। তাদের প্রভাবের বিষয় ক্র্থীটের 
নস্সস এবং মেসপট্রেমিরার বাগদাদ থেকে জান! যায়। প্যালেঞ্ঠইেনে 
তাদের অনুপ্রবেশ সুবিস্তুত ছিল। এদের অবশেষ চিহ্ন গ্যাঁলিলি* 
সাগরের উত্তরে হাজরে এবং উপকূলভাগে আস্কেনে, জুডিয়ার পাহাড়: 
তলীতে এবং জেরিকোতে পাওয়া ষায়। হিকশোসের পর, আসীরিয় 
ও মিটানীদের উদ্ভব। খু পৃঃ ১৫৮০ শতকে, হিকশোৌসেদের পরা- 
জয়ের পর, হিট্রাইটগণ ছুই শতবৎসর জন্য সিরিয়াতে মিশরের আধিপত্য 
খর্ব করে রেখেছিল। খুঃ পুঃ দ্বাদশ শতক থেকে কারকেমিশ নামে 
এদের মধ্যে একটি নবসমবায়রাষ্ট্র গঠিত হয়। ওক্ডটেষ্টামেন্ট থেকে 
জানা যায়_হিত্রনের কাছে-_হিট্রাইটদের কাছ থেকে একটি গুহা 
আত্রাহাম খরিদ করেন এবং ইশাউ তাদের এক কন্যাকে বিবাহ 
করেন । ডেভিডের একজন বিশ্বাসী সেন উরিয়! হিট্রাইট ছিলেন ।” ২৪ 
এই উরিয়ার সুন্দরী স্ধ্ীর প্রতি কামাসক্ত হয়ে ডেভিড তার বিশ্বস্ত 
কর্মচারীকে হত্য। করে, তার স্ত্রীকে আত্মসাৎ করেন । 

উক্ত উদ্ধংতি থেকে বোঝ! যায়, হিট্রাইট, হিকশোস মিটান্মী 
প্রতি জাতি আধা গোএ সন্তুশ। ইহারা সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন 
প্রস্তুতি ভূমধাস|গরের উপকুলভাগে উপনিবিষ্ট হয়ে সাত্্রাজা স্থাপনেই 
উচ্ছেখগী হয়েছিল, পরে স্থানীয় আইওনিক, ফিনিশিয়, পারসিক,' 
আসীরিয় প্রভৃতি জাতিদের মধ্যে মিশ্রিত হয়ে গিয়েছিল । 


হিকশোসগণ মিশর জয় করে সেখান খুষ্টপূর্ব ১৬৮০ শতক 
পথ্যস্ত রাজ করেছিলেন। মিশরের ধর্মে ইতিপুবের্ব দেবতা ছিল, 
নগর ও পশু মিশ্রিত বু আকারের এবং পুজার প্রথা ছিল আদিম. 
সভ্যতার স্তরেক্ট। ইতিপূর্বে উল্লেখ করা! হয়েছে খুঃ পুঃ ১৫০০ শতকের 
সমর থেকে ভারতের সঙ্গে মিশরের বাণিজ্যিক লেনদেন শুরু হয়েছে ।' 
এই সময়টা ভারতের ধন্মের বিকাশের সময় । উপনিবদ ও সাংখ্যের 


প্রাথমিক বিকাশকে, ধীরে ধীরে ভারত থেকে গঁপনিবেশিক রাজবং্শীয়, 
* ২৪ গিণিজিয়াস ব্যবগ্রাউড-অব দি বাইবেল, স্কফিল্ড,*পৃ ১৫১ ১৭। 


প্রথম অধ্যায় "২৩ 


লোক এবঃ বণিকের দল, মিশর এবং ভূমধ্যসাগরের পারে ছড়িয়ে দেয়” 
ইহার এঁতিহাসিক নিদর্শনের অআুভাব নাহ । সিরিয়া এবং লিভিয়া থেকে 
অঃসিরিসী সংস্কৃতির আগমন, ,এই হিকসোপ, হিন্টাইট এবং মিটান্সী 
সংস্কতিরই ফূল। এদের প্রভাবে আখনাতনের স্থ্য্য অচ্ন। মিশরে, 
প্রবেশ করে। ্রধ্যসংস্কতি মিত্রপুজক মিটান্নীদের ছিল এবং তাহদের' 
সঙ্গেই বিবাহসন্বন্ধে তৃতীয় আমেনহোটেপ বদ্ধ হয়েছিলেন। এই 
মিটান্গী জাতি হিট্রাইট ও হিকশোশের সগোত্র। আর হিকসোসদের 
মিশরে সম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও হিট্টাইটদের সিরিয়া অঞ্চলের উপর প্রভাব 
* এই সিদ্ধান্তের পক্ষে সবাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য প্রমাণ । মিশরের সঙ্গে 
এই অঞ্চলের যোগ বহু শতাব্দী ধরে । এই অঞ্চল মিশরের সাস্ত্যাজ্য- 
ভুক্ত হয়েছিল ; আবার এই অঞ্চল থেকে আধিপত্য লাভ করার পর, 
হিকশোসগণ মিশরের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল । আদি বৈদিক 
চিন্তাধারার সঙ্গে মিশরের এই ভাবে স্পর্শলাভ হয়েছিল। এই অঞ্চল, 
থেকেই অসিরিস সংস্কৃতি মিশরের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল-_ 
অভিজ্ঞ এতিহাসিকের মত এই । এই অঞ্চলেই শিব ও গৌরী হায়রো। 
পলিসে পূজিত হতেন। মিশরের অশিরিদের নাম ইতিপূর্বে থাক 
লেও-_একথা। ঠিক যে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাব, হিকশোস, হিট্রাইট 
ও*মিট্রান্ি সংসর্গের ফলেই হয়েছে । কারণ ফিনিসিয়া অঞ্চলে এই 
সংস্কৃতি অর্থাৎ আদি-মাতা ও আদিপিতার অর্চনা শুধু এই হিকশোস, 
হিট্রইট জাতির প্রভাবেরই ফল, তাহাতে কোন জন্দেছ নাই । এ বিষয়ে 
পরে আরও প্রমাণ পাওয়া যাবে । এই অঞ্চলে ও আর্মেনিয়ায় হিন্দু 
উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল। শিব ও গৌরী মিশরে পরিবন্তিত হয়ে 
যে অসিরিস ও আইসিস, নামে পুজিত হয়েছেন, _হিষ্টাইট তাহ! 
ফিনিসিয়, যাবনিক এবং ক্যালভিয় বণিককুলের দ্বারা । শিব সংস্কৃতির 

* ভারতীয় ধারা প্রথমে নিকট প্রাচ্য, গ্রীসে, পরে মিশরে আনীত 
হয়েছে। প্যালেষ্টাইনে মহাকালের মন্দির ছিল--ইহার পরে উল্লেখ 
করা হবে। আদিমাতা ও আদি পিতার সংস্কৃতি ভারতীয় সভ্যতার. 


৬) 


২৪ সভ্যতা ও ধর্ধের ক্রম বিকাঁশ 


আদি দান। মহেঞ্জোদারোতে ইহা। প্রমাণিত হয়েছে, বৈদিক যুগে 
ইহা! প্রস্ুটিত ও মুকুলিত। যথাস্থানে ইহার আলোচন! হবে। 
স্র্ধ্যসংক্কৃতি ও ভারতীয় আদিবৈদিক ফবস্কতি__ইহা বৈদিক মিত্রযজ্র। 
মিত্রপুজক মিটান্নী জাতির কন্যা সম্রাট আখনাতনের জননীঃ। মিশরের 
সম্রাট মাখনাতন একদেববাদী স্ুর্যযপুজক। ইনি মিশরের আদিম 
পুরাকাহিনীর জন্ত ও নরমিশ্রিত সংস্কৃতির বিরুদ্ধে বিপ্লবের পতাকা 
উত্তোলন করেছিলেন। ইহার বিদ্রোহের ফল ভাল হয় নাই। 
আদিম সংস্কৃতির ধ্জাধারী পৌরহিত্য-সমাজ এই সংস্কৃতিকে নষ্ট করে 
আদিম পুজাপদ্ধতির পুনরাবর্তন করেছিল । কিন্ত নৈতিক ও বিচারমূলক 
সভ্যতার পতন নাই । ইহ্ুদীয় ও গ্রীসীয় এবং পরবন্তীকালে মিশরীয় 
চিন্তাধারায় এই বিপ্রবই নৈতিক এবং দার্শনিক ঈশ্বরবাদে পরিণত 
করেছিল। স্কফিল্ড লিখেছেন,«আখনাতনের জ্ঞানবাদী নৈতিক একদেববাদ 
প্রবর্তন করার চেষ্টা, যাহ! তার সাত্ত্রাজ্যে সর্বব্যাপী হতে পারতো, তাই 
বিফল হয়ে গেল, কিন্ত নানাভাবে ইহার প্রভাব থাকল এবং উহার 
পরিচয় মোজেসের কাহিনীতে ইহুদীয় যে একদেববাদের প্রথম উৎপত্তির 
বিষয় দেখা যায়, তাহার সন্তাবনা লক্ষা করা যাচ্ছে ।” ২৫ 


কাসসাইট 


“আর একটি সুর্য্যপূজক আধ্যজাতির সঙ্গে মধ্য প্রাচ্য 
পরিচয় হয়। ইহারা কাসসাইট। *খুঃ পুঃ অষ্টাদশ হইতে 
একাদশ শতকে কাসসাইট নামক এক আধ্যজাতি ব্যাবিলেন রাজত্ব 
করে বলিয়। খবর পাওয়া ষাইতেছে। ইহাদের প্রধান দেবতা ছিলেন 
স্থধ্যদেব (সূর্য্যস্), মারুত্তস ছিলেন বায়ুর দেবতা (সাতমারচ্ত )। 
ইহারা উত্তরে__মিটান্নী জাতীয় আর্ধ্যদের সঙ্গে সম্পর্ক-ুক্ত ছিলেন, 
ইহাতে সন্দেহের কারণ নাই। ইহাদের রাজাদিগের মধ্যে-_বারিয়াস, 
কাষ্টলিয়াস, করইস্টিস, ইত্যাদি উপাধি বা নাম পাওয়া যায়।” 


২৫ প্রাচীন মিশর শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় পৃঃ ৫৭। 


র্‌ 


প্রথম অধ্যায় ২৫ 


'“কাসসাইটরা ছিল মিটান্নী জাতীয়, ব্যাবিলন রাজ্যের ,যখন 
বিলুপ্ত ঘটল তখন সুযোগ, বুঝে ইহারা ব্যাবিলন্নে অনুপ্রবেশ করে। 
ইহারা সবিতিদেবতাকে ত্য নামে অস্ডিহিত ক'রে পুজা করত। 
.কাসসাইটুদের ভারতীয় মারুত ও গ্রীক বোরিয়াস ছিল অন্ত দেবত| 1৮ 


ভারতীয় সমুদ্র ঘাত্র৷ ও উপনিবেশ 
তারিণীকান্ত বিষ্ত/ নিধি লিখিয়াছেন, “বাইবেল শাস্ত্রে লিখিত আছে 
যে ১৭০৬ খুঃ পৃঃ অব আরবীয় বণিকগণ ভারতবর্ষে উৎপন্ন ও ভারতীয় 
দ্বীপসমূহজাত পণ্যদ্রব্য সকল লইয়! মিশরে বাণিজ্য করিত। মহাত্মা 
টাইটলার সাহেব বলেন, খুষ্ট জন্মিবার একবিংশতি শত বৎসর পূর্ব 
হইতে ডালমেটীয়েরা, উনবিংশতি শত বর্ষ পূর্ব হইতে মিশরীয়েরা, 
দ্বাদশ শত বৎসর পুর্বে চীন দেশীয়রা ও ফিনিশিয়ানরা এবং ছয়শত 
বৎসর পূর্বে আরবীয় ও পারসিকের৷ সভ্য পদবীতে পদার্পণ করে । 
লিপি আছে যে মগধ দেশীয় প্রগ্ঠোতন রাজ্যের পুত্র পাল নামক 
ব্পতি শৈব ছিলেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম বিশ্বাস করতেন না। তিনি 
বৌদ্ধগণ কর্তৃক পরাজিত হইয়া স্বদেশ পরিত্যাগ পুর্বক শ্নেচ্ছদেশ 
ও হিন্দুস্থানের মধ্যবত্তী মিশ্র (বর্তমান ইজিপ্ট ) দেশে গ্রিয়। বসতি 
ধরিয়ীছিলেন। ইহা দ্বারা মিশ্রদেশে শৈবধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল । 
“(১ম খণ্ড লঘু ভারত) পূর্বকালে মিশ্রদেশের লোকের সহিত 
ভীঁরতবর্ষীয় বণিকগণের বিস্তৃত বাণিজ্য প্রচলিত থাকার বিস্তর নিদর্শন 
পাওয়া যায়। ১৭০৬ পু$ খঃ অন্দে যখন যুসফ মিশরে উপনীত 
হইয়াছিলেন তখন আরব দেশীয় ইস্মালীয় বণিকেরা, তথায় 
ভারতবর্জাত এবং ভারত সাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে তেজস্কর ভক্ষ্য ও 
গন্ধদ্রব্য সকল কিক্রয়ার্থ লইয়া যাইতেছিল ।” ২৬ 
“ইহা প্রসিদ্ধ আছে যে হিন্দুরা নুখতর 
দ্বীপে গিয়া বসতি করিয়াছিল। আফ্রিকার পূর্বউপকূলে 


পর 
২৬ বাইবেল, জেনেসিস ৩৭, ২৯। 


২৬ সত্যতা] ও ধর্সের ক্রম বিকাশ 


সোফার বা সোফাল নামে একটি স্থান আছে। যেমন হিন্দুগণ সুখতর,' 
দ্বীপে গিয়া সংস্কৃত ভাষায় উহার নাম রাখিয়াছিল, তেমনি তাহারা 
আফ্রিকার উপকূলে বসতি” করিয়া গুজরাটের সন্িহিত সুপারের | 
নামানুসারে এ স্থানেরনাম সোফার রাখিয়াছিল। সোভার বা! সোফাল ১. 
নুপার নামেরই অপভ্রাংশ বলিয়া বোধ হয়। এই সময় 'ভীরতের সঙ্গে 
মিশরের অত্যান্ত সংযোগ হইয়াছিল । ভারতীয় উৎকৃষ্ট সুখাছ্য সামশ্রীর 
সম্ভোগ ভারতীয় দর্শন ও ধর্মশান্ত্রাদির দ্বার! মিশরের সাংসারিক অবস্থা 
ও ধর্মবিষয়ক মতের অনেক পরিবর্তন সংঘটিত হয়|” ২৭ 
“মিশর দেশাধিপতি তৃতীয় থোথোমিস নামা পতি ১৫৯৫ খু পুঃ 

অন্দে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। এই রাজার এবং তংপরবর্তী 
ফিরোণ নামা “ন্বপতিবর্গের সময়ে মিশরে বৈছুর্ধ্য মণি প্রভৃতি বিবিধ, 
ভারতীয় রত্ব এবং নীল ও অপরাপর সামগ্রী আনীত হইত।” ২৮ 

“নোনস নামক মিশরীয় কোন কবি নিজকৃত কাব্য মধ্যে 
লিখিয়াছে যে হিন্দুদের সমুদ্র গমনে বিলক্ষণ অভাস আছে । তাহার! 
স্থলযুদ্ধ অপেক্ষা সমুদ্রযুদ্ধেই বিশেষ পটু এবং তাহাতে তাহাদের 
বিক্রম অতিশয় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। 

এই কবি খুষ্টাব্দের ধর্থ শতকের শেষে অথবা ৫ শতকের 
প্রথমভাগে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন ।” ২৯ 

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে যে অতি প্রাচীন সময়ে হিন্দ্গণ আফ্রিকার 
পূর্বদিকে জোকতর দিই অর্থাৎ সুখতর দ্বীপে ( সকোট্রা ) গিয়া বাস. 
করিয়াছিল। কেহ কেহ বলেন যে কম্বোজ দেশীয় হিন্দুর! অতি 
পূর্বকাল হইতে সুখতর দ্বীপে বাণিজো গমন করিয়া তথায় বাস 
করিত । ৩০ 

২৭ উইলসনস বিষুপুরাণ, প্রিফেস। 

২৮ উইলকিনস্‌ এনসিয়েপ্ট ইজিঞ্সিযানন্‌ ভল ও, পৃঃ ২১৬-২১৭১ পৃঃ ১২৩, * 

১৭২৫ | 


২৯ এসিয়টিক (রিসার্চেস, ইজিপ্চিয়ানস চ্যাপ ৪, নোট ৭০ 
৩০ এসিয়াটিক রিসার্চেদ্‌ ভল ১৭, পৃ ৬১৯-৬২০ | 


প্রথম অধ্যায় ২৭ 


হিন্দুর! ২৯৪ খৃঃ পুঃ আুব্ধে আফ্রিকায়, কার্ধেজে যাতায়াত করিত 
»'এবং*তদ্দেশীয় লোকের সহিত যে তাহাদের বিলক্ষণ বাণিজ্য 
' ব্যবসায়,প্রচলিত ছিল-_-তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ ইতিহাসে রহিয়াছে। 
-২৫১ পু খুঃ সিসিলি দ্বীপে, রোমীয় সেনাপতি মেটেলস সিলবের 
সাথে কার্ধেজীয় সেনাপতি অসড্রীবলের ঘোরতর সংগ্রাম হুইলে, 
কার্থেজীয়দের যে সকল ক্ষতি হইয়াছিল, তন্মধ্যে কতিপয় ভারতী 
হস্তী ও হস্তীপক ( মানুত ) মৃত ব। ধৃত হয়। 
কথিত আছে, কার্থেজীয় লোকের! যুদ্ধকালে হস্তীপুষ্ঠে কাষ্ঠময় 
আমারি স্থাপন করিত। প্রত্যেক হস্তীর উপর ২২ জন করিয়৷ 
যোদ্ধা ও একজন হিন্দু মাহুত বসিত, হিন্দুরা ভয়ানক আড়ম্বর 
ও সভ্জা করিয়! বিপক্ষদলের ভয়োৎপাদন করিত। এক প্রচণ্ড 
সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া অতি নিপুণত। সহকারে স্বকার্ধ্য সম্পন্ন করিত। 
( ইউনিভার্সাল হিষ্টরী, টাইটলার ) মিশর দেশীয় ভূগোল শাস্ত্রবিদ 
টলেমি বলেন যে সুপার নামে একটি প্রদেশে ভারতের পশ্চিমে 
গুজরাটের দাক্ষিণস্থ কাম্বে নামে অখাতের তীরে অবস্থিত। এই 
সুপার প্রদেশ হইতেই ফিনিসীয় বণিকেরা স্বর্ণ, রৌপ্য, চন্দন, হস্তীদস্ত, 
: বানর ও ময়ূর ক্রয় করিয়া লইয়া যাইত। কথ্থিত আছে ইহুদীদের 
পুস্তকে এ সকল দ্রব্য ভারতবর্ষীয় নামেই লিখিত আছে। পরস্ত 
£ফিনিশীয় বণিকেরা ইজরাইল বণিকদের পূর্বেও স্থলপথে ভারতের 
সাথে বাণিজ্যে নিযুক্ত ছিল। ন্যুনাধিক ১৮৩৫ বংসর পূর্বে লিখিত 
পেরীপ্লাস অব দি ইরিথিয়ানসি' গ্রন্থেও ভারতের সঙ্গে ফিনিসীয়দের 
বাণিজ্য ব্যাপার বধিত আছে। এ সকল এঁতিহাসিক প্রমাণ দৃষ্টে, 
, মহাত্া হীরেন স্পষ্রূপে বলিয়াছেন যে ফিনিসীয় বণিকেরা ছুই 
সহত্র ও বন্কাল পুর্ধে ভারত হইতে পুরোক্ত পণ্যজাত সংগ্রহ করিয়া 
সদেশে গমন করিত। কখনও কখনও আরবীয় বপিকগথ বিশেষতঃ 
আরবের উত্তরভাগবাসী স্থার্থবাহ বগণিকদল, পূর্বোক্ত দ্রব্যজাত 
“ফিনিসীয়ানদের নিকট বিক্রয় করিত। এইরূপে বাইবেলে বর্ধিত 


৮ সভাত। ও ধর্মের ক্রম বিকাশ 


লুল ৃত্তান্তের এক্য সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া বৌধ হয়? ৩১ 

মিশরের সভাতা, সির্কু'ও সুমেরের সভ্যতার চেয়ে আগেকার নয়'& 
নব্যপ্রস্তর যুগের মানব সমাজের সংস্কৃতিকে সভ্যতা নাম দেওয়ায় ধারা 
বাহিক সভ্যতার পরিচয় অনেক আগে চলে চায়। ভারতে ৰা 
অন্তত্র সেইরূপ প্রস্তরযুগের ধারাবাহিক ইতিহাস নাই। সেইজন্য 
মনে করা যায়না যে এরূপ আদিম যুগের সংস্কৃতি ভারতে ছিল 
না। বাংলায় মানভূম, হাজারিবাগ ব। রাঁচিতে এই যুগের লোকের 
বাস ছিল। গ্রীপ্রভাস চন্দ্র সেন লিখেছেন, “বাংলার সীমান্তে এই 
প্রস্তর যুগের নিদর্শন পাওয়া গিপ়্াছে। ১৮৮৮ খুঁঃ অন্দে রাঁচি জেলায় 
প্রস্তর নিম্মিত শত শত বর্ধাফলক, অন্ত্রতীক্ষ করিবার যন্ত্র কুঠার 
ফলক, ছেদানান্ত্র, ছুরিকী, মুষল, চক্র প্রভৃতি ও শস্য পেষণের উদ্ুখল 
আবিষ্কৃত হইয়াছে ।” ৩২ 


তাম্রযুগের সভ্যতাই-_-সভ্যতার আ'রম্ত। 

প্রকৃত পক্ষে সভ্যতা অর্থে সুসংস্কৃত জাতীয়জীবন, শৃঙ্খলিত 
ধর্ম ও নীতিজ্ঞান, পাঁকাঘর, জলপ্রণালী এই সমস্ত ধরা হয়। 
এই রকম সভাতা খু পুঃ সাড়ে তিন হাজার বছর আগে তাশ্র- 
যুগেই সম্ভব হয়েছে। যানবাহন, সমুদ্রপোত, আত্মরক্ষা ও যুদ্ধের 
উপযোগী অস্ত্রশস্ত্---এই যুগের সভ্যতার দান। এই যুগেই মিশরের 
পিরামিড নিম্মিত হয়। এই পিরামিডের সময়ের আগেই সিন্ধু 
সভাতার উদয় হয়েছে। সিন্ধু যুগের ও পিরামিডের যুগের সভ্যতা__ 
তাম্রযুগের সভ্যতা | প্রভাসচন্দ্র সেন লিখেছেন, “মেনেস বাজপক্ষী 
গোষ্টির এক রাজা, মিশরে প্রথম রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন (৩৪০০ পুঃ 
রর )। গিজোর পিরামিডগুলি নিম্মিত হয় চতুর্থ রাজবংশের সময় 
(২৭০০ পু$খুঃ)। প্যালারমে। প্রস্তর ফলকে চিত্রাক্ষরে এই চারিটি 
রি ৩৪০০-২৭০০ পু খুঃ ) বংশাবলী লিখিত আছে। ছাদকা 


৪ সিসি তিপসপিশি পিপাসা পপি 


১ হীরেনস্‌ হিষ্টরিকাল রিসার্চ ; ফিনিসিয়ানিস্‌ চ্যাপ ৪. এজেকিয়েল--৩3৫- 
*৩২ বাংলার ইতিহাস পৃঃ ৩৪। 


প্রথম অধ্যায় ২৯, 


রাজবংশের পর হিকশোসেরা (১৭৮৮ খুঃ পুঃ) অশ্ববাহিত রখের 
সাহায্যে, প্রায় সমগ্র মিশর* জয় করিয়া, ৪$রাঁজন্ব' করে। অষ্টাদশ 
রাজবংশের পর (১৫৮০ পু$ খু) মিশর পুনরায় স্বাধীন হয়। ষড়- 
বিংশ রাজকশের, (৬৮৩-৫২৫ পুনঃ খুঃ) রাজ। থটমশ ফিণিসিয়া” 
সিরিয়া ও প্যালেষ্টাইন জয় করেন ।” 


“মানব জাতির আদিম ধাতব অস্ত্রশস্ত্র, তৈজসপত্র, পুজার সামগ্রী 
ও অলঙ্কায় প্রভৃতি সমস্তই তাত্্রনিম্মিত। আজিও আমরা পুজায় 
তানিম্মিত টাট, কোশাকুশি, পুষ্পপাত্র ব্যবহার করি। মিশরের 
লোকের! মৃৎ্শিল্পে চাকা ব্যবহার করিতে শেখে ১৭৯০-৮৯ খুঃ পুঃ) 
হিকশোসদের কাছে। কিন্তু গঙ্গা ও সিন্ধু উপত্যকার মৃৎশিল্পে চাক! 
ব্যবহারের নিদর্শন পাওয়া যায়, খুষ্টের প্রায় পয়ত্রিশ শত বৎসর পুৰে । 
ইহাই বোধ হয় মুৎশিল্পে চাকা ব্যবহারের প্রাচীনতম নিদর্শন | তাত্র 
যুগের সভ্যতা ভারতে যে কেবল পিন্ধুর মহেঞোদাড়ো ও পাঞ্জাবের 
হরাপ্লাতেই সীমাবদ্ধ ছিল তাহ। নহে, সমগ্র গাঙ্গেয় উপত্যকায়, বক্সার 
ও পাটনার কাছে, এবং ইন্দোর রাজ্যে মহেশ্বর নামক স্থানে, ( প্রাচীন 
মাহেশ্বতীপুর ) কনৌজ ও উজ্জয়িনীতেও এ কালে অনেক মৃৃৎপাত্র 
জবিষ্কত হইয়াছে । গাঙ্গের উপত্যকায় সর্বাপেক্ষা নীচের স্তরের 
একরকম ধুসর রংয়ের মৃৎপাত্র পাওয়া গিয়াছে (১৯৫৬ খু পৃঃ), 
যাহ। প্রাচীন আধ্যদের সময়ের বলিয়। অনুমিত হইয়াছে । এই ধরণের 
মৃৎপাত্র হস্তিনাপুর, কুরুক্ষেত্র, ইন্্প্রস্থ ও মথুরাতেও আবিষ্কৃত হইয়াছে। 
এতদ্যতীত ১৯৫৯ খাবে স্থরাটের কাছে ভগত্রৰে ও মধ্য ভারতের 
চম্বল উপত্যকার নাগদাদে ও গুজরাটে এইরূপ মুৎপাত্র পাওয়। গিয়াছে। 
সম্প্রতি কৌশান্বীতে ( এলাহবাদের ৩২ মাইল দক্ষিণপশ্চিম যমুন।- 
তীরস্থ কোশান গ্রামে ) খননের ফলে, হরাপ্লার ম্যায় একটা প্রাচীন 
সহরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে । বেদেও মুৎ্পাত্রের উল্লেখ 
আছে। আমাদের বাংলার মৃৎশিল্প ও নুপ্রাচীন। কিছুদিন হইল. 
অজয়নদীর তীরবস্তী ম্বদ্ধমান জেলায়, পাণ্ড রাজার টিবি খননের ফলে» 


৩০ সভ্যতা ৪ ধর্মের ক্রম বিকাশ 


তা্যুগের নিদর্শন বাহির হইয়াছে। তাস্রযুগের আর একটা “অবদান 
চুললী, হাপর ও ছাঁচ। টার গলাইবার'জন্ চুল্লী ও হাপরের, উৎপত্তি 
এবং গলিত ধাতুকে ইচ্ছামত আকার 'দেওয়ার জন্য ছাচের উদ্ভব হয়। 
বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন যে আর্ধ্জাতিই সর্বাগ্রে লৌহান্ত্র ও এ সকল 
দ্রুতগামী যানবাহনের অধিকারী হয় এবং তংসাহায্যে তাম্রযুগের 
সাপ্রাজ্যগুলি ধ্বংস সাধন করিয়া ভারতে ও ভারতের বাহিরে 
সেকালের বৃহৎ বৃহৎ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে|” 

লৌহ যুগ সুরু হয়েছে পশ্চিম এশিয়ায় ক্যলডিয় সাম্রাজ্যের, 
সমসাময়িক সময়ে মিটান্ী শক্তির অত্যুদয়ের সমসাময়িক 
কালে। মিটান্নী রাজ ব্যাবিলনে, নবপলসারের পুত্র নেবুকাডনসারের 
সঙ্গে কন্ঠাদান সুত্রে, অসিরিয়া সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযানে লৌহ 
নিন্মিত অস্ত্র ব্যবহার করেছিলেন । স্থতরাং অনুমান করা যায়, 
এই সময়ে কাছাকাছি সময়েই আধ্যগণের পশ্চিম এশিয়ার সম্প্রসারণ 
ও উপনিবেশ দ্বারা নানাদিক বিস্তৃতি শুরু। ইহার পুর্বে তাত্রযুগের 
সভ্যতায় সমস্ত ভারত থেকে আধ্য অভিযানের বিষয় যথাসময়ে 
আলোচিত হবে। এখন ইহা মোটামুটি এই উদ্ধৃতির ব্যাখ্য। হিসাবে 
উল্লেখ কর! হল মাত্র । 


আধ্যগণ বহিরাগত নয় । 

প্রভাসচন্দ্র সেন” লিখেছেন, “খথেদের প্রাচীন স্ুক্তগুলির 
এঁতিহাসিক মূল্য কেহই অস্বীকার করেন না। কিন্তু আর্ধ্যের! যে 
বাহির হইতে আসিয়াছিলেন তাহার একটি প্রমাণও বেদে পাওয়! 
যায়না । বরং তাহারা কতিপয় যজ্জহীন গোষ্ঠিকে যে ভারতের 
বাহিরে বিদূরিত করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ খগ্েদেই পাওয়া যায়,। 
“অগ্নির যজ্ঞরহিত অল্পক হিংসিতবাক শ্রদ্ধারহিত বৃদ্ধিশুন্য পণিনামক 
যজ্জহীন দ্থ্যদিগ্রকে বিদূরিত করুন। ( খঞ্েদ ৬ মণ্ডল ৬১1৩ )।, 

“এনসাইক্লোপিডিয়। ব্রিটিনিকায় (১৯২৯ খ্ুঃ) আধ্য শব্দের 
“ব্যাখ্যায় লিখিত হইয়াছে যে উহার অর্থ “সন্ত্রস্ত” এবং কেবলমাত্র 


প্রথম অধ্যায় ৩১ 


ইপ্ডোইউরোপীয়ানগোষ্ঠীভুকত হিন্দু ও ইরামীগণই নিজদিগকে আয 
বলিতে পারে” 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্ঠালয়ের অধ্যাপক ৬অবিনাশচন্ত্র দাস তাহার 
“থণ্থেদিক ইত্ডিয়া”তে দেখাইয়াছেন, উত্তরে কাশ্মীর, পশ্চিমে কাবুল 
উপত্যকা, পূর্বে সরত্বতী, মধ্যে সপ্তসিদ্ধু বিধৌত ভূভাগ-__ইহাই 
আধ্যদের আদি বাসভূমি। আমাদের মতে আধ্য সংস্কৃতি ভারতের 
সরস্বতী তীরে উদ্ভূত হইয়। সর্বত্র ছড়াইয়। পড়িয়াছে।” 

প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় সংস্কৃতি সাহিত্য ও ইরাণীয় আবেস্তা গ্রন্থ 
ব্যতীত আর কোন জাতির প্রাচীন সাহিত্যে সেই জাতিকে আধ্্য 
বলা হয় নাই। পারসিকেরা নিজদিগকে অই্র্ধ্য বলিত। আবেস্তা 
গ্রন্থে অই্্ধ্য শবের উল্লেখ আছে। মিডাস (মদ্র ) গোষ্ঠীভুক্ত পারস্য 
সমাট দারাউস তাহার যোগসকুই শিলালিপিতে নিজেকে অর্্ধ্য 
বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।” পুাদ্ধত ধর্মশান্্বধিত জনশ্রুতিমূলক 
বিবরণ ইইতে মনে হয়__-ভারতের পশ্চিমোস্তর সীমান্ত অতিক্রম 
করিয়া হিমালয়ের অপর পারে ইরাণ, শক, বহলীক প্রভৃতি রাজ্য 
ভারতীয় প্রগতিশীল আর্ধ্যগণই স্থাপন করিয়াছিল 1” 
» “অধ্যাপক ফ্রিণ্ার্স পে্ট্রর মতে ইজিপ্টবাসীগণ মনে করিত যে 
তাহারা লোহিত সাগরের পরপারের বনুদূরব্তাঁ *পান্ট” নামক দেশ 
হুইতে আসিয়াছে । এই পাণ্টদেশ সম্বন্ধে তাহারা বলে এই দেশ 
মহাসাগরের উপকূলে পর্বত ও উপত্যকা মধ্যে অবস্থিত। সেখানে 
হস্তীদন্ত, নানা প্রকার সুগন্ধ মশলা, ধুপ, রত্ব, চিতাবাঘ, নানাপ্রকার 
বানরের, বিচিত্রপক্ষবিশিষ্ট পক্ষী, চন্দনা ও নারিকেল গাছ সমূহ 
উৎপন্ন হয়__ইহা হইতে অন্ুমান করা! যায় যে দক্ষিণ ভারতের পাণ্তয 
ও পাণ্ট দেশ অভিন্ন” 


৩২ সভ্যতা ও ধর্মের ক্রম বিকাঁশ 


পি ্ 


প্ধথেদে সরম্মতী তীরস্থ পণি নামক জাতির উল্লেখ আছে। 
৬/৬১।১ খকে বলা হইয়াছে, “এই সরন্বতী বধ্যশ্বকে 'দিবোদাস নামক 
পুত্র দিয়াছেন, যিনি আত্মচিন্তনকারী দানবিমুখ পণিগণকে সংহার 
করিয়াছেন” ৬২৭৪ খকে বলা হইয়াছে, “ইন্দ্রের সাহায্যপ্রাপ্ত 
কুৎস হইতে ভীত হইয়। পণিগণ শত শত সৈম্সহ পলায়ন করিয়াছে ।” 
অনেকে মনে করেন এই পণি জাতিই বাণিজ্যতরীযোগে ভারত মহাঁ- 
সাগর অতিক্রম করিয়া ভূমধ্য সাগরের পুর্ব উপকূলে উপস্থিত হইয়। 
তথায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল । খঞ্থেদে (৬২০।১২,৬১৪৫1১) 
আর্ধ্যগোষ্ঠীগণের সমুদ্র যাত্রার উল্লেখ আছে। ভারতীয় পণিগণের এই 
উপনিবেশ গ্রীকগণের নিকট ফিনিকিয়া নামে পরিচিত ছিল । পণিগণ 
সম্ভবতঃ সংস্কৃত সাহিত্যের পণিক ও বণিক। সংস্কৃতগণ, পণ্য, বিপণি 
শব্দগুলি এই পণি নামের সহিত সম্বন্ধ সুচক। রোমানগণ এই 
জাতিকে পণিক বলিতেন। ফিনিকিয়া উপনিবেশটী টায়ার নগর 
হইতে উত্তরে আরাডম নগর পধ্যস্ত দেখ্ধ্যে ৬০ ক্রোশ ও পশ্চিমে 
ভূমধ্য সাগর হইতে লেবানন পরত পর্য্যন্ত প্রন্ছে দশ ক্রোশ ছিল! 
ফিনিকিয়ার সমুদ্র উপকুঁলের বালুক। হইতে উত্তম কাচ ও সমুদ্রে এক 
প্রকার মৎস্য হইতে লাল রং প্রস্তুত হইত। লেবানন পর্বতের খনি 
হইতে তার ও লৌহ প্রচুর পাওয়া যাইত। এখানকার দেবদারু 
বৃক্ষের কাষ্ঠ হইতে অর্ণবযান প্রস্তুত হইত। ফিনিকিয়ার প্রধান 
বন্দর ছিল ছয়টি-_যথা আরাসস্‌, ধীপলিস, বাইব্রশ, বেরাইটস, সাই- 
ডন ও টায়ার। টায়ার নগর সর্বাপেক্ষ। প্রসিদ্ধ ছিল। বাণিজ্যের 
স্থবিধার জন্ এই পণি বা পণিগণ ভূমধ্য-সাগরের উপকূলে আক্রিকাতে 
কার্থেজ, উটিকা এবং স্পেন দেশে কেডিজ নামক প্রসিদ্ধ বন্দর স্থাপন 
করিয়াছিল। ইহার। ভারতবর্ষ ও অন্যান্ত দেশ হইতে পণ্য আমদানী 
ৰকরিয়। ইউরোপ ও আফ্রিকার বাজারে বিক্রয় করত; অত্যন্ত ধনশালী: 
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ও শক্তিশীলী হইয়াছিল। ইহারা ইউরোপে বর্ণলিপি, মুদ্রার ব্যবহার 
ও ওজনের পরিমাণ প্রচলিত করিয়াছিল । 

: প্পূর্বোক্ত প্রাচীন লিপি সমূহের বিবরণের সহিত বিষ্ণুপুরাণ ও 
মনুসংহিতার' বিবরণ মিলা ইয়া দেখিলে মনে হয় বৈদিক দেবতা ইন্দ্র, 
মিত্র, বরুণ, নাসত্য স্ুধ্য, মরুৎ প্রভৃতির উপাসক ভারতীয় প্রগতিশীল 
আধ্যগণ ইরাণ, ইরাক, সিরিয়া, এসিয়া মাইনর ও আইওনিয়া (ষবন 
দেশ ) পধ্যস্ত উপনিবিষ্ট হইয়াছিল।” 

“কিন্তু আর্্যসভাতা যে ভারতের সরন্ধতী ও দৃষদ্বতী নদীর মধ্যবর্তী 
ব্রহ্মষি দেশে জন্মলীভ করিয়া মধ্য দেশে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল 'এবং 
তথা হইতে সমগ্র ভারতে ও ভারতের বাহিরেও প্রসার লাভ করিয়া- 
ছিল তাহা বলা অসঙ্গত হয় না।” 

আধ্যগণ যে বহিরাগত নয় ইহ। নানাভাবে এই গ্রস্থমধ্যে প্রমাণিত 
কর। হয়েছে। এখানে শুধু এক জন এঁতিহাসিকের উদ্ধতির উল্লেখ কর! 
হল। 

ইলসাহেবের মত 

“ন্ুপপ্ডিত হল সাহেব নান! প্রমাণ দিয়। এই সিদ্ধান্ত করেছেন 
ফে*ভারতের দ্রাবিড়গণই প্রাগৈতিহাসিক যুগে_-স্ুমের বাবিলোনও 
আস্ুরের প্রাচীন সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করে ।” ৩৩ 

উক্ত তিনটি সভ্যতা সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত যুক্তিমূলক এবং গ্রাহা হলেও 
সভ্যতার দ্রিকনির্য়ে উহার যুক্তি অভ্রান্ত নয়। অবশ্য ইহার কারণ 
পূর্বকালীয় পণ্তিতবর্গের একদেশদশী ভ্রান্তি ও কুসংস্কার যে আধ্যগণ 
ভারতের বাহির থেকে আগত এবং মহেঞ্জোদাড়ে। সংস্কৃতি ভারতের নিজ 
হলেও, এ সভ্যতা নিম্মুল করে আর্ধসভ্যতা বাহির থেকে এসেছে। 
এঁ মতটার প্রতিষ্ঠার কারণ যে ভারততত্বজ্ঞ বৈদেশিকগণের ই্তোইউ- 
রোপীয় আধ্যতত্বকে প্রতিষ্ঠা এবং ইউরোপের আধ্যতৰ প্রমাণ করতে 
হলে “বাহির থেকে আধ্যআক্রমণ” প্রতিষ্ঠা করা দরকার। যাহ 

৩৩ বাংলার ইতিহাসি, গ্রভাসচজ্্র সেন, পৃঃ ৪৩, ৪২১ ৪৪ ৫৪ € ৫৫। 


৩৪ ্‌ সভ্যতা ও ধর্মের ক্রম বিকশি 


হউক, হলের সিদ্ধান্ত এই সমস্ত মতকে ভিত্তিহীন করেছে__ইহা 
কতকটা মঙ্গলের কারণ বটে, কিন্তু এ সিদ্ধান্তটারও ত্রুটি আছে।, 

দক্ষিণ ভারত থেকে তামিল ভাষী জাতিগুলির দ্বার! স্থমের 
বাবিলন এবং আসিরিয়ার সভ্যতা প্রতিষ্ঠা ধরার প্রমাণন্বরূপে 
বেলুচিস্তানের মধ্যে একটী ক্ষুত্র স্থানে ব্রান্ুই ভাষা। এবং স্থুমেরে প্রাপ্ত 
খোদিত চিত্রাঙ্কনের মধ্যে প্রকৃতিসাদৃশ্য এবং মৃৎপাত্রে মৃতদেহ সমাধি 
দেওয়া প্রভৃতি প্রথা থেকেই এ সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। আর একটী 
প্রমাণ করোটির মাপের দ্বারা অনুমান । 


এই কয়টা প্রমাণই যথেষ্ট নয়। মাথার খুলির মাপ যা, মহেঞ্জো- 
দাড়োতে পাওয়া! গিয়াছে তাতে অন্যান্ত প্রকার জাতিবাচক মাপের 
করোটীও পাওয়া [গয়েছে, সুতরাং দাক্ষিণাত্য সভ্যতার কথায় এই 
প্রমাণ এঁ পক্ষে একান্ত নির্ভরযোগ্য নয় আর এ নৃতাত্বিক মাপের 
বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত আধুনিক নূতন গবেষণা দ্বার। খণ্ডিত হয়েছে এবং 
উহাকে জাতিতত্বের অকাট্য প্রমাণরূপে ধরা যার না। আমেরিকার 
বোয়াস প্রভৃতি পণ্ডিতের গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে নাক, রং, চুল, 
মাথা প্রভৃতির মাপ স্থান, খতু এবং পরিবেশের পরিবর্তনের রী 
পরিবন্তিত হয়ে থাকে । 

বেলুচিস্থানের ত্রাহ্ুই ভাষা দাক্ষিণাত্যে তামিলাদি ভাষাভাষী 
লোকের ভাষা হওয়াটা অন্নাভাবিক নয়। লৌহযুগের প্রারস্তে 
বাবিলনে ভূমধাসাগরের বণিকগণের সঙ্গে দাক্ষিণাত্যের সাগরোপকূলের 
ব্যবসার সম্বদ্ধ ছিল, এই বিষয় বৈদিক সাহিত্যে উল্লিখিত আছে। এ 
ব্যবসা! পরবর্তীকালে মিশরী গ্রীক, ও ফিনিসিয়দের দ্বারা পরিচালিত 
হত। এই স্ত্রেই পীরস্তসাগরের তীরে, লোহিত সাগরের কূলে, মিশরে 
এবং ভূমধ্যমাগরে ভারতীয় বণিকদের উপনিবেশ হয়েছে ; তাহার 
এঁতিহাসিক প্রমাণ আছে। ইহা৷ যথাসময়ে উল্লেখ করা হবে। এই 
সমস্ত বণিকরাই ভারতীয় সংস্কৃতি_পারস্যসাগর, লোহিত সাগয় ও 
* ভূমধ্য সাগর তীরে বহন করে নিয়ে গিয়েছে। ভারতীয় সভ্যতার 


রঙ ডী 
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দক্ষিণদেশীয় লোকেরা এই বিষয়ে বেশী অগ্রসর ছিল। সুতরাং তাদের 
মধ্যে একটি ক্ষুদ্র দল যে পারম্সাগর তীরে বেশ্ুচিস্থানের নিকটে 
উপলিবিষ্ট হবে, আর তাদের ভাষার চিহ্ন যে সেঁখানে পাওয়া যাবে _ 
তাতে আর বিস্ময়ের কারণ কি? পক্ষান্তরে সুমের সভ্যতা বৃহৎ ও 
সুপ্রতিষ্ঠ, ইউফ্রেটাস নদীর তীরে অবস্থিত বহু উত্তরে এবং একটা 
ক্ষুদ্র স্থানে উপনিঝিষ্ট নয়। ইহার দ্বারা তামিল প্রভাব প্রমাণ কর! যায় 
না। বিশেষতঃ দ্রাবিড় সভ্যতাকে মন্সংহিতায় বৃষলত্বপ্রাপ্ত ক্ষত্রিয় 
জাতির সভ্যতা বলা হয়েছে ; ইহার অর্থ, দ্রাবিড় জাতি আর্য্যজাঁতিরই 
বহিমুখী (অন্তরঙ্গ নয়) ব্রাত্য শাখা । আধ্যসভ্যতা একটা ক্ষুত্র 
সংস্থীর্ণ সভ্যতা নয়-_ইহার মূল ক্ষুদ্র ব্রহ্মাবর্ত হতে পারে কিন্ত ইহার 
সংস্কৃতি ও সভাতাপুষ্ট সমাজকে আধ্য বলে স্বীকার না করলে ইতিহাস 
অসম্পূর্ণ থেকে যায়। মাথা ও নাকের মাপের সীমায় এই সংস্কৃতি ব 
সভ্যতাকে সীমাবদ্ধ করতে হলে মানব সভ্যতার ইতিহাস রচনা ব্যর্থ 
হতে বাধ্য। বৈদিক সভ্যতাকে এই ব্রহ্মধষিদেশের সীমার মধ্যে 
ফেললে রণ চুল, উচ্চতা, মাথার মাপ সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে 
আসা সম্ভব নয়। তারপর স্ুমের ও মহেঞ্জোদাড়োর সভ্যতার সাদৃশ্ঠের 
এত আধিক্য যে এই ছুইটীকে পরস্পর সম্বন্ধে যুক্ত না বলে পারা যায় 
না। সমুন্দ্র যাত্রার কথা বাদ দিলেও এই সভ্যতাকে সম্বন্কযুক্ত করতে 
হলে পদব্রজেও উ্তী এবং শকটাঁদিতে যোগাযোগ ছিল বলে সিদ্ধান্ত 
করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে প্রত্বতাত্বিক আবিক্ষারে দেখা গিয়েছে ষে 
এদের মধ্যে স্থলবাহী কতকগুলি জিনিষের বাণিজ্যিক সম্বন্ধ ছিল, 
উহা! সামুদ্রিক হতে পারে না। এসমস্ত বিষয় যথাস্থানে উল্লেখ 
করা হবে। পরশু, মেদ প্রভৃতি স্থানে বৈদিকদের স্থলপথেই যোগাযোগ 
ছিলু, এমনকি, বৈবাহিক সম্বন্ধও ছিল, বৈদিক সাহিত্য ও পুরাণে 
'ইহার উল্লেখ যথেষ্ট আছে। মৃৎপাত্র ও খোদ্দিত চিত্রে যে সমস্ত 
সাংস্কৃতিক প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে, তাতে দাক্ষিণাত্যের চেয়ে উত্তর 
ভারতের উত্তরাপথের সংস্কৃতির সাদৃশ্তযই প্রমাণিত হয়। দ্রাবিড় 


৩৬৩" সভ্যতা! ৪ ধর্নের ক্রম বিকাশ ৫ 
সভ্যতা যে বৈদিক সভাতা অপেক্ষা প্রাচীন নয়, ইহাও যথাস্থানে 
আলোচনা করা হবে । ॥ ৫ এ 

তারপর সামাজিক স্তর বিচারে, স্ুুমের ও মহেঙ্জোদাড়ো পিতৃ- 
তান্ত্রিক সমাজের পরিচয় দাম করে। দ্রাবিড় সমাজেছিল মাতার 
কুল। দ্রাবিড় সভ্যতাও বৈদিক সভ্যতা থেকে প্রাচীনতর নয় 
দ্রাবিড়জাতি বৈদিক কালের পুরে সর্ব্ববিষয়ে বৈদ্িকদের সমকক্ষ 
ছিল না। ইতিহাস সাক্ষা দেয় উত্তর ভারত থেকেই খধিকুল ও 
রাজন্যবর্গ, দাক্ষিণাত্যে আধ্য সংস্কৃতি ও সভ্যতা বহন করে নিয়ে 
গিয়েছে। বৈদিক যুগ যে সুমের ও মহেঞ্জোদাড়ের যুগের পরবর্তী ' 
কালের তাতে আর কোন সন্দেহ নাই । 

প্রকৃতপক্ষে মহেঞ্জোদাড়ো ও হরাপ্লার সভ্যতা বৈদিক সভ্যতারই 
জন্মদাত1। বহিবেষ্টনীর সভ্যতাও এই সভাতা থেকে বিভিন্ন নয়, তবে 
ইহার সঙ্গে স্থানীয় সংস্কৃতি মিশ্রণে উন্নততর ভারতীয় সংস্কৃতির উদ্ভব 
হয়েছে। ভারতের বাতিরে এই সভ্যতা বিস্তৃত হয়ে অন্যান্ত মিশ্র 
সভাতার স্থষ্টি করেছে। স্থুমের সংস্কৃতি_সিম্ধু সভাতার শাখা এবং 
বৈদিক সভা তাও সিন্ধুসভাতারই ক্রমবিকাশ--এই সমস্ত বিষয় পরবস্ত 
আলোচনায় যথাস্থানে উল্লেখ করা হবে। মৃৎপাত্রে শবের সমাধি 
দেওয়ার প্রথা, যাহ দাক্ষিণাত্যে আবিষ্কৃত হয়েছে, উহা! সভ্যতার 
দিক নির্দেশ করে না। উহার অস্তিত্ব সিন্ধুসভ্যতায় পাওয়া গিয়াছে ; . 
তবে সিন্ধুসভ্যতাকে যেমন সভাতা৷ বলা যায়; দাক্ষিণাত্যে বৈদিক 
যুগের সমসাময়িক কালে সিন্ধুমভাতার সমকক্ষ কোন সভাতার খবর 
পাওয়া যায় নাই। বৈদিক সভ্যত৷ দাক্ষিণাত্যে দ্রাবিড় সভ্যতার 
চেয়ে অনেক পুরাতন। বৈদিক সভ্যতাতেও মৃৎপাত্রে শবসমাধি 
প্রচলিত ছিল, ইহা যথাস্থানে আলোচিত হবে। মৃৎ্পাত্রের শব 
সমাধি হলেই উহা। সভ্যতা বলে বিবেচিত হয় না উহা চির 
আদিম সংস্কৃতির পরিচয়। 


প্রথম অধ্যায় | ৪. 


পারসিক সভ্যতা 
গ্রতিহ্থাসিক যুগের সাক্ষ্য 


এবার প্লারস্তের বিষয় ধরা যাক্‌। 

মিশরের বেলায় যাহা দেখা গেল, পারন্তের বেলায় আরও প্রমাণ 
হবে যে ভারত থেকেই ঈশ্বরতত্ব তথা ব্রহ্মতত্ব বাহিরে গিয়েছে, ভারত 
এ বিষয়ে খণ গ্রহণ করার স্থুযোগ পায় নাই। পারসীরা আধ্যগোষ্ঠী 
সমুদ্ভুত। “প্রবল পরাক্রান্ত আসিরিয়ার ধ্বংসকারী মিডিসদের নামের 
প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় অস্ুররাজ তৃতীয় সলেমানেসারের একটা 
শিলালিপিতে। সেখানে তিনি খুর্দীস্থানের পার্বত্য অঞ্চলের পারশুয়া 
নামে একটী দেশে যুদ্ধ পরিচালনার কথা বলেছেন। (খু পুই ৮৩৭) 
তখন সেখানে ছিল ২৭ জন সার্দার কর্তৃক শাস্তি ২৭টী জনবিরল 
রাষ্ট্র। অধিবাসীদের নাম আফদাই, মাদাই, মিডিস” | ৩৪ 

“সারগনের রাজত্বকালে (খুঃপুঃ ৭২২-৭০৫) ইরাণের অন্য একটি 
দেশের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। সে দেশ মিডিয়া। 
মিডিয়ার শাসক ও অধিবাসীরা ছিল আধ্যজাতি; ইতিহাসের 
মঞ্চে ইরাণী আধ্যদের এই প্রথম আবিভভাব। উরারুতুরাজ (আর্মনিয়া) 
রুসপাসকে সাহাষ্যদানের অভিযোগে সারগন, মিডিয়া আক্রমণ করেন 
এবং ইহার শাসক দারায়ুকে বন্দীকরে সপরিবারে সিরিয়ায় নিবাসিত 
করেুন। এই সময় বহুসংখ্যক মিডিয়ান দলপতি স্াবগনের বশ্যতা 
প্বীকার করে, কিন্তু সম্রাটের মৃত্যুর পর আসিরিয়ার প্রতাপ অনেক- 
খানি খর্ধব হয়ে পড়ে ছিল।” 

পরবন্তী আসিরিয়াধিপ সামসি আদাদের (৮২৩-৮২০ পু খর) 
একটি বর্ণনায় বারশত সহরের মালিক জনৈক ইরাণী সার্দীরের পরাজয়ের 
' বিষয় বলা হয়েছে । তখন সেদেশ ছিল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামস্ত রাজ্যে 
বিভক্ত। সুরক্ষিত নগরমমূহে অশ্বারোহী সৈন্য সখ্য ছিল, ছহাজার 

৩৪ ইরাণের ইতিকথা, শচীন্জ মুখোপাধ্যায়, পৃঃ ৩৬, ৫৪ ও ৫৬ 


| 
টি সত্যত। ও ধর্মের ক্রম বিকাশ 


কি তিন হাজার। এই ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও 
বিরোধ জাতিগুলিকে রেখেছিল খবর্ব করে। তারপর যখন এইসব 
সামন্তরাষ্ট্র প্রতিবেশী পরীক্রান্ত রাষ্ট্র উরারুতুর সঙ্গে মিত্রতাসুত্রে 
আবদ্ধ হল, তখন সেই অজুহাতে ঘন ঘন আক্রমণ চালাতে আসিরিয়! 
কখনও দ্বিধা করেনি। হিরোডোটামের বিবরণে মিডিয়ার বুসায়ঃ 
পারদ-সেনী, ম্যাগি প্রভৃতি কয়েকটা উপজাতির কথা পূর্ব বলা: 
হয়েছে। এই উপজাতিগুলির মিলন ও ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্যগুলির 
একীকরণের ফলে মিডিয়াদের একটা জাতীয় রাষ্ট্র গঠিত হয়েছিল__ 
প্রধানতঃ আসীরিয়ায় আক্রমণ প্রতিরোধ জন্য । এই নূতন রাজ্যের 
শাসকবংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন দারিয়ক্কু (গ্রীকনাম দেইওকিস) 
উক্ত উদ্ধৃতির আলোচনায় দেখা যায় যে খুষ্ট পৃঃ ৮৩৭ অবের পূর্ব্বে 
অক্স/স উপত্যকার মিদিস, ইরাণ, বাহিলকে শক প্রভৃতি জাতি বিশেষ- 
ভাবে উল্লেখ যোগ্য ছিল না। ইহাদের অবস্থা তখন কতকটা নুতন 
উপনিবেশকারীর অবস্থা।। এই প্রথমাবস্থা : হলেও ইহারা সিঙ্কু 
সভ্যতার ভারতীয় জাতিরই মানুষ এবং ভারতীয় বৈদিক সভ্যতাই 
এদের সস্কৃতি ছিল। এর! পষ্টতই আধ্য এবং তৎকালীন উচ্চ 
বৈদিক সভ্যতারই উত্তরাধিকারী । 

ুষ্টপৃরর্ব ১৬০০ থেকে ১২৫* অব্দের মধ্যে পশ্চিম এসিয়ায়, 
এইরূপ বৈদিক কৃষ্টিধারী অনেক উপজাতি মেসোপোটিমিয়া, বাবিলন, 
সিরিয় ও প্যালেষ্টাইন প্রভৃতি স্থানে আধিপত্যলাভ করেছিল, 
তাদের অনেকগুলির নাম__হিকশোস্‌ মিটানি, কীসসাইট, মিদিস 
পারসী গরভৃতি জাতি। এরা ছিল বৈদিক আর্যদের গোত্রসমুদ্ুত। 
মহেঞ্জোদাড়োর আবিষ্কারের পর, ইহা' প্রমাণিত হয়েছে ষে ভারতীয় 
সভ্যতা অতি প্রাচীন। এমনকি, সুমেরীয় সভ্যতার প্রত্বতাত্বিক 
আবিষ্কারের পর পণ্ডিতদের অনেকের মত এই যে__স্থুমেরীয় সভ্যতা! 
ভারত থেকেই উপনিবিষ্ট। ভূগর্ভবননের ফলে এখানে যা” যা” জিনিষ 
পাওয়া গিয়েছে, তাহার নমুন। সিন্ধু সভ্যতার আবিষ্কারের অনুরূপ 9. 


প্রথম অধ্যায় ৩৯ 


অথচ এখনকার আবিষ্ষারগুলি, যাহা মুমেরের নিজন্ব, তাহা 
সিঙ্ুসভ্যতায় পাওয়া যায় লাই। এইভাবে ঘৈদিক নাবিকগণ 
সমস্ত ইউফ্রেটস উপত্যকা৷ শাসন্রের অধিকার পেয়েছিল, বনু কালের 
জন্য ।. এই অঞ্চলের হিন্দু রাজত্বগুলি প্রচলিত রেখেছিল। এইভাবে 
যখন প্রাচীনকালে সমস্ত জগৎ নিদ্রিত ছিল, শুধু ভারতবাসীই জাগ্রত 
ছিল। আর তারা বিদেশে বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপন করেছিল, তাদের 
সংস্কৃতি দান করেছিল আর রাজ্যস্থাপন করেছিল, যাহার দ্বার তার! 
এ সমস্ত দেশ শাসন করেছিল 1৮৩৫ 


ভারতের সংস্কৃতি বিস্তারের বৈদেশিক সাক্ষ্য 


উপরের উক্তিতে দেখা যাচ্ছে যে প্রাচীনকালে ভারতীয় 
সভ্যতা পশ্চিম এসিয়ায় বু বিস্তৃত স্থান ব্যাপ্ত করেছিল। 
“গ্রীক এঁতিহাসিক এরিয়ান বলেন/ ভারতবর্ষের সীমানা--উত্তরে 
তরাস পর্তমাল! উহা সাইলেসিয়া, লাইসিয়া, পাক্ফেলিয়! প্রভৃতি 
দেশ পধ্যন্ত বিস্তৃত ছিল”। তরাসগিরিশ্রেণী- এশিয়া মহাদেশের 
তুরস্করাজ্যে অবস্থিত। তরাস হইতে ককেশাস এৰং ককেশাস 
পর্বত হইতে হিমালয় পর্বতের উত্তর পর্্যস্ত, আরিয়ানের মতে 
ভারতবর্ষের সীমানা ছিল। তাহা হইলে, আরব, পারিস্ত, তুরস্কের 
কিয়দংশ এবং মধ্য এসিয়ার বহুদূর পর্যযস্ত--আফ্গানিস্থান ও 
বেলুচ্ম্থান সহ, ভারতবর্ষের অন্তভূক্তি থাকা সম্ভবপর । চীন, পারসীক, 
পারদ, দরদ, হুণ প্রভৃতি জাতি ভারতবর্ষের সীমানার সন্নিকটে বাস 
করিত। এঁতিহাসিক টলেমির মতে আর্ধ্যাবর্তের সীমানা মধ্য 
এসিয়ার বহুদূর পধ্যস্ত বিস্তৃত ছিল” বিখ্যাত এঁতিহাসিক এরিয়ান 
এবং টউলেমির সীমান। নির্ধেশকে বর্তমান সুক্গ্ম গবেষণা মনে করা! 
না গেলেও, উহা ভুল নয়। উহার তাৎপর্য এই যে, এ সময়ে ভারতীয় 
সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিস্তৃতি এঁ পধ্যস্ত হয়েছিল । 


৩৫ . (স্থমেরীয়ার হিন্দু রাজত্ব; স্বামী শংকরানন্দ পৃঃ ৬৮) 


-৪০ সভ্যতা ও ধর্মের ক্রম বিকাঁশ 


, বৈদিক ও পারস্কি সংস্কৃতি 


“বেদে যেরূপ ইন্দ্রের মহিমা পরিকল্পিত, জেন্দ আবেন্তার 
অন্তর্গত বর্ধম মহৎ অংশ তদ্রুপ বেরেথ গ্রর স্কতিবাদে পরিপূর্ণ। এই 
জন্যই বেদের ইন্দ্রকে এবং জেন্দ আবেস্তার বেরেথ-গ্নকে পাশ্চাত্য 
পণ্তিতগণের অনেকেই এক ব্যক্তি বলিয়া নির্দেশ করেন। মতান্তরে 
দেখ! যায়, ব্যাবিলন নগরে সেমিটিক জাতীয় এক প্রবল পরাক্রাস্ত 
রাজা ছিলেন। ইন্দ্র, ঘোর যুদ্ধে তাহাকে পরাজিত করেন। 
সেই হইতেই বৃত্রাস্ুরবধের উপাখ্যান চলিয়া আসিতেছে। 
পারসীকগণের জেন্দ আবৈস্তা গ্রন্থে উক্ত ঘটনার আভাষ 
পাওয়া যায়।” দেবরাজ ইন্দ্রের পর যে সকল নরপতির 
প্রসঙ্গ বেদে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে রাজা স্ুদাস সবাপেক্ষা 
প্রসিদ্বি--সম্পন্ন । এতরেয় ব্রাঙ্গণে আছে- রাজা দাস 
সমগ্র পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন। স্ুদাসের এই বীরত্ব বর্ণন 
খরখেদের সপ্তম মগুলের অষ্টাদশ সৃক্তে দেখিতে পাওয়। যায়। এক 
সময়ে রাজা স্ুদাস দশজন স্বাধীন ন্ুপতিকে পরাজিত করিয়াছিলেন 
বলিয়৷ বেদে উল্লেখিত আছে। রাজা স্থদাস একটা যুদ্ধে ষষ্টিসহত্রা- 
ধিক সৈন্য ভূতলশায়ী করিয়াছিলেন। কীরবর কুৎস, দস্্যগণের 
সহিত যুদ্ধে তাহাদের পঞ্চদশ সহত্র সৈন্ত নিহত করেন। ইন্দ্রের এক 
দিনের যুদ্ধে সহস্রাধিক পাঁচলক্ষ শক্র সৈন্য প্রাণদানে বাধ্য হয়।৮*৩৬ 

“ম্যাক্সমুলার বলিয়াছেন, “জোরস্তিয়ান ধর্মাবলম্বী পারসিকগণ 
আপনাদের আধ্যনাম অনেক দিন পর্য্যস্ত অক্ষু রাখিয়াছিলেন । 
তাহারা ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া উত্তর পশ্চিমাভিমুখে গমন করেন । 
তাহাদের ধর্রগ্রস্থ জেন্দ আভেস্তায় আধ্যধর্মেরই অংশ বিশেষ বিদ্যঙ্গান 
দেখিতে পাওয়া যায়।” অধ্যাপক হীরেন বলেন, *প্রকৃত কথা কহিতে 
গেলে জেন্দভাষা সংস্কতভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ।” মন্ুসংহিতায় 
৩৬ (ভারতবর্ষ: প্রথম খণ্ড পৃঃ ২৩,২৪১ ৫9১ ৫৫ 39 ৫৭, ছুর্গীদাস লাহিড়ী । 


ও প্রথম অধ্যায় ৪১ 


'পারজিকগণকে হিন্দ্ুগণেরই অংশ, ক্ষত্রিয় বংশ সমুক্কৃত বলিয় উল্লেখ 
আছে। কাউ জোনস্‌ জাপ্বণ। সিদ্ধান্ত করিয়াছেন “যে দেশ হইতে 
পারসিকগণ ভারতে আসিল্সা উপনিবেশ স্থাপন করেন, সে দেশ 
প্রাচীন ভারতের উত্তর পশ্চিমাংশ, আফগ্ানিস্থান ও কাশ্মীর ভিন্ন 
অন্ঠ দেশ হওয়া সম্ভবপর নহে। 

ডাক্তার হৌগ সিদ্ধান্ত করেন, “আমরা বুঝিতে পারি, ত্রাহ্মণ্য 
-ধর্মের শাখ। প্রশাখার পরস্পর বিবাঁদের ফলে প্রাচীন কালে এই ধর্মের 
অভ্যুদয় হইয়াছিল। কর্ণেল টড. প্রাচীন মিভিয়। রাজ্যের অভ্যুদয় 
বিষয়েও এবম্বিধ অভিমত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন 
অজমেধের পাঁচ পুত্র ছিল। ছুই পুত্র ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া 
অন্যত্র চলিয়া যায়। পিতৃম্থৃতি অক্ষুপ্ণ রাখিবার জন্য তাহাদের পদবী 
মেধ এবং তাহাদের বাসস্থানের নাম মেধদেশ হইয়াছিল। সেই 
মেধদেশ হইতে ক্রমে মিডিয়া, নামের উৎপত্তি হয়।” ৩৭ 


ব্যাকটি য়া বা বাহ্লিক 


“ব্যাকটিয়া নামে আর এক প্রাচীনতম প্লাজ্যের পরিচয় 
পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য পণ্তিতগণ সিদ্ধান্ত করেন, এ রাজ্য. 
হিন্দ্ুকুশ-পর্্বতের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত ছিল। গ্ঠাহাদের মতে-- 
ব্যাকটি.য়া আর্ধ্যগণের বা ইন্দো৷ ইউরোপীয়গণের আদ্বিভূত। ইতিহাসে 
ষে ব্যাকটি,য়গণের পরিচয় পাওয়া যায়, মিভীয় ,ও পারসিকগণের 
সহিত তাহাদের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য ছিল এবং জেন্দভাষাই তাহাদের 
মাতৃভাষা ছিল। অনেকে অনুমান করেন-_ র্যাকটিয়ার রাজধানী 
ব্যাকটিয়।৷ জারিয়াম্পী হইতেই পারসিকগণের অভ্যুদয় হুয়। এ 
গর বছদিন পর্য্যন্ত ম্যাগি নামক মিভীয়দের একটী জম্প্রদায়ের 
অধিকারভুক্ত ছিল। এ নগর এসিয়া মহাদেশে স্থলগপথে বাণিজ্যের 
কেন্দ্রস্থল মধ্যে পরিগণিত হইত। ব্যাকটিয়া রাজ্যের ধবংসাবশেষের 


৩৭ ( ভারতবর্ষঃঞ্কূর্থীদাস্‌ লাহিড়ী, তৃতীয় খণ্ডঃ পৃঃ ১৯, ২০1) 
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উপর বর্তমান কালে বাল্খ নগর নিম্মিত হইয়াছে । পুঙ্থাচপুজ্খ 
অনুসন্ধান করিলে আমরা প্লেখিতে পাই--পরবস্তী কালের ব্যাকটি,য়া 
নামক জনপদই পুরাণবর্নিত প্রাচীন *বাহিলক রাজ্য। বন্থপুর্বেষ 
ব্যাকটিয়ায় সংস্কৃত ভাষা! প্রচলিত ছিল, মুদ্রায় তাহার প্রমাণ 
পাওয়া যায়।? ৩৮ 


পারসিক ও ভারতীয়ের সম্বন্ধ 


যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, “মহারতু জরাধুষ্ট্র জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন পশ্চিম পারস্তে, তেহারাণের নিকট রজিনগরে । পুরাণে 
প্রসিক সম্রাট নহুষের ভ্রাতার নাম ছিল রজি। নহুষ পারস্য দেশে 
রাজত্ব করিতেন। তাই তিনি ইন্দ্রকে অবজ্ঞা করিতেন। এই রজিই 
হয়তো৷ রজিনগর স্থাপন করিয়াছিলেন। জরোতুষ্ট্ের তপস্তার স্থান 
আরও পশ্চিমোত্তরে কাশ্টপ সমুদ্রের পশ্চিম আজরবাজান ( আধ্যবীজ ১, 
প্রদেশে । বহলীকের অধিপতি সম্রাট ঝিষ্টাস্প তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ 
করিলেন। মহারতু জরথুষ্ী বহলীকেই প্রথমে ধণ্মচক্র প্রবর্তন করেন 
এবং পরিণত বয়সে বহলীকেই দেহরক্ষা করেন। পেশোয়ার হইতে 
বহ্দীকের দুরত্ব মাত্র তিন চার কিলোমিটার। ইরাণ দেশ. 
( ইলাবৃতবর্ষ ) তিনটা প্রদেশে বিভক্ত ছিল-_পার্থব ( পাথিয়া ) পর 
( পাশিয়। ) এবং মাধা (মিদিয়।)। বেদে এই, তিনটা প্রদেশেরই 
উল্লেখ আছে। (খণ্ধেদ ৮-৬-৪৬ ১-১০৫-৮) * &% পার্থব, পরশু 
মাধ্য-_এই তিনটী দেশের মধ্যে পশতুই প্রধান বলিয়। সমগ্র দেশের 
নামক্রমে হইল পর্ড। ভারতীয়েরা বলিতেন পর আর ইবরানীয়ের৷ 
বলিতেন পার্স । বিহিস্তান লিপিতে দেশটা পার্স নামে উল্লেখ করা 
আছে। এই পার্স শব্দ কালক্রমে পারস এবং পারস্তে পরিণত* 
হইয়াছে। বৈদিকযুগে সম্রাট নহুষ এবং তার পুত্র যবাতি 

৩৮ পৃথিবীর র ইতিহাস ভারতবর্ষ, দ্বিতীয় খণ্ডঃ পৃঃ ৩৬ ও ৩৭, ০০৪ 
লগুহিড়ী | 
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'পারব্ঠ দেশে রাজ্য করিতেন (ব্যানাজি শাস্ত্রী__অস্থুর ইপ্ডিয়া পূ ৮৭) 
পুরুরপ্তার রাজধানী প্রতিষ্ঠানপুর ছিল আফগানিস্থানে ( উমেশচন্দ্র 
বটব্যাল, বেদ. প্রবেশিকা পু ১৬)। ঝাথেদে ( ৭-১৮-৭) 
পাঠানদিগকে পকৃথ নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ইহাই পাখতুনি- 
গ্থান নামের মূল ইতিহাস। রামায়ণ হইতে জানিতে পারি ভরতের 
সাতুলালয় ছিল কেকয় দেশ অর্থাৎ ককেশাস পর্বতের নিকটবর্তী 
আর্মেনিয়ায়। দশরথের ম্বত্যুর পর মাতুলালয় হইতে ভরতকে নিয়! 
আসিবার জন্য যে আমাত্যগণ কেকয়ে প্রেরিত হইয়াছিলেন,' তাহাদের 
বহলীক অতিক্রম করিয়া আরও অনেক উত্তর পশ্চিমে যাইতে 
হইয়াছিল। ( বৈছ্-ভেদিক ইণ্ডিয়া পুঃ ২৯৪)। কিন্ত আমরা 
এখন এমন কুপমণ্ুঁক হইয়াছি যে ভারতের বাহিরেও বৈদিক আর্ধ্যগণ 
বাস করিতেন,--চোখে আঙ্গুল দিয়া! দেখাইয়া দিলেও তাহা বিশ্বাস 
করিতে চাহিনা এমন দিন ছিল যখন এসিয়। মাইনরের অর্ধেকটা গ্রীক 
আধ্য দ্বার অপর.অধ্ধেক পারসিক আধ্যদ্বার! অধ্যুষিত ছিল (ওয়েলস-_ 
এ সর্ট হিষ্টরী অব দি ওয়ার্ড, চ্যাপটার ২৩ এবং ২৪) এবং তাহারা 
পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করিতেন । এঁতিহাসিকদের পিতৃস্থানীয় 
গ্রীক পণ্ডিত হেরোডোটাসের বাড়ী ছিল এসিয়া .মাইনরে। .বৈদিক 
সংস্কৃতি তখন ভূমধ্যসাগর পধ্যস্ত বিস্তৃত ছিল। মহাভারতের যুগে নকুল 
সহদেবের মাতুল শল্যকে তো৷ মহাবীর কর্ণ, আচারবঞ্জিত শৃদ্র দেশের 
রাঙা বলিয়৷ বিদ্রপ করিয়াছেন। বেদে উল্লিখিত মাধ্যদেশ মদ্র নামে 
অভিহিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। মাত্রী যখন পাগুর সহিত সহমরণে 
£চিত। আরোহন করেন, তখন কুস্তী তাহাকে অভিনন্দন করিয়! ছিলেন, 
ধন্ত। ত্বমসি বাহিলকী মস্তে৷ ভাগ্যতরা তথা ।” 
মাত্রীকে বাহলীকী বঙিক্া সম্বোধন করায় বুঝা যায় মন এবং 
বাহলীক সংলগ্ন প্রদেশ। পাগুবগণ বিরাটের দেশে. .আত্মগোপনের 
সময় যখন অস্ত্র শন্ত্র লুক্কায়িত রাখিয়াছিলেন, তখন নকুল, টি 
একটি মৃতদেহ ঝুল্াইয়। রাখিয়া বলিলেন, ৃ 
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কুলধর্মো অয়ং অস্মামকম্‌ পূর্বৈরাচারিতোহপিচ । 
ইহাকে কুলধশ্ম' বলিরার হেতু এই*ষে ইহা. নকুল সহদেবের' 
মাতুলদেশের প্রথা । পার্শীরা স্বৃতদেহ দহ করে না, কিনা! করব দেয় 
না__কোন উচ্চস্থানে রাখিয়! দেয়, যাহাতে পক্ষীদের ভোগে লাগে। 
মহাত্মা বিদূরও পারস্ত দেশে বিবাহ করেছিলেন তাহার পত্বীকে 
মহাভারত তো স্পষ্ট ভাষায় পারসবী কন্যা! বলিয়। উল্লেখ করিয়াছেন । 
গান্ধারী তে। কান্দাহারের কন্যা তাহাতে সংশয় নাই। জগতের আদিম 
বৈয়াকবণিক মহাত্বা পাণিণির বাসস্থান ছিল শালাতুর গ্রামে। 
শালাতুর গ্রাম আফগানিস্থানে অবস্থিত। মহাভারতে বণিত ঘটনার 
সময় পর্ধ্যস্ত হিন্দু ও পাতে কোন সামাজিক ।প্রভেদ ছিল না। 
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর কুরুগণ হীনবল হইয়া পড়িল। নাগরাজগণ 
তক্ষশিলায় রাজধানী স্থাপন করিয়া হস্তিনাপুর আক্রমণ করিল । 
কুরুরাজ পরীক্ষিত তাহাদের হস্তে নিহত হইলেন। পরীক্ষিতের পুত্র 
জন্মেজয় নাগদের সঙ্গে সন্ধিনূত্রে আবদ্ধ হইলেন। কুরুদের আর 
হস্তিনাপুরে বাস করা অসম্ভব হইয়া পড়িল। কুরুবংশের একটী শাখ। 
হস্তিনাপুর হইতে তিনশত মাইল দক্ষিণে সরিয়া গিয়া কৌশাহ্বীতে 
নূতন রাজধানী স্থাপন করিল (প্যাজিটার, এযা, হিঃ টাঃ পৃঃ ২৮৫.) 
অপর একটা শাখা পশ্চিমদিকে সরিয়। গিয়া পারস্তে পার্শীপোলিস 
( পার্সাপুর ) নগরে রাজধানী স্থাপন করিল। এই বংশের সুবিখ্যাভ 
সম্রাট নবকুরুকে ইতিহাসকারগণ এঁতিহাসিক কালের প্রথম সম্রাট 
বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন ( ওয়েলস, এ সর্ট হিষ্টরী অব দি ওয়ার্ড. 
পু ৭৬)। গ্রীকগণ বলিতেন সাইরাস, কিন্ত পারস্ভের শিলালিপিতে 
তাহার নাম কুরু এবং হিক্র সাহিত্যে “কোরেস”। সম্রাট কুরু, এসিয়! 
মাইনরস্থ টি জানবার করিয়। নানা রর 
মাইনর দখল করিয়া লন। 
গন্ধে তিনি কালদিয়ার রাজ। বেলথেসরকে পরাভূত করেন। খৃষ্ট, 
পুরূর্ব ৫৩৮ অন্দে সম্রাট কুরু .বেলখসরের পুদ্র নবনীঞ্ফাসকে পরাজয়, 
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করিয়া সমগ্র ব্যাবিলন সাম্রাজ্য নিজ অধিকারতভুক্ত করেন। কুরুর পুত্র 
কম্বেশ মিশর দেশকেও নিজ" অধিকার তুক্ত,করিয়াছিলেন। সম্রাট 
কুরর নাম বাইবেলেও শ্রন্ধার মহিত উন্ভিখিত আছে। *ক্**হহা 
খুঃ পৃঃ ৫৫$ সনের কথা । ইতিহাসকারগণ খুঃ পৃঃ পঞ্চদশ শতককে 
কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের কাল নিণয় করিয়াছেন। সুতরাং দেখ। যায় কুরুক্ষেত্র 
যুদ্ধের এক হাজার বৎসর পরে কুরুবংশের গৌরব পুনরায় দেদীপ্যমান 
হইয়া উঠিয়াছে। তবে তাহ! ভারতবর্ষে নহে--পারস্ত্ে। নবকুরুর 
সুযোগ্য অধিকারী সম্রাট দর্ধ্যবাহ ( দ্েরিয়াস ), বিজয়গৌরব খ্যাপন 
করিয়া বলিতেছেন, “অজেম দর্য্যবাহু, ক্ষত্তিয়ো বজ্্রক, ক্ষততিয়ো! 
ক্ষততিয়ানাম, ক্ষত্তিয়ো দহনাম।৮ অর্থাৎ আমি দর্ধ্যবাহ, প্রধান ক্ষত্রিয়, 
ক্ষত্রিযদের মধ্যে ক্ষত্রিয়, সকল দেশের ক্ষত্রিয় । হুঃখের বিষয় 
একজন দিখিজরী পারম্ত সম্রাটের পক্ষে ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী--ভারত ও 
ইরাণের এক্য সুচনায় যে কত বেশী গুরুত্বপূর্ণ_-কোনও ইতিহাস লেখক 
আমাদিগকে তাহা। খুলিয়া বলেন না। এই শিলালিপি হইতে মনে, 
হয়, পারস্তের কথিতভাষা তখন সংস্কৃতের অনুরূপই ছিল। দর্যবান্থর 
রাজত্বকালে পারস্যের সীমান! পূবেরে সিদ্ধুনদ হইতে পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর 
পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।” ৩৯ 
“দেবগণের সাধারণ সংজ্ঞা বিষয়ে পারসিকগণে ও হিন্দুগণের 
মধ্যে বিপরীত শব্দ প্রচারিত থাকিলেও উপাস্য দেবতার নাম ছ'এক 
স্থল ভিন্ন উভয়ত্রই অপরিবপ্তিত। পারসিকদের কয়েকটা দেবতার 
নাম- এধ্যমান, মিত্র, বেরেথ বব, বঘ, অতর ও নধ্যসংহ, এবং টি 
প্রভৃতি । 
পারসিকদের প্রধান উপাস্য দেবতা অগ্মি। তাহারা অগ্নিদ্দেবতাঁকে 
জতর বলিতেন অথবা অস্থি দেবতাকে নর্যসিংহ বলিতেন। খর্ধেদেব 
প্রথম মণ্ডলে ত্রয়োদশ ন্ুক্তে ব্ছ নামে অগ্রিদেবতাকে আহ্বান 


৩৯ (গাথা, যতীন্ত্র মোহন নি ১৮৮০১ ১৮৩/৪% ২৯১ ২/৪ 
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করিয়া তাহার উপাসনা হইয়াছে। অগ্নিদেবের সেই  নাম-- 
সুসমিদ্ধ, তন্ুনপাৎ, নরাশংস, ইহা, বন্ঠিত, দেবীদ্বার, নভ, উষা, 
হোতারো, স্বরস্বতী, মহী, ত্বষ্টা, বনস্পন্চি, স্বাহা। এই সকল নামের 
নরাশংস অর্থাৎ মানব প্রশংসিত নামটী, জেন্দ আবেস্তায় নধ্যসিংহ নামে 
পরিগৃহীত হইয়াছে । তাহাতে আবার বুঝা যায়, যিনি অন্ুরমজদা, 
তিনিই অগ্নি, তিনিই নধ্যসিংহ। কি ভাবে অগ্নি দেবতার স্তাতি জেন্দ 
আবেস্তায় লিখিত আছে, তাহার একটু বাদান্ুুবাদ নিয়ে উদ্ধৃত 
করিতেছি । যথা_-“আমি অন্থরো মজদার পুত্র _অতরকে যজ্ঞ প্রদান 
করি, আমরা সকল অগ্নিকে যজ্ঞ প্রদান করি, রাজাদিগের নাভিতে 
যিনি বাস করেন, সেই নরধ্যসিংহকে আমরা যজ্ঞ প্রদান করি। একই 
অগ্নিদেবতা, প্রায়ই একই প্রকার যজ্ঞাহুতির প্রণালী, কিন্ত দেবতার 
নাম রূপান্তরিত। খথেদের প্রথমেই আছে-_যজ্ঞে অগ্নিকে প্রধান 
স্থান প্রদান কর! হইয়াছে এবং তিনি পুরোহিত বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। 
অগ্নির শ্তায় বায়ু দেবতার উপাসন। আধ্য হিন্দুগণের মধ্যে প্রচলিত 
ছিল। পারমসিকগণও সে উপাসনা অনুসরণ করিয়াছিলেন । পারসিক 
দিগের জেন্দাবেস্তার বায়ুর নিকটতম প্রার্থনার এবং বর প্রদানের বিষয় 
যাহাতে লিখিত আছে, তাহার কিয়দংশের বঙ্গানুবাদ এস্থলে উদ্ধৃত 
করিতেছি, “এই বায়ুকে আমরা যজ্ঞ প্রদান করি, এই বাযুকে আমর! 
আহ্বান করি। বীধ্যবান আধ্/কুলের উত্তরাধিকারী থ.তেয়ন (থৈ তন) 
চতুস্কৌোণ বরণ প্রদেশে ( বরুণ গ্রদেশে ) একটা স্তুবর্ণ সিংহাসনে "যজ্ঞ 
প্রদান করিলেন। তিনি তাহার নিকট একটা বর প্রার্থন। করিয়া 
বলিলেন, “হে উদ্ধচারী বায়ু, আমাকে এই বর দাও যে আমি তিন 
মুখ, তিন মস্তকযুক্ত অজিদহককে ( অহিদহককে ) পরাস্ত করিতে 
পারি। উদ্ধবিহারী বায়ু তাহাতে স্থস্তি কর্তী অসুর মজদার প্রার্থন৷ 
অস্ভুসারে সেই বর দিলেন। জেন্দ আবেস্তায় মিত্র ও বরুণের উপাসনা 
সম্বন্ধে যাহা লিখিত আছে আহার কিয়দংশের অনুবাদ, “অনুর মজদ। 
স্পিতম জরাথুস্রকে কহিলেন, “আমি যখন বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রের অধিপতি 
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মিথ কে সি করি, হে স্পিতমা, আমি তাহাকে আমার ন্যায় যজ্ঞ ও 
উপাসনায় যোগ্য করিয়া-স্থ্টি করিয়াছিলাম। আমরা মিথ.কে যজ্ঞ 
প্রদান করি। তিনি বিস্তীর্ণ ক্ষ্ত্রের আধিপতি, তিনি সত্যবাদী, সভায় 
সভাপতি ৮ তাহার সহত্র সুন্দর কর্ণ আছে। তাহার দশ সহত্র 
চক্ষু আছে? তাহার পূর্ণ জ্ঞান আছে, তিনি বলবান। তিনি অনিত্র 
চিরজাগরুক। বরুণ, জেন্দ আবেস্তায় বরণ নামে অভিহিত। তাহার 
বিষয় জেন্দ আবেস্তার লিখিত আছে, “আমি অন্থরে। মজদা__ষে 
উৎকৃষ্ট দেশ ও প্রদেশ স্থষ্টি করিয়াছিলাম, চতুষ্কোণ বরণ তাহার মধ্যে 
চতুর্দশ সংখ্যক। সেই দেশের জন্য থেতন ( শ্রৈতন ) জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন। তিনি অজিদহককে হত করিয়াছিলেন ।” 

মিত্র ও বরুণের বিষয় জেন্দ অবস্তায় লিখিত আছে। তাহা 
আলোচন। করিয়া পণ্ডিতগণ বলেন, বেদে মিত্র ও বরুণকে অনেকস্থলে 
একত্র আহ্বান ক্র! হইয়াছে-_এমন কি, সমস্ত খণ্থেদের একটি স্ুক্তে 
কেবল মিত্রকে পৃথকরূপে অর্চনা করা হইয়াছে। ইরাণীয়দিগের 
ধর্মপুস্তক আবস্তায় দেখা যায় যে ইরাণীয়দের ঈশ্বর অহুরোমজদার 
সহিত অনেক স্থলেই মিত্রের নাম সংযোজিত। খরেদেও বরুণকে 
প্রধান দেবতা বলিয়া উল্লেখের ত্রুটি নাই। ইরাণীয়দের এই সাদৃশ্য 
দেখিয়া পণ্তিতগণ বলেন ইরাণীদের মধ্যে প্রধান দেব, অহুরমজদ 
এই বরুণের প্রতিরূপ”। ৪০ 

* প্রভাসচন্দ্র সেন লিখেছেন, মধ্যদেশের ব্রা হিমবানের অপর 
পারে অবস্থিত উত্তরকুরু ও উত্তর মদ্রগণ, সম্ভবতঃ . প্রাচীন ইরাণী ও 
প্রাচীন মিডাস বক! মিডিয়াবাসী। পাণিণির “পার্খ্াদি যৌধয়াদিভ্য*” 
€ ৫৩১৭) সুত্রে যে পরত জাতির কথা আছে, উহারাই পাশা জাতি। 
, ট্রত্তরকুরু ইরাদী ও উত্তর মদ্র ( মিডিয়াগণের ) মিশ্রণে বোধ হয় পার্শা 
_ জাতি সংগঠিত হইয়াছে ।” ৪১ 


৪০ (ভারতবর্ষ, তৃতীয়খণ্ড দুর্গাদান লাহিড়ী ) পৃঃ ২৯, ৩০১ ৩১ )। 
৪১ (বাংলার ইতিহাস পৃঃ ৪৮)1 


৪৮ | সভ্যত| ও ধর্মের ক্রম বিকাশ 


মহাভারতে ( ভীল্মপর্ব্ক ৭১২ ) বল। হইয়াছে, “তীক্ষ ঠোটর্শবশিক্ট 
ভারুণ্া নামক মহাবল শকুন সমূহ উত্তর ফুরুদের মৃতদেহ হরণ: করিয়া 
গুহায় নিক্ষেপ করে। এতদ্বারা পার্শতিদর মৃতদেহ পক্ষী দ্বার! ভক্ষণ 
করাইবার যে রীতি আছে তাহা সমধিত হইতেছে ।” *«  * 

“মন্থুসংহিতায় (১০1৪৫) উক্ত হইয়াছে যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় 
শূর্রবর্ণের-_ক্রিয়া লোপাদি ঘ্বারা বাহাজাতি বলিয়। পরিগণিত হ'য়। 
আধ্যভাষীই হউক আর না হউক, উহার! দস্থ্য আযাখ্যা পাইয়া থাকে ॥ 
এতদ্বার। মনে হয়,মধ্য দেশীয় আধ্যগণের মধ্যে প্রগতিশীল দল, মধ্যদেশ 
অতিক্রম করিয়৷ পুর্ব ও পশ্চিমে, উভয় দিকে সমুদ্র পধ্যস্ত ছড়াইয়। 
পড়িল। তখন তাহাদের মধ্যে মধ্য দেশের সদাচারে শিথিলতা! আসিল, 
ভাষা- বিশুদ্ধতা হারাইয়! অপভাষায় পরিণত হইল । ক্রিয়া লোপাদি 
হেতু ও অপভাষা ব্যবহারের জন্য তাহারা মধ্যদেশের রক্ষণশীলগণের 
নিকট বাহাজাতি বলিয়া গণ্য হইতে লাগিল। এই রক্ষণশীলগণ নিজ 
দিগকে স্মুর বা দেব ও প্রগতিশীল এবং বাহাজাতিগণকে অস্মুর বা দস্থ্য 
আর প্রগতিশীলগণের কথিত অপভাষাকে ( অপতভ্রংশকে )- শ্লেচ্ছভাষ। 
বলিতে লাগিলেন। প্রকৃত পক্ষে পৌরাণিক সাহিত্যে ( শতপথ ব্রাহ্ধণ, 
81৩৪ ), তাহারা উভয়েই প্রজাপতির সন্তান।” তাহার! পরস্পরকে 
আ্রাতব্য বলিতেন। প্রথমে অঙ্গির৷ খমি, তৎপরে অথব্ব খষি ও 
তৎপুত্র দধিচি-_অগ্নিপুজার প্রবর্তন করিলেন। দেব ও অস্থুর উভয়েই 
সেই অগ্মিষজ্ঞে যৌগ দিতেন। শেষে যজ্ঞকারী বলিলেই কেধল 
দেবগণকেই বুঝাইত। একদা দেবশবের ম্যায় অন্থুর শব্দও শ্রন্ধাবাচক 
ছিল। ইন্দ্র (১৫৪1৩), বরুণ (১1১৪।১৪ ), সবিতা ( ১/৩৪।১০ ), 
মর (১৬৪।২ ) ত্বষ্টী (২১১1৩ ), ইহাদের সকলেরই খখেদে সম্মান 
শচক অস্থুর উপাধি দুষ্ট হয়। যতদিন দেবাস্ুরে সন্তাব ছিল, ততদিন 
অন্ুরদের মধ্যাদা ছিল, পরে উভয়ের মধ্যে শক্রতা ও যুদ্ধ চলিত। 
রুদ্ধ ছিলেন “মহান অস্ুুর” (অনুর মজদ। খখেদে আছে, “্মগ্রে রুদ্র 
অস্থরোমহোঃ খখেদ, ১১।৬।৬মহ ১৬ ১১৪--২৪ )॥ 


প্রথম অধ্যায় ৪৯, 


“মনুসংহিতায় লিখিত হইয়াছে, ' ক্রমশঃ ক্রিয়ালোপহেতু. 
পৌঁু, ওড ভ্রাবিড, কম্বো” ক্যাপ্োডিয়া)» ষবন (আইওনিয়া ), 
পাশুয়া (পার্শ), শক (সিথিয়া), পারদ (পাধিয়া ), পঙ্ছব 
(পারস্য ), চীন ( ইন্দোচীন ), কিরাত ( হিমালয় ), দরদ ( দর্দিস্থান )' 
ও খস. ( হিমাচল ) দেশগত ক্ষত্রিয়েরা বৃষলত্ব প্রাপ্ত ( বেদাচারহীন ) 
বাহ্য জাতিতে পরিণত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্রগণ 
বাহ্য জাতিতে পরিণত হইলে, তাহারা আর্ধ্যভাষীই হউক অথবা 
,শ্লেচ্ছভাষীই হউক, দস্যু বলিয়া পরিগণিত হয়” 

আধ্যদের যে শাখা পারস্তে গমন করিয়াছিল, তাহারাই সম্ভবতঃ 
উত্তরকুরু ও উত্তরমদ্র নামে, ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্য উল্লিখিত 
হইয়াছে । ইহাদের রাজাদের মধ্যে কুরু (সাইরাস ) নাম দৃষ্ট হয়। 
তাহারা যে সকল স্তোত্র রচনা করিয়াছিলেন, তাহা! আবেস্তা নামক 
গ্রন্থে সংগৃহীত হইয়াছে । আবেস্তার একটি ভাগের নাম যন্ম ( ষজ্ঞ )। 
দ্বিতীয় ভাগের নাম গাথা, তৃতীয় ভাগের নাম ভেন্দিদাদ। ভেন্দিদাদে 
অনুরমজদ! ও জরাথুষ্ট্ের মধ্যে প্রশ্থোত্তরগুলি লিপিবন্ধ হইয়াছে । 
চতুর্থ ভাগের নাম যশত (ইষ্)। ইহাতে হব্য ও স্তুতি নিবেদন দ্বারা 
পূজাপদ্ধতি লিখিত হইয়াছে” “ভেন্দিদাদে (২২২) অন্ুরমজদ। 
ইরাণীদের আদিপুরুষ যিমকে বিবংঘতের পুত্র বলিয়াছেন । তাহাদের 
'আদি বাসস্থান আরিয়ানো বিজোকে দৈত্যানদী তীরন্থ (১৩) বলা 
হুইরাছে। দৈত্যানদী কি দৃষদ্ধতী ও আরিয়ানা বীজো কি আয্যাবর্ত ? 
খখেদে (১০ম ১৪ স্ুুক্ত ) যম ও মন্ুকে বিবন্বানের পুত্র বল! হইয়াছে । 
বিবংযত*্বিবন্বত (ন্ৃর্য্য ও ধিম--যম হইলে, ইরাপীদের পুরবর্ষ পুরুষ, 
যম ও হিন্দুদের পূর্বপুরুষ মন্ু পরস্পর ভ্রাতা হইতেছে )৮ ৪২ 
:: * মারায়পচন্দ্র ভট্টাচার্য লিখেছেন, *ভারতীয় আধ্যদের বৈদিক 
হজ্জের ম্যায় ইরাশীদেরও ষজ্ঞ-প্রথা ছিল। যজ্ঞের সামগ্রীর মধ্যে 
প্রধান__অগ্নি। যজ্ঞের সহিত পুরোহিতের অচ্ছে সম্বন্ধ, েজন্ত জরা ঘুষ 

৪২, বাংলার ইতিছ?স, প্রভাসচন্দ্র সেন, পৃঃ ৪৯১৫৩ । ও 


£০ সভ্যত! ও ধর্মের ক্রম বিকাশ 


'ধর্্ট, উৎপত্তির সময় থেকে পুরোহিতের বংশ চলে আসছে। অথব 
বেদের ক্ষেত্রেও*যে একই রূপ__তা্সামর। আগের আললোচনাতেই 
দেখে এসেছি । বৈদিক যাগের চারটা প্রধান ভাগ হ'ল_হোৌম, 
ইষ্টি, সোম ও পশুযাগ (তার মধ্যে সোম যাগের সঙ্গে জরথুষ্ট্র ধশ্মের 
হওম ভাগের অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। বৈদিক হজ্জে আহ্ুতি পুরোডাশের 
অনুরূপ পাশীদের দারুণ নামে পবিত্র রুটী ও পণুমাংস অর্পণ । এই 
দুই ধর্ম্মের যজ্ছে একটা প্রধান পার্থক্য এই যে বৈদিক যজ্ছে সমস্ত 
আনুতি আগুনে দেওয়া হয়, কিন্তু পার্শীধদ্দে আগুনে কোন কিছু 
দেওয়া নিষিদ্ধ। কারণ আগ্তন চিরশুদ্ধ। সোম বাগে তিনটা সবন, 
হয়__প্রাতঃ সবন, মাধ্যন্দিন সবন ও তৃতীয় সবন। সবনের অর্থ 
লোমরস ছেঁচে বার করা। পাশাঁদের সবন দিনে মাত্র ছবার হয়, 
প্রাতে ও মধ্যান্ছে। সোমের আলোচনার দিক দিয়েও বেদ ও অবস্তার 
যথেষ্ট মিল আছে। যজ্ক আরম্ভ করার আগে, খত্বিকেরা এবং 
যজমানেরা বলেন__“যে যজামহে” অর্থাৎ আমরা যজ্ঞ করছি। একে 
যজ্ঞের “আগৃ” বলে। পার্শীদেরও প্রার্থনা! মধ্যে, বারবারই একই অর্থে 
“যজামাইদা, শবের প্রয়োগ পাওয়া যায়।৮ ৪৩ 

মৃত সৎকারের প্রথায়, ছুই ধর্মে প্রভেদ আছে। পাশাদের মৃত দেহ 
অগ্নিদ্বার। দাহ করেনা,তাহার! নিদ্দিষ্টস্থানে রেখে দেয়, সেখানে পাখীর! 
শব আহার করে। সম্ভবতঃ এই প্রথার উৎপন্তি এই বিশ্বাস হইতেই 
হয়েছে ; _অগ্নিতে মৃতদেহ দাহ করলে, অগ্নি অশুদ্ধ হয়ে যায়। ঠিক এই 
কারণেই অগ্নিতে পশু বলি দেওয়া! পশুমাংস আহ্ুতি দেওয়া হয় ন1। 

বৈদিক সংস্কৃতিতে উপনয়ন প্রথা, আছে, পার্শীদেরও অনুরূপ প্রথ! 
আছে। 

শ্রীযোগীরাজ বস্থু লিখেছেন, *মাজদীয় ধশ্ধের সংস্কাররাজির মধ্যে 
উপনয়ন, বিবাহ ও মৃত দেহসৎকার এই তিনটিই প্রধান। ভারতীয় 
আবযর্গণের উপনয়নসংস্কারের তুল্যই তাদের নওজোত সংস্কার ॥ 
৪৩ অথর্ববেদে ভারতীয় সংস্কৃতি ; নারায়শচচ্্র তষ্টাচাধ্য পূঃ ১৯৫১ ১১১ । 








প্রথম অধ্যায় ৫১, 


উপনয়ন "সংস্কার কালে যেমন বালকের দ্বিতীয় জন্ম হয়, তন্রুপ 
জরথুষ্ঠীয় বালকের এই সংস্কার কালে নওজ্ছোত ('নবজাত ) অর্থাৎ 
নবজন্ম হয়। সাত থেকে ১৫ প্ঘছর বয়সের মধ্যেই বালকের সরা! 
ও কশতী নামক 'পবিত্র স্ৃত্রে নওজোত সংস্কার হয়। মেষলোম, 
থেকে প্রস্তুত ৭২টী পশমে বোনা মেখলাকে কস্তী বলা হয়। স্মৃতি 
গ্রন্থে দবিজাতির যে মৌলী বন্ধনের কথা আছে, কশতী ও তদ্রেপ। কটি' 
দেশে তিন পাক দিয়ে ইহ! ধারণ করার বিধি। কশতির তিনটী পাক' 
দিয়ে ইহা ধারণ করার বিধি । কশতীর তিনটা পাক এই ধর্মের পবিভ্র- 
তায় তিনটা মূল কথা-_সৎবাক্য, সদ্‌চিন্তা ও সংকর্ম্ের স্মারক ।” ৪৪. 

পারসিকদের দেবার্চানা সম্বন্ধে হেরোডোটাস লিখেছেন ;. 
“পারসিকদের যে সকল আচার, আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহা এই, 
“ইহারা গ্রীক দিগের নায় দেবদেবীদিগকে মানুষের স্বভাবসম্পন্ন 
মনে করে না; সেইজন্য ইহারা দেবতাদের কোন যুত্তি গড়ে না. 
কিন্বা মন্দির প্রতিষ্ঠা করে না। সেইজন্য ইহারা যখন দেবতাদের পুজা: 
দিতে যায়, তখন কোন উচ্চ পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করে । আকাশ 
মণ্ডলকে তার! জুপিটার বলে, তাহা ছাড়া তারা সূর্য্য, চন্দ্র, পৃথিবী, 
অগ্নি, জল, বায়ুকে পুজা দেয়। এই সব দেবতাদের পুজা তাহার! 
পুরাকাল হইতে করিয়া আসিতেছে । পরবর্তী কালে তাহারা 
আসিরীয়দের নিকট শিখিয়। উরেনিয়৷ দেবীর পুজা আরম্ত করে। 
এই দেবীকে আসীরিয়রা মীলিট৷ নামে পুজা করিত, আরবীয়রা শুধু- 
আলিট! নামে করে। পারসিকের! তাহার নাম দিয়াছে মিত্র । এই 
সকল দেবদেবীকে তাহারা, এই ভাবে পুজা দেয়। কোন দেবী, 
নাই, অগ্নি জালায় না, বংশীবাদন নাই। যবের রুট, জল-_এসব' 
কিছুই দেয় নাঃ কেবল বলির পশুটিকে লইয়া! আসিয়া একটি পবিত্র 
স্থানে রাখ হয় এবং যজমান, দেবতার নাম উচ্চারণ করিয়! তাহার, 
করুণা ভিক্ষা করে। শুধু নিজের মঙ্গল নহে, রাজা এবং সমস্ত 


৪৪, জরাধুষ্্র ধণ্ম, ফোগীরাজ বন পৃঃ ৩৩-৩৪ | 


৫২ সভ্যতা ও ধর্ধের ক্রম বিকাশ ॥ 


পারস্য দেশবাসীর মঙ্গল প্রার্থনা করিতে হয়। তারপর কলির পণ্ড 
খণ্ড খণ্ড করিয়া-কাটা হয়, তাহার পর মাংস রান্না করিয়া নরম তৃণের 
উপর রাখা হয় তখন একজন ম্যাগি (পুরোহিত আসিয় মন্ত্র উচ্চারণ 
করেন। পুরোহিত উপস্থিত থাক চাইই। অল্পকাল পরেই বন্জমান 
মাংস লইয়া যায় এবং তাহ। লইয়া যাহা খুশ৷ করে। রাস্তায় দেখা 
হইলে ইহার! পরস্পরের মুখ চুম্বন করে, গুরুজনকে দেখিলে সাটাজে 
প্রণাম করে।” ৪৫ 
হেরোডোটাসের বর্ণনা অবিশ্বাসের কোন কারণ নাই। ঘবে ভাষার 
তাৎপধ্য নিয়ে বুঝতে হবে। জুপিটার পুজা__হনা বেরেখ-গ্ পুজ। 
ব্যতীত আর কিছু হতে পারে না। আর মিত্র পৃজ। ইহা তাদের 
নিজশ্ব। ইনি প্রাচীন বৈদিক দেবতা । হেরোডোটাস, বিদেশী 
ও বিধম্মী। আসিরীয়দের ও আরবদেয় সুর্য্যদেবতা স্ত্রীরপী ছিল। 
হেরোডোটাস এই অন্ুমানে পারসী মিত্রদেবতা! অর্থাৎ স্ূর্য্যদেকতাকে 
তাদের খণকরা আমদানী উরেনীয়া দেবী বলে মনে করেছেন। 
ভিতরের খবর অবশ্য হেরোডোটাসের পক্ষে জানা সম্ভব হয় নাই। 
সাধারণতঃ, প্রাচীন বৈদিক ধন্মে দেবতার কোন রূপ বা আকার ছিল 
না--মু্তি ছিল ন|। প্রাচীন বৈদিক খধিদের দেবতা মন্ত্রাত্মক । মন্ত্রকেই 
দেবতাজ্ঞানে যজ্ঞে হবন করা হ'ত। তাদের গুণ ও কাধ্যকে স্মরণ 
করে প্রার্থনা জানান হ'ত। পার্শীদের ও এই এক প্রথাই প্রমাণিত ' 
হচ্ছে। যজ্ঞের বিষয়ে কথা এই যে-হেরোডোটাস নিশ্চয় তাদের 
দেশে যেয়ে তাদের প্রার্থনাগৃহ দেখেন নাই। এই প্ররার্থনাগৃহে 
বা অগ্নিমন্দিরে তাহাদের যজ্ঞ করা হত। সেখানে বেদী, সমিধ, 
অগ্নি, এবং “দারুণ ও পশু মাংস নিবেদন করা দেখতে পাওয়া যেত। 
ইনি হয়তো কোন প্রবাসী পারসিকের অর্চনা দেখে থাকবেন, তাই , 
তার বর্ণনা» সেই হিসাবে মিথ্য। হবে ন]। 


৪৫ প্রাচীন পরিচয়, বীরেন্দ্কুমার বন্থ, পৃঃ ৭৩ ৮৫ 


প্রথম অধ্যায় ৫৩ 


ৃ পারসিক ধর্মগ্রন্থ . 

» প্রীযতীন্দ্রমোহন চট্টোপাস্ক্যা় লিখেছেন, পাঁণিদিগের যাহা বেদ 
তাহার নাম ছান্দ উপস্থা, (জেন্দ আবেস্তা)। আবেস্তা গ্রস্থও 
বেদের মত চারিখণ্ডে রিভক্ত। যন্প, যস্ত, বিশ্বরতু এবং বিদৈবদাত। 
যস্্র- মন্ত্রের যস্তে__উপাখ্যানের, বিশ্বরতুতে-_স্তোত্রের এবং বিদৈৰ- 
দাতে__-বিধিনিষেধের প্রীধান্। | ইহাদের মধ্যে যন্ই মুখ্য গ্রস্থ। ভাব 
ও ভাষায় উপস্থাগ্রস্থ বেদের সমকক্ষ । ভাষার সাদৃশ্য এত প্রকট 
যে যন্সসংহিতাকে অথরব বেদের অপরাদ্ধ বলিয়া গণ্য করিলে, তাহ। 
অসঙ্গত হয় না। অথর্বেদের অপর নাম ভগ আঙ্গিরসী সংহিতা 
( গোপথ ব্রাক্প্রণ-১-৩-৪ ইহা হইতে অনুমিত হয় যে ইহার প্রথম 
ভাগ (অর্থাৎ ভূগু খণ্ড) অসুরদিগের পুরোহিত মহধি ভূগুর ভাব 
ধারার বাহক। এবং ইহার দ্বিতীয়ভাগ (অর্থাৎ আঙ্গিরস খণ্ড) 
দেবদিগের পুরোহিত-_-মহধি অঙ্গিরসের ( বৃহম্পত্তির ) ভাবধারার 
বাহক। উপস্থা গ্রন্থেই যখন আমর! মহবি ভৃগুসমথিত অস্ুরোপো- 
সনার সন্ধান পাই, তখন উপস্থাকেই অথব্ববেদের ভার্গব খণ্ড মনে 
করা. সমীচীন নহে কিঃ বেদের অপর নাম ছন্দ্গ। অতএব ছন্দস 
এবং ছন্দ তুল্যার্থক ; অর্থাৎ ছন্দ শব্দের অর্থও বেদ । উপস্থা শব্দের 
অর্থমন্ত্র। পাণিনি “উপান্‌ মন্ত্রকরণে” (১-৩-২৫ ) এই সুত্র দ্বারা 
উপস্থাপদ সিদ্ধ করেছেন। ছান্দি উপস্থার অর্থ বৈদিক মন্ত্র। 

সম্পাদক অমিয় চরণ মজুমদীরই_-যতীন চট্টোপাধ্যায়ের এই মত 
সমর্থন করেছেন। “খখেদের যুগে পরমেশ্বরকে দেব ও অস্থুর এই উভয় 
বিশেষণেই বিশেষিত করা হইত । অর্থ যাহাই থাকুক--একদল লোক 
পরমেশ্বরকে দেব বলিতে ভাল বাসিতেন এবং অপর দল তাহাকে 
অসুর বলিতে ভাল বাসিতেন। রুচিভেদ হইতে বুদ্ধিভেদ জন্মিল, 
মতান্তরক্রমে মতীন্তরে পর্যবসিত হইল। দেবপূজকগণ অস্থুর 


৪৬ (শ্রীমতিলান্ব দাশ; ভারত সংস্কৃতি; বেদ ও আবেস্ত! পৃঃ ৫৫ )। 


ধু 


£৪ সভ্যত| ও ধর্মের ক্রম বিকাশ ৫ 


শবধের কদর্থ করিলেন, বলিলেন অসুর বলিতে বুঝা যায় দানব বঃ 
রাক্ষদ। আমর! ভুলিয়া, গিয়াছি যে একদিন দেব এবং অসুর এই, 
উভয় শব্দই সমান সম্মানস্থচক ছিল ।* খঞ্েদ, দেব এবং অসুর এই 
উভয় বিশেষণকেই স্তত্যর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন ( ৫-৪৯-১১৭)। ইন্দ্র, 
বরুণ, অগ্নি, রুদ্র প্রভৃতি যে কোন নামেই পরমেশ্বরকে সম্বোধন করা 
হইয়াছে, সকলকে অস্থুর বলিয়। সম্মান করা হইয়াছে । একটা 
খকে দেখিতে পাই (৫-৪২-১১ ) পরমেশ্বকে যুগপৎ দেব এবং অসুর 
বল! হইয়াছে। কিন্তু ক্রমেই বিভেদ বাড়িতে লাগিল। ভার্গব 
বেদ অর্থাৎ উপস্থায় আমরা দেখিতে পাই বলা হইতেছে, “নাইপসিমে! 
দএবো অর্থাৎ দেবদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছি। আঙ্গিরস বেদ 
বলিতেছেন, “্যস্যাঃ দেবাঃ অসুরান্‌ অভ্যবত্তয়ন্” (১২-১-৫) £ফে। 
প্রদেশে দেবগণ অস্থরগণকে পরাভূত করিয়াছিলেন ।” 

বেদ ও আবেস্তার ভাষার সাঘৃপ্ত অনস্বীকার্য | 

বেদ এবং আবেস্তার ভাষার সুপ্রাচীনতম রূপের সঙ্গে বেদের: 
অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ খুব বেশী--শব্দ সম্ভার, ৰাক্য, ছন্দ, এবং কাব্যের 
বর্ণনাভঙ্গী প্রভৃতি বিষয়েই ইহা এত ঘনিষ্ট ষে শুধু ধ্বনিতত্ব বিষয়ে: 
নিয়মের প্রয়োগ ফলেই দেখা যায় যে আবেস্তার সমস্ত রচন। বৈদিক: 
আকৃতিতে শুধু রূপেই নয়, কবিত্বের ভাবে, শুদ্ধরূপেই পরিবর্তিত 
কর। যেতে পারে। (ম্যাকতোনেল, বৈদিক মাইথোলজি পু ৭)” 

উপরে উক্ত উদ্ধ(তির আলোচনা! করলে দেখ। যাবে, পারস্য দেশে 
উৎপত্তি ও বিকাশের ইতিহাস ভারতবর্ষেরই ইতিহাস। ভারতের 
ধন্মগ্রন্থ বেদ ও পারস্তের ধম্মগ্রস্থ আবেস্তা মূলতঃ এক; বৈদিক 
দেবতা ও আবেস্তার দেবতা এক। ভারতের বহু দেববাদের মতনই 
পারস্তের বুদেববাদ। যে নামেই ডাক। হোক না কেন সকল, 
দ্রেবতাই পরমেস্বরের বিভূতি বা প্রকাশ। এই পরমেশ্বর 'বাদই 
ত্রন্মবাদে পরিণত হয়েছে ভারতবর্ষে । ধন্মমতে পার্থক্য হওয়ার; 


১৪৭: 'গাথা” যতীন মোহন চট্টোপাধ্যায় পৃঃ 15 ॥০১ 1৮4 ও 7% 
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পূর্বে ভারতীয় ও পারসী ছুই মতই ছিল পরমেশ্বরবাদের অন্তভূক্তি 
বহছুদেববাদী। তারপর ধর্মপ্রচার, অন্ত বিপ্লব; মতবিরোধ, রাজনৈতিক 
অপরাধেই হউক বা যে কোন কারণেই হউক-__ভারত সীমান্ত থেকে 
ক্ষত্রিয় রাজন্যের!-বা সর্দাররা বাহিরে পণ্ড পাধিয়া, সিরিয়া, মদ 
এশিয়ামাইনর, গ্রীস ও ইথিওপিয়া প্রভূতিতে উপনিবেশ স্থাপন 
করেছেন। এ বিষয় আমরা ইতিপূর্বে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছি 
এবং পরে করব। এই ষুগটা ছিল ভারতীয়দের বিস্তারের যুগ__ 
ব্যবসা, বানিজ্য বা অন্যান্য কারণে ভারতীয়ের! অন্যান্য স্থানে__ 
যেমন, শ্যাম, ব্রহ্ম, মালয়, যব, বলি, সিংহল দ্বীপেও বিস্তৃত হয়ে 
পড়েছিল। এখানেও তাই হয়েছিল । ইহা এঁতিহাসিক সত্য- সন্দেহ 
করিবার কিছু নাই। খওঁপনিবেশিকেরা যে দেশে উপনিবিষ্ট হয়, সেই 
দেশের অনেক প্রথাই গ্রহণ করে। তাহাদের মূলপ্রথার সঙ্গে আপোষ 
করে, নূতন করে, মূল ভিত্তি স্থৃত্রেই নৃতনতর সংস্কৃতির উদ্ভব করে। 
এই নূতন সংস্কৃতি মূলসংস্কৃতি থেকে অন্যগতি লাভ করে। ভারতে 
হেনোথিজম বা একেশ্বরবাদ মূলক-_বন্ুদেববাদ ছিল । ইহা খুষ্টপূর্র্ব ১০ 
শতকের পূর্বেই ব্রহ্মবাদে রূপায়ণ লাভ করে। ইহা আমরা চারি 
বেদ; ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদে পরিষ্কারভাবে লক্ষ্য করতে পারি । 
এই সময়টা ছিল বিস্তারের যুগ । 

ক্ষত্রশক্তি ও বৈশ্য শক্তিই বহিবিকাশের মুখপাত্র | ব্রান্মণ্য শক্তি 
অন্তর্ধিকাশের মুখপাত্র । অন্তবিকাশের ফলে বিদ্যা, দর্শন, ব্যক্তিগত 
এশ্বরিক শক্তি, যোগ, মোক্ষবিদ্তা প্রভৃতিই বিকশিত হয়ে থাকে । 
ভারতে পরবস্তী যুগে এইগুলি চিস্তাতীত রূপে উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। 
বহিবিকাঁশের ফল- _সাস্্রাজ্য, এইবর্ধ্য, আনুষঙ্গিক বিদ্যা, শিল্প, বাণিজ্য, 
. নানাপ্রকার জাগতিক বিজ্ঞান। 

এই বিকাশের যুগে ব্রহ্মবাদ উদ্তবের ফলে অন্তমুখী ব্রহ্মবাদী 
খধিদের বিদ্যাও অন্তমুর্খী হয়ে পড়ে। এই বিষ্চা প্রধানত; খষি 


ও তাহাদের বংশধর * এবং মুষ্টিমেয় ক্ষত্রিয়ের আয়ন্তাধীন হয়। 
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ক্রমশঃ সমাজ ও অন্তমুখী হয়ে বহিবিকাশের পথ রুদ্ধ করে দীড়ায়। 
এই স্ত্রে শুরু হয় ভূগু*ও বৃহস্পতি, অনুর এবং সুরের বিরোধ। 
প্রবৃত্তিমার্গা ও নিবৃত্তিমার্গী, দেবযানী পুকচ। পৌরাণিক রূপক এই 
ইতিহাসের রূপায়ণ। ক্রান্গণ্য ধঙ্ধের ধারা বিরোধী-্সেই' বৈদিকগণ 
ভারত ছেড়ে বাইরে উপনিবিষ্ট হলেন। এরাই বহিভারতের আধ্্য 
ভাষাভাষী আর্ধ্যগণ এবং তাদেরই সংস্কৃতিপুষ্ট অন্ান্ত জাতিগণ। এদের 
ভাষারই শব্দ গ্রহণ করেছেন অন্ঠান্ত হীনসংস্কৃতিবিশিষ্ট এসিয়াঃ 
ইউরোপ ও মিশরের বর্তমান জাতিগুলির পূর্ব পুরুষেরা । ইহাদের 
মধ্যে ভাষার শব্ধ মিল দেখে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বলেছেন, এরা 
ইন্দো-ইউরোগীয় এবং এঁর! এসেছিলেন এসিয়া মাইনর ও মধ্য এশিয়া 
থেকে-আরও কত কি বলেছেন, তার হিসাব দেওয়া মুস্কিল। কিন্ত 
মধ্য এসিয়ার নানাস্থানে গিরিলিপি, শিলালিপি ও প্রত্বতাত্বিক 
ভূথননের ফলে, আবিষ্কারের তথ্যগুলি এই পণ্ডিতগণের ভ্রান্তির 
' ক্কুয়াসা দূর করে দিচ্ছে । যথাস্থানে এবিষয়ে আলোচিত হবে । 
পারসীকের বৈদিক অথচ ব্রাহ্গণ্য ধশ্মের বিরোধী প্রবৃত্তিমার্গা । 
এর! নিবৃত্তিমার্গা পরিণত ব্রাহ্মণ্যবাদ আয়ত্ত করে ছন্দোবদ্ধ করে নিতে 
পারছিল না, সেই জন্য বিরোধের ফলে তার! বিচ্ছিন্ন হয়ে বেরিয়ে 
গেল। 
ঠিক এই সময়ে এবং অনতিবিলম্বে দেখা গেল-__খাস ভারতে 

যাঁরা থাকল--তাদের প্রতিক্রিয়া । উপনিষদের মধ্যেই ফলকামী 
যাজ্িকদের বিস্তর নিন্দা! করা হয়েছে। যজ্ঞও দেবপুজা এবং আস্তিক- 
তার বিরুদ্ধে চলল অবিরাম বিরোধ। ফলে খু পৃঃ ষষ্ট ও পঞ্চম শতকে 
আজীবিক, নাস্তিক প্রভৃতি অনেক মতবাদের উত্তব হোল। বুদ্ধ ও 
পার্খ-নাথের বিরাট: বিদ্রোহে, যজ্ঞকাণ্ড তথ৷ ফল কামনামূলক যজ্ঞ- , 
ক্র্িয়। একদিন ভারতে লোপ পেতে বসল। দর্শনশান্ত্রগুলির উদ্ভব 
হল। পূর্ব্মীমাংসা ও বেদাস্ত বাদ দিলেও অন্যান্যগুলি, যেমন 
'সাংখ্য, পাতঞ্জল। ন্যায়,স্প্রায় সকলেই বৈদিক মন্ত্রবাদের 
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বিরুদ্ধেইঃমত ঘোষণা করলেন। বৈদিক ন্ত্রবাদ ব! সংহিতাভাগই 
ৃ্‌ পাথর তথা ক্িদেশের আশ্রয়। বেদকে প্রকাশ্যে 
স্বীকার করলেও অন্তনিহিত সাধনাধারায় মন্ত্বাদকে এরা অশ্বীকার 
করেছেন। ব্রহ্মবাদে সর্ববভূতে ত্রদ্মের অস্তিত্বস্বীকার করেও জগৎ 
বা প্রকৃতিকে অস্বীকার করলে, বৈদিক মন্ত্রবাদ থাকে না। ব্যক্ত 
শক্তিকে অস্বীকার করলে শবশক্তি থাকে না, প্রকৃতপক্ষে সাংখ্য, 
পাতঞ্জলের সাধন পন্থা! মন্ত্রবাদের তত্বান্থযায়ী নয়; ইহাদের মন্ত্রনিষ্। 
র্যবহারিক প্রয়োজনে বাঁচিয়ে রাখ! মাত্র । এবিষয়ে প্রসঙ্গাস্তর হয়ে 
যাচ্ছে--স্থৃতরাং যথাস্থানে আলোচিত হবে। নিবৃত্তিমার্গ, সহিতার 
মান্ত্রিক বৈদিক ধন্ম্ের বিরোধী--প্রবৃত্তিমার্গ, ক্ষত্রধন্মী বৈদিক ধর্মই 
জরাথুষ্রপ্রবস্তিত প্রবৃত্তিমা্গা পারসিক ধন্ম। স্মরণাতীতকালের বৈদিক 
ধশ্ন, যাহা বেদের মন্ত্রে প্রকাশিত, তাহাতে বর্ণভেদ, নিবৃত্তিপরায়ণতা! 
এবং জন্যাস, বিশেষ আবশ্তক বলে গণ্য ছিল না। সেখানে উভয় 
ধর্মহি এক। উহাই স্মরণাতীত কালের বৈদিক ধর্শ। এখানে 
ধর্ম, অর্থ,» কাম এবং অধিকা রানুযায়ী মোক্ষসাধনার বিষয় ছিল। তখন 
ছিল বিস্তারের যুগ। 

জরাথুষ্র বর্ণভেদ মানলেন না, মৃত্তিপূজা নিন্দা করলেন, প্রবৃত্তি 
বেছে নিলেন। অধ্যাত্ম ও অমৃতার্দি লাভ, বিষয় বাসন। থাকতেই 
হবে, ইহা ধর্মের শুভ মূল বলে ঘোষণা! করলেন, কর্মবর্জন নিন্দ! 
করে কন্মই গ্রহণ করলেন। মূল বৈদিক ধন্দে ইহা আচরণীয় 
বলে গৃহীত হলেও, পরিণত বৈদিক ত্রহ্মবাদ অর্থাৎ ওপনিষদিক 
ব্রহ্মবাদের বেলায় এই মত নিন্দনীয় । 

জেন্বাবেস্তার মধ্যে যশ অংশে জরাধুষ্ট্র রচিত সতেরটী অধ্যায়ের 
মাম গাথা । এ গাথ। থেকে জরাথুষ্্র খষির বাণীর কিছু উদ্ধৃতি তুলে 
দিচ্ছি ঃ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুবাদ । 

(১) মুক্ত ৪০-৭ 

হে-মজদা? প্রজ্ঞা শুন্ুক, হে অনুর, তুমি নিজেও শোন, 
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ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যের কি গুরুত্ব ? যিনি ক্ষত্রিয়ের সহায়ত৷ করেন, তিনিই 
যথার্থ সমাজ রক্ষক । 


(২) মুক্ত ৪৮-১০ 

হে মজদা, নরের নর কবে আমাতে আবিষ্ট হইবেন? কবে আমি 
এই মঘ হইতে মৃত্তিপূজ! দূর করিতে পারিব ? যে মৃত্তিপূজা তামসিক 
কল্পপন্থীগণ উদ্ভাবন করিয়াঞ্ছ, আর যে কাজ কেবল ছুর্দাস্ত অনার্ধ্য- 
দিগেরই যোগ্য । 


(৩) স্ুত্ত ৪৪-১৮ 

হে অনুর, তাহাই তোমাকে প্রশ্ন করি, আমাকে সত্য করিয়া বল, 
আমি ধন্্পথে থাকিয়া কেমনে অশ্বসহ দশটি অশ্বা ও একটি উট 
ইত্যাদি বর প্রার্থনা করিতে পারি, কেননা, বিষয় বাসন! পরিত্যাগই 
অধ্যাত্মবতার ও অমুতাতি (ব্রহ্মনিষ্ঠা) লাভের উপায় বলিয়া কথিত 
হয় । 


(8) স্ুক্ত ৩৪-১০ 

নুধীগণ প্রবৃত্তি মার্গকেই প্রজ্ঞার বিধান বলিয়া নির্দেশ 
করিয়াছেন। পুণ্য অরমতিকে (শ্রদ্ধা ) ধন্মের শুভ মূল বলিয়! 
জানি। অনুর, এই সকল তোমার ক্ষেত্রের (অনপেক্ষার ) সঙ্গে 
গ্রথিত। | 


(৫) স্ুৃক্ত ৪৮-১৬ 

আমি জরারুষ্ট্রের যাহা প্রিয়তম অভিলাষ- যিনি ধন্দপথে থাকিয়া 
যথার্থভাবে তাহা আচরণ করেন, তিনি পুরফফষার স্বরূপ অধিজ্মাত্মা। 
এবং মনৌজ্ঞ জগৎ উভয়ই পাইবেন। হে মজদা, তুমি সর্বজ্ঞ 
তুমি বলিয়া দিলে এই প্রত্যয় দৃঢ় হইবে। ৃ্‌ 

(৬) সুত্ত ৩১-১০ 

কন্ধগ্রহণ ও কন্ম ব্জন--এই দুইয়ের «মধ্যে তোমর। ক্খ 


প্রথম অধ্যায় ৫৯ 


গ্রহণকেই বাছিয়া৷ নিও। কারণ কম্মই তার প্রভাবের হেতু । কর্ম 
শক্তিমাৰ ধর্্ময় আর প্রজ্ঞার বিকাশক। €হ মজদা, ছলনাপরায়ণ, 
(কর্ম না করিয়া ফললাভেচ্ছু )*কম্মত্যাগী কখনও শাস্ত্র হইতে কোন 
ফল লাভ করিতে'পারে না। 
জরাথুষ্্র স্পষ্টতঃ সন্ন্যাসের বিরোধী । ধন, অর্থ, কাম, মোক্ষের 
মধ্যে, পুর্ব ইহাদের সঙ্গে বৈদিক ব্রন্মবাদ এই সাধনা গ্রহণ করেছে, 
কিন্তু এখন তিনি মোক্ষকে একেবারে বাদ দিচ্ছেন । মোক্ষটী সন্গ্যাসের 
, প্রশ্নে জড়িত ছিল, জরাথুষ্ট্র উহা চিরতরে বাদ দিলেন। মোক্ষ বাদ 
দিলেও, তিনি যজ্ঞবাদ ও মন্ত্রবাদ রাখলেন। এই মন্ত্রসাধনাও 
পরিণত বৈদিক ব্রহ্মবাদের মত, জপ ধ্যানের মাধ্যমে নয়, তিনি এ 
বিষয়ে ৩১-১১ সুক্তে বলেছেন । 
স্ুক্তে ৩১-১১ 
শুভ স্গুণের কন্ধও বচন দ্বারা ধন্ম যাহাকে জানিতে পারে, 
আমি স্তব প্রণাম করিতে করিতে-_ সেই অনুর মজদাকে বরণ করিব, 
চক্ষুদ্বারা তাহাকে দর্শন করিব, তারপর সেই ব্রহ্গকে সঙ্গীতের 
নিলয়ে অঙ্চনা করিব । ৪৮ 


অর্ধার্থাভক্ত--দৈতবাদ 


সবতরাং দেখা যাচ্ছে তাহার সাধন মার্গই হচ্ছে সদ্গু৭ যুক্ত কর্ম 
ও বচন, প্রণাম, প্রার্থন। সাহায্যে চিন্তার মাধ্যমে তাহাকে চক্ষুদ্বার 
দর্শন। আর সঙ্গীত দ্বার তার পৃজী। এই সব কটি উপায় 
হ'ল মনের মাধ্যমে এবং মনের সাহায্যে । "ইহাকে অর্থার্থীর 
, ভক্তিযোগ বলে। 

এই অর্থার্থা ভক্তিযোগেই ছিল পশ্চিম এসিয়ার সর্বত্রই অনুষ্ঠেয় 
ধর্ম । ইহ! ছিল সিন্ধু সভ্যতার উত্তরাধিকার । 


৪৮" গাথা, যতীজ্্রমোইন চট্টোপাধ্যায়, 


&০ সভ্যতা ও ধর্মের ক্রম বিকাশ 


প্রাচীন পারসিক জা্তির বর্ণ বিভাগ । 


্রা্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূত্র, চারি বর্ণের বিভাগ, ভারতবর্ষ ভিন্ন 
পৃথিবীর অন্ত কোন দেশে দেখতে পাওয়া যায় না" এই বর্ণবিভাগ 
ভারতের নিজস্ব, তাহাতে কোনও সংশয় নাই। বেদে যে বর্ণ বিভাগের 
কথা দেখিতে পওয়া! যায়, জেন্দা বেস্তায় যেইরূপ বর্ণ বিভাগ 
পরিলক্ষিত হয়। জেন্দাবেস্তায় চারিবর্ণের নাম যদিও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় 
বা শুদ্র নহে, কিন্তু একই অর্থজ্ঞাপক। সেই বর্ণ চতুষ্টয়ের নাম, 
(১) অথব্ব অর্থাৎ পুরোহিত, (২) রথেষ্টন অর্থাৎ যোদ্ধা, (৩) তস্ত্র 
রোক্সি অর্থাৎ কৃষিজীবী, (৪) হুইটম অর্থাৎ শ্রমজীবী । জেন্দাবেস্তার 
প্রসিদ্ধ অনুবাদক অধ্যাপক ডারমেষ্টেড লিখিয়া গিয়াছেন, 
“জেন্দাবেস্তার বর্ণবিভাগের বিষয় আলোচন। করিলে, উহাকে ত্রাহ্গণ্য 
ধন্মের বর্ণবিভাগের অন্ুমরণ বলিয়া স্পষ্টতা মনে হয়। ভারতবর্ষে 
দিজাতিগণ (ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও ক্ষত্রিয়) উপবীত ধারণে অধিকারী । 
প্রাটীন পারসিকগণেরও প্রথমোক্ত তিন বর্ণ__অথর্ব, রথেষ্টন এবং 
ভস্ত্রী রোক্সিরা প্রকারাস্তরে উপবীত গ্রহণ করিতেন। ভেন্দিদাদে 
জরাথুষ্ট্রের সহিত অন্রামজদের যে কথোপকথন দুষ্ট হয় তাহাতে 
প্রকাশ-_যাহার। নিপ্দিষ্ট সময়ে কুষ্টিধারণ না করে, গাথ। উচ্চারণে 


বিরত থাকে এবং সলিলের প্রতি সম্মান না করে-_তাহার৷ প্রাণদণ্ডে 
দণ্ডিত হইবার যোগ্য ।” | 
প্রসঙ্গত উল্লেখ করা! যেতে পারে যে জরাথুষ্ট্রের নিজের বংশেও 
বর্ণ বিভাগ ছিল এবং তিনি নিজে অন্ট বর্ণের আবশ্যকত! বাদ 
দিয়ে, শুধু ক্ষত্রিয় বর্ণের আবশ্যকতার কথ! প্রচার করার . ফলেই 


সম্ভবতঃ, তাহাকে ব্বগৃহবাস ত্যাগ করে বাহলীকে আশ্রয় গ্রহণ 
করিতে হয়েছিল। 
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পারসিক জাতির জন্মাস্তর্রা 


জববাধু্ট কন্মকলবাদ নন্দ করে প্রকারান্তরে জন্মাস্তরবাদ ও 
অদৃষ্টবাদ ঘাদ দিয়ে নৃতন ষমাঁজ গঠন করেছিলেন_ একথা! ইতিপূর্বে 
আলোচিত হয়েছে। কিন্তু প্রাচীন পারসিকগণের জন্মাস্তরবাদ 
ও অৃষ্টবাদ ছিল। ছূর্গাদাস লাহিড়ী লিখেছেন, “আত্মার অধিনশ্বরত্ব 
এবং জন্মান্তরবাদ__অনৃষ্ট ও কন্দরফল-__আধ্য হিন্দুদিগের অনুকরণেই 
ইরাপীয়গণ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন বলিয়া প্রতীত হয়। ইরাণীদের 
হোশাং গ্রন্থে লিখিত আছে, “পুরাতন দেহ পরিত্যাগ করিয়। আত্মার 
নৃতন দেহ-পরিগ্রহ অবশ্যন্তাবী।” এখানে আত্মার অবিনশ্বরত্ব 
সম্যক্রূপে স্বীকার করা হইয়াছে । কম্মান্িসারে মনুষ্য যে বিশেষ 
বিশেষ লোক প্রাপ্ত হয় যে কথাও ইরাণীয়দের ধর্মগ্রন্থে লিখিত 
আছে। নামনিহাফাদ গ্রন্থে দেখিতে পাই, প্রত্যেক মানুষ 
আপনার জ্ঞান ও কম্মানুসারে ত্বর্গে ও নক্ষত্রলোকে স্থানলাভ করেন 
এবং সর্বদা! বাস করিতে সমর্থ হয়। যদি পৃথিবীতে পুনরায় যাইতে 
অভিলাধী হয়, কম্মান্ুসারে তিনি রাজা, মন্ত্রী, শাসনকর্তা বা ধনবান 
হইতে পারেন । ধর্মপ্রচারক বাশাদাবাদ বলিয়া 1গয়াছেন--“নপতিগণ 
যে তাদের সুখভোগের মধ্যে সময় সময় কষ্ট, যন্ত্রণা ও গীড়ায় আক্রান্ত 
হন, সে কেবল তাহাদের পুনর্জন্মের কুকন্মের ফলসভোগ মাত্র” ৪৯ 


বৈদিক দেববাদের বিস্তার 
প্রাচীন বৈদিক ধর্মে ছিল যজ্ঞ, স্তব ও মন্ত্রের দ্বারা সর্বপ্রকার 
ফল কামনা! করা । এটা অন্ততঃ খুঃ পৃঃ দেড়, সহস্রাধিক শতকের 
আগের ব্যাপার, এ সর্ময়' ছিল কাম্য কর্মের যুগ। সাধক ছিল 
প্রবৃত্তিমুখী। এই অবস্থাটাই ছিল বৈদিক বিস্তারের যুগ । খুঃ পুঃ বার 
৪৯ ভারতবর্ষ, তৃতীয় খণ্ড, পৃ ২৪, ৩৫ ও ৩৬ 


৬২ সভ্যতা ও ধর্মের ক্রম বিকাঁশ 


শতকের আগেই আমরা দেখি, বৈদিক আর্ধ্যদের এসিয়া মাইনর» ভূমধ্য 
সাগর ও কাশ্যপ সাগরতীরে, পারস্তেও মিশরের উত্তর ইধিওপিয়ায়। 
এই সময়ের ভাষ শিল্প, সংস্কৃতি এবং ধন্মহি সর্বত্র দেখা যায়। এই 
ধন্্ একাভিমুখী বন্ুদেববাদী ও প্রবৃত্তিমুখী। ইহাই হ'ল প্রাচীন 
বৈদিক ধন্ম। ইহার সঙ্গে মহেঞ্জোদাড়ো, স্থমেরীয় ও. মিশরের 
সভ্যতার যোগ এবং সাদৃশ্য ছিল। 

এস, এম, এল, মানস্থুরি “আর্ট, কালচার অব ইগ্ডিয়া এগ ইজিপ্ট” 
-_-বই থেকে একটু তুলে দিচ্ছি, “ভারতীয় এবং প্রাচীন মিশরীয়দের 
ভিতর সেই প্রাচীন যুগে, শুধু প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ ছিল না, যেখানে মিশরের 
প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার এবং তৎপরবর্তা এতিহাসিক সভ্যতার বিস্তার 
হয়েছিল-_সেই নিকট প্রাচ্যে তাদের মিলন হয়েছিল । উদাহরণ স্বরূপে 
প্রচুর সাক্ষা দেওয়া যায় যে ভারতীয়েরা ভারত থেকে মেসোপটে মিয়া 
ও পারস্তে গিয়েছিল। মহেঞ্জোদাড়োর মোহর, ইলাম এবং স্থমের__ 
উভয় স্থানেই পাওয়া গিয়েছে। ইহাতে সিদ্ধান্ত আনে যে ভারতীয়েরা 
এই ছুই দেশে এসেছে; কিন্তু প্রমাণ ও আছে যে ভারত থেকে 
মেসোপটোমিয়ায় উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। খুঃ পু ২৮০০ 
শতকের মোহর, উর এবং কিসে পাওয়া গিয়েছে । উহা! মেসোপটো- 
মিয়ার পুরাতন নগর উর এবং কিস শব-উরুকসিতি শব্দের 
অপত্রশ । বৈদিক ভারতীয়েরা সম্ভবতঃ এই উরুকসিতিতে 
উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন। খখেদ সংহিতায় ৭__-১০০-_৪ ) 
আছে-__বিষুঃ তার অনুচরদের বসবাস করার জন্য পৃথিবী পর্ধ্টটন 
করেন। তিনি উরুকসিতি স্যপ্টি করেন। খথেদ ; ৯৪৮৯ সুক্তে 
আছে, “হে সোম- ইন্দ্র, বরুণ ও বায়ুর জন্ত প্রবাহিত হও, তোমার 
যজ্ঞের শব্দ শুনে, দেবগণ উরুকসিতিতে সমবেত হবেন। খখেদ 
১০-১১৮ স্ুুক্তে আছে, অগ্নি, তোমার নিজ মহিমায় উরের গৃহ- 
গুলিতে প্রজ্ঞলিত থাক এবং রাক্ষসদিগকে দগ্ধ কর।” খখেদ 
১০-১১৮ ৯ স্ুক্তে আছে, “হে অগ্নি উরের অধিবাসীরা তোমাকে 


প্রথম অধ্যায় ' শ৩ 


'অন্চনা ধরেছে ।” উর থেকে উর এবং ক্ষিতি থেকে কিসিতি__ 
সংক্ষিপ্ত করে কিস্। শ্বাভাকিক অপত্রংশ উন্নু এবং*কিসই শুধু নয় 
প্রাচীন 'মেসোপটেমিয়ায় উরু, লরুক, উরুকসদিস পাওয়া যাচ্ছে। 
এত বেশী সাদৃশ্য, কখন ঘটনাচক্রে হয়েছে__নিশ্চয়ই ইহা! বলা যায় 
না। বেদ হইতে উদ্ধ'তি দ্বার ইহাই ধারণ। হয় যে বৈদিক আধ্যের! 
উর এবং কিসে [গয়েছিলেন, আর এই ধারণা দৃঢ় হয়_-উরুকে আধ্য 
আক্রমণ খু পু ৩৫০০ শতকে হয়েছিল ( হুন্জি, পৃঃ ৩৫ )। আর একটা 
আক্রমণ হয় এসিয়। মাইনরে খু পূ ১৯০ শতকে ( হনজি, পৃঃ 
"১০৯১)। খু পৃঃ ১৬০০ শতকে একটি আর্ধ্য রাজবংশ ব্যাবিলনে 
রাজত্ব করেছিলেন। ( পিগট, .২৫০)। খু পুঃ ১৫০০ শতকে 
মিটান্নীদের মধ্যে অনেক রাঁজা আধ্য নামে পরিচিত দেখা যায়। ৫০ 


খু পৃঃ ১৩৮০ শতকে হিট্রাহট ও মিটান্ীদের সঙ্গে বিখ্যাত সন্ধি 
হয়-__যাঁহাতে বৈদিক দেবতা ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র এবং নাসত্য ( যমজ 
অশ্বিনী কুমার ) এদের সাক্ষ্য করে সন্ধি করা হয়েছিল। রথের 
দৌড়খেলা যাহা মিশরে প্রচলিত ছিল, হিট্টাইট দলিলে দেখা বায় 
উহা! সংস্কৃতের শব্দ একবর্তন্‌ (এক পাক )-তের! বর্তন, ( পাঁচ 
পাক) সন্তবর্তন, (সাত পাক )। মিটাম্নী রাজ্যে, ভারতীয়রা যে 
বাস করত, ইহা তার স্পষ্ট প্রমাণ ( হণজি, রং ১১২। এবিষয়ে 
' সবিস্তারে পরে আলোচিত হবে। 

এখন এই সব প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধাত্ত অযৌক্তিক হবে না যে 
পারস্তের উপনিবেশও এই বিস্তারের যুগে হয়েছে; আর এই সময় 
পর্যন্ত তার! সংস্কৃতিতে ও ধর্শে একাভিমুখী বনহুদেববাদী ও প্রবৃত্তি- 
মার্গা ছিল। প্রকৃতপক্ষে গাথা থেকে যে উদ্ধৃতিগুলি দেয়! হয়েছে 
* তাহাতে ইহ। নিঃসন্দেহে প্রমাণ হয়। তবে শেষ জরাধুস্ট্রের আবির্ভাব__ 
সম্বন্ধে আচাধ্য হল্লা বলেন যে পণ্ডিতগণের সর্ধবাদিসন্মত মত-_ 


৫* এস এন এল মান্সস্থরি, আট, কালচার অব হজিপ্ট পৃঃ 


৬৪ ' সভ্যতা! ও ধর্মের ক্রম বিকাশ 


উহা খবঃ পৃঃ সহস্র শতকের পূর্বেব নয় )। এই সময়ের পূর' ভারতীয় 
আর্ধাগণের মধ্যে, ওপনিষদিক ব্রহ্মবাদের উদ্ভব হয়। উহাই নিবৃত্তিমুখী 
ব্রহ্ম সাধনার ধারা । এই নিবৃত্তিমুখ ব্রহ্মদাধনই ক্রমবিকাশে সন্ন্যাস, 
বৈরাগ্য এবং মায়াবাদে পর্যবসিত হয়েছে । পারগ্ীদের উহ! ছিল ন! 
বটে, কিন্তু খু পৃঃ সহত্র শতকে এই মতের উদ্ভব যে হয়েছিল, তাহা! 
খৃঃ পৃঃ ১০০০ শতকের জরাধুষ্ট্রের বাণী, যা গাথায় পাওয়া যায়, তার 
মধ্যে খুব স্পষ্টই দেখা ষায়। 


জরাথুষ্ট ধর্ম প্ররৃতিমাা 


জরাথুষ্ট খষি ছিলেন প্রবৃত্তিমাগি ও ভক্তিবাদী--তিনি 
উপনিষদের নিবৃত্তিমুখী অদবৈতবাঁদ লন নাই। তাঁর দেবতা নিরাকার, 
নিগুণ, নিবিবকার অবস্থার-_«সরর্বং খন্দিদং ব্রহ্ম” নহেন। তিনি 
মানস চেতনার উদ্ধে অবস্থিত সচ্চিদীনন্দ নহেন। উপনিষদের ব্রহ্ম 
তত্বের পর থেকে দর্শনের উৎপত্তি। তার আগে জরাথুষ্র খষির সময়ে 
ঈশ্বরতত্ব নিয়ে তর্কাতকি ছিল না। উশ্বরতত্ যোগতত, দর্শন-:এই 
সমস্ত ভারত থেকে বাইরে গিয়েছে, বৌদ্ধ ধম্মপ্রচারের কিছুকাল আগের 
এবং পরের অবস্থায়। এর আগে যা গিয়েছে তাহা প্রাচীন বৈদিক 
দেববাদ। ইহা। গ্রীক ও ইহুদী দর্শনের বিষয় আলোচনার সময়, 
আলোচিত হবে। দার্শনিকতত্ব প্লেটোর সময় কিছু দেখা যায়,' তবে 
প্লোটিনাসের সময় নিওপ্লেটনিক দর্শন, যাহার কেন্দ্র আলেকজেন্দ্রিয়া, 
সেখানেই ইহার প্রকৃত বিকাশ । 

জরাধুষ্্র বেদের বন্ুদেববাদী সর্ববাত্মবাদ প্রত্যাখ্যান করে, 
সর্ববাধিপতি দেববাদ গ্রহণ করলেন কিন্তু বৈদিক দেবতা ও যত এবং , 
মন্ত্রকে ত্যাগ করলেন না। বৈদিক* সর্ধবদেববাদের সঙ্গে পারসিক 
সর্ববাধিপতিবাদের পার্থক্য আছে। এই পার্থক্যমূলেই ছুই ধর্ম 
এক মুল থেকে ছিন্ন হয়ে গেল। 


প্রথম অধ্যায় ৬৫." 


আধিপত্য বাঘ সর্ধশ্বরবাদ ও সর্ব্মস্বাদ 


শ্রীঅনি্র্বাণ লিখেছেন, *বেদের দেবতা অমূর্ত, কিন্তুঅরূপ বা! 
নিরাকার নন। ইরাণের নবধর্মমের অনুর! মজদীও তাই। *আর্ধ্যসংস্কৃতি 
মোটের উপর মৃক্তিসংকৃতির বিরোধী । বিরোধ সব চাইতে বেশী 
ছিল, ভারতের প্রতিবেশী ইরাণে।* * আর্ধদের মধ্যে মৃদ্তিউপাসনায় 
গ্রীকরা সবচাইতে আগ্রহী ।* * পণ্ডিতের অনুমান করেন, এটা 
গ্রীকদের প্রাক্তন মিনোয়ান বা মাইকিনিয় সংস্কৃতির প্রভাব । * 
এদেশে--এমনকি মিশরে, বাবিলনেও দেবমৃদ্তি প্রতীকধন্মী। 
আধ্যদের অন্যান্য শাখার মধ্যে মৃন্তিউপাসনা প্রাচীনকালে ছিল না, 
পরে দেখা দিয়েছে। আর্যদের জাতিদের মধ্যে গোড়া থেকেই 
তার চল ছিল বাঁবিলন ও মিশরে । ছান্দোগ্য উপনিষেদ বর্ণিত 
আস্থুরী উপনিষদে এসব দেশের আচারকে লক্ষ্য কর! হয়েছে মনে 
হয়।” (৮৮৫) ৫১ | 

প্রসঙ্গক্রমে এখানে উল্লেখ কর! যেতে পারে যে গ্রীকদের আদিযুগে 
ষে মৃত্তিপূজা ছিল, তাহাও প্রতীকধন্মী, খাঁটী মৃত্তিপূজ! ছিল না। 
রজনীকান্ত গুহের সন্রেটাস্‌ গ্রন্থ দ্রষ্টব্য-_ইহা সিম্ধুসভ্যতার ধারারই 
পরিচয়। আধ্যসকস্কৃতি সুর্তির বিরোধী নয়। বেদের সময়ও যুক্তি পুজা 
ছিল। এ বিষয়ে যথাসময়ে আলোচিত হবে। 

বৈদিক প্রথমস্তরে পারসিক ও ভারতীয় ধশ্ন দেবতার আরাধনায় 
একরকম হলেও, এদের মধ্যে পার্থক্যের স্থৃত্রই হল পসর্বেশ্বরবাদ' | 
অনুর! মজদা ইন্দ্রের মত সর্ধপ্রধান দেবতা হলেও বেরেথগ্র বা 
মিত্রের মত “নামে আর রূপে পৃথক হলেও, সব দেবতা সেই “একের 
বিভূতি” থাকলেন না। অনির্বাণ আরও বলেছেন, “বহু গোড়ায়. 
কিন্ত তার শেষ একে । আবার এক হতে বহর বিস্য্টি__স্ূর্য্যমগ্ডুল 


ক 


৫১ বেদ--মীমাংস! ২য় ভাগ, অনির্বাণ ; ২৬৩ ও ২৬৪ পৃষ্ঠ 


গত সভ্যতা ও ধশ্নের ক্রম বিকাশি 


হতে সৃর্ধ্যকিরণের মত। বহু এবং এক ছুইই সত্য এবং যুগপৎ সত্য ৮ 
জরাধুষ্ট্র এই বৈদিধ বিক্বোষত্ব হতে পৃথক হয়ে পড়লেন। অন্থর মজদ। 
অন্থ দেবতার উপরে সব্বাধিপতি হর্লেন, এ সব দেবতা থাকলেন, 
প্রথকভাবে বা তারই অধীন। পক্ষান্তরে সব্ধবাত্মবাদের মূলে 
সকল দেবতা! এক ব্রন্মেরই বিভূতি। প্রধান দেবতার সাথে অন্য 
দেবতার আত্মগত সাধুজ্য বোধ না থাকলে-_-এ দেবতাবাদ হয় 
সর্বাধিপতিবাদ। খুষ্টান ও মুসলমান ধর্মের দেবতাবাদ-_ 
সর্বাধিপতিবাদ-_-এই বাটা এই ছুটী ধন্দে এসেছে পারসিক তথা 
আসম্থুর সভ্যতা থেকে । 


জরারুষ্র ধর্ম ও বৈদিক ধর্মের পুথক ধার৷ 


জরাথুষ্ট্রের এই বৈদিক ধারা পরিবর্তনের ফল হ'ল সদূর প্রসারী । 
পারসিক ও বৈদিক ধর্মের মধ্যে পার্থক্যের মূলই হ'ল এখানে । 
নীচে এ বিষয়ে আলোচন। করা যাচ্ছে। 


সর্ধবা ধিপভিবাদ 
(১) প্রথমত $- বৈদিক সব্বাত্সবাদের দেবতার ধারণ ত্যগ 
করার ফলে জরাুষ্্ীয় ধন্মে এল সর্ববাধিপতিবাদ | বৈদিক সর্ববাত্মবাদে 
অদ্বৈত ও দ্বেত ধারণাঁ-উভয়ই তশছে। পারসিক ধরনে থাকল শুধু 
,দ্বৈতবাদ। আর এই ছ্ৈতবাদ ভারতীয় দ্ৈতবাদ নয়। 


অদৃষ্ঠ ও জল্মাস্তরবাদ 
(২) দিতীয়ত £--অদৃষ্ট ও জন্মান্তর মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত 
করে এই বিশ্বীসটি আদিস্তরের বৈদিক সমাজে পারসিক ও ভারত 
উভয় ধর্মেই ক্ষীণ ভাবে ছিল। ৫২। ইউরোপীয় পণ্ডিতদের সিদ্ধান্ত 


৫২ পারসিকদের জক্মাস্তর জন্মাস্তরবাঁদ ; ভারতবর্ষ, তৃতীয় খণ্ড, দুর্গাদাস লাহিড়ী; 
পৃ৩৫ জন্মীন্তরবাদ ও কর্মাফলবাঁদ ; হীরেন্দ্রনাথ দত্ত পৃঃ১৪৮১৪৪ 





শশা 
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এই ফেউহা বেদে ছিল ন।; কিন্তু স্বামী মহাদেবানন্দগিরি দেখিয়েছেন 
ষে উহা! বেদে ছিল। ৫৩ উহা আদি পারসিক ধর্ট্েও ছিল। 

» যাই হোক-_পরবর্তী স্তরে ,এই বিশ্বাসটি ভারতের ধর্মবিশ্বীসের 
ভিত্তিতে পরিগণিত হয়েছে। জরাধুস্র ইহার বিরুদ্ধে গিয়েছেন। 
সর্ব্বাত্ববাদে ব্রহ্ম সর্বববস্তুতে অনুম্যুত। কর্মচক্রে আবদ্ধজীব সুখ 
দুঃখের ফলের অধিকারী হয়। স্বতরাং যান্ত্রিক নিয়মেই জীব 
পরিচালিত হচ্ছে; ঈশ্বরের হস্তক্ষেপ সেখানে গৌণ। সেইজন্য 
অধিকাংশ ভারতীয় দর্শনই ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা বোধ 
করেন নাই। জরাথুষ্ট্ সর্ববাধিপতি বাদী, সুতরাং তারপক্ষে ঈশ্বরের 
হস্তক্ষেপই প্রধান প্রয়োজন__কর্মচক্র ও অৃষ্ট এখানে গৌণ। 
কম্মফল বাদই জন্মান্তরবাদের মূল-_স্থৃতরাং জন্মাস্তরবাদকে জরাথুষ্ট 
গ্রহণ করলেন না। 


ধ্যান, জপ, যোগ, আত্মভ্ঞান নাই 


(৩) তৃতীয়ত :- প্রার্থনা যজ্ঞ ও অর্চনাই হচ্ছে সর্বেশ্বরের 

আনুগত্য লাভের প্রধান উপায়। ধ্যান, জপ প্রভৃতি দরকার 
হয় না। সব্বাত্ববাদে পরমাত্মীকে লাভ করার উপায় প্রধানত: 
যোগের মাধ্যমে, আত্মজ্ঞানের দ্বারা বা ইষ্টদেবতাকে অন্তরে প্রতিষ্ঠা 
দ্বারা ব৷ শব্দ-শক্তির অন্তমুথী অভ্যাসের দ্বারা । 


মোক্ষবাদ পরিত্যাগ 


(৪) চতুর্থত £--সর্বাত্বতা লাভ করার কথা এদের কাছে 
অচিন্তনীয়। সর্ববাত্বতা লাভই, মোক্ষ বা নির্র্বাণ। বৈদিক প্রথম 
স্তরে উভয় ধন্মেই মোক্ষ থাকলেও; ইহার স্থান ছিল গৌণ। 
নগণ্য সখ্যার লোকই বাপপ্রস্থ ও সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করতে 
পারত, তাও আবার গাহ্‌স্থ্য আশ্রমের শেষে। সাধারণ জীবনে, 


৫৩ বেদের কথ) ? মহাঁদেবানন্দ গিরি, পৃঃ ১৩১ 
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মোক্ষের আদর ছিল না, কিন্ত বৈদিক দ্বিতীয় স্তরে, আত্মলাভি বা 
মোক্ষলাভই শ্রেঠ আদরণটুয় আদর্শ বলে গণ্য হল। জরাধুষ্টর সবোক্ষকে 
বিশেষভাবে বাদ দিলেন। 


ক্চত্রিয় ধর্মের উদ্বোধন 


(৫) পঞ্চমত £--বৈদিক প্রথম স্তরে বর্ণাশ্রম থাকলেও উহা! 
প্রাবল ছিল না, কেন না উহ1 বংশগত ছিল না, কাধ্যগত ছিল। 
দ্বিতীয় স্তরে উহা দৃঢ়তা প্রাপ্ত হল। জরাতুষ্ট্র ইহার বিরুদ্ধে দাড়ালেন । 
তিনি ব্রাহ্মণ বৈশ্য ও শৃত্রবর্ণ বাদ দিয়ে একমাত্র ক্ষত্রিয়বর্ণকেই 
মানলেন। জাতিটা ক্ষত্রিয়ধন্মী হয়ে গেল । ইহার ফলে ক্ষমতাপ্রিয়তা 
এবং যুদ্ধবিগ্রহই প্রধান উদ্দেশ্য বলে পরিগণিত হল। জ্ঞান 
চর্চ। এবং মানসিক বিকাশের লাঘব হল। পাশবিক প্রবৃত্তিগুলি 
দুর্দমনীয় হয়ে উঠল। ইন্ড্রিয়পরায়ণতা। এবং বিলাসই পারসীদের 
ধ্বংসের কারণ। 


সয়তান তন্ত্র ও শেষ বিচারের দিন 


(৬) যণ্ঠত £-_-ভালমন্দ, পাপপুণ্য, সদমৎ প্রভৃতি গুণের উৎপত্তি 
সম্বন্ধে কোন সুত্র খুঁজে না পেয়ে, জরাধুষ্ট্র ঈশ্বরের সঙ্গে সৎ ব! পুণ্য 
ব! ভালর সম্বন্ধ রাখিবার জন্য ঈশ্বরের বিরোধী তত্বের মূল অস্তিত্ব 
স্বীকার করলেন। এই তত্বের পরিণিতি হল-_ঈশ্বরের শেষবিচারের 
দিন, সয়তানতত্ব প্রভৃতি। এই তত্বটির বাহক একাধিপত্যশালী ঈশ্বর- 
তত্ব _প্যালেষ্টাইন ও মক্কা, পারসীকদের কাছে থেকেই গ্রহণ করে 
ছিল। এটা তার নূতন ধন্মের নূতন চিন্তা ধারা । 


মৃত্তি বিরোধ 


(৭) সপ্তমত ঃ-অধিপতিদেবতার ধারণা! প্রতিষ্ঠা করতে হলে, 
তাকে সৃষ্টি থেকে পৃথক না করলে, তার প্রভাবকে খর্ব করা 
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হয়, এই' জন্যই তার প্রতিমৃত্তি নির্মাণ করা নিষিদ্ধ করা হল। 
বৈদিক .অমূর্ত দেবতার ধারখায়, উহার দ্ধকার শ্হয় নাই__কেন 
না/দেবতা পৃথক হলেও গুণের ঞকত্বের ধারণার অভাব ছিল না। এই 
গুণগত একত্ব'থেকেই সর্ববাত্মবাদের ধারণা করা সহজ হয়েছে। বৈদিক 
দেবতার বিষয়ে প্রতীক এবং অপ্রতীকধন্মী উভয় প্রকার ধারণাই 
ছিল। জরাথুষ্ট্ের অধিপতিদেবতা৷ সম্পূর্ণ অপ্রতীক ধন্রী। এই 
জন্য নব্যপারসিক ধর্ম সম্পূর্ভাবে মুন্তিবিদবেষী চিন্তাধারার স্থ্টি 
করল। ইহুদী, খুষ্টান ও মুসলমানের মুণ্ডিবিদ্বেষ পারসিকদেরই 
' উত্তরাধিকার । 


ভগবৎ প্রেম অজ্ঞাত 


(৮) অষ্টমত £--জরাুষ্ট্র অর্চনা! ও প্রার্থনা দ্বারাই 'অন্ুরা 
মজদাকে আন্তষ্ট করার বিধান দ্রিয়াছেন। ইহার অর্থ স্তব, স্ততি দ্বারা 
কাম্য কর্ম আদায় করা। এই বিধানে অনুরাগ ও আত্মসমর্পনের 
কোন পরিচয় নাই। ইষ্টকে একান্তভাবে আত্মভাবনা না করলে তাকে 
“ভালবাসা” নাম দেওয়া যাঁয় না। উহাদের আছে অর্থার্থী 
ভক্তির ভক্তিযোগ। দেবতার সাথে লেনদেনের সম্বন্ধ এতে 
থাকে। সর্বাত্ববাদে ইষ্টকে আত্মভাবে চিন্তা করা যায় এবং 
* তৃন্ভাবে তন্ময়তা হলে, একাত্মস্বরূপ হওয়া যায়। জর্ধাত্ববাদে ছৈত 
এবং*অদ্বৈত ছুই ভাবেই সাধন করা যায়। জরাথুক্টরবাদ অদৈতবাদ নয় 
ইহা! ভগবং প্রেমবিহীন দ্বৈতবাদ, কারণ এখানে শুধু লেনদেনের 
কারবার। ভগবংপ্রেম__আত্মসমর্পণ ছাড়া লাভ হয় না। দেবতাকে 
সম্রাটের আসনে রেখে ভয়ের ও অনুতাপের দ্বারা তার অর্চনা করলে 
ভগবৎ প্রেম লাভ করা যায় না। 'ভারতীয় ভক্তিযোগ দ্বৈতবাদী 
হলেও সর্বাত্মবাদী। নিওপ্লেটোবাদ, ফিলোবাদ, সুুকীবাদ, প্রকৃত 
ভক্তিযোগী ও সর্ব্বাত্ববাদী। এই শেষোক্ত বাদগুলি ভারত থেকেই 
'গিয়েছে-_এবিষয়ে, পরে বিস্তৃত আলোচন! আছে। 


শ. সভ্যত| ও ধর্সের ক্রম বিকাশ 


জর্ধবভূতে প্রীতির অন্ভাব 

নবমত £__অধিপত্যশালীদেবতা * সংস্কতির পারসিক ধম 
সব্ববভূৃতের কল্যাণ কামনা এবং ত্যাগের আদর্শ থেকে বিচ্যুত 
হল, ফলে পারসিক ধশ্মে ন্তায়ও নীতির তআাদর্শ' এককালে 
এই জন্যই বিদায় গ্রহণ করল। একমাত্র আন্ুগত্যের দ্বার!, 
এবং শৃঙ্খলা বিধান রচনার দ্বারা সামরিক মনস্তত্ব গঠন করা যায়» 
কিন্তু সর্ববভূতের কল্যাণ কামনা এবং তাদের প্রতি কর্তব্যবোধের 
মনস্তত্ব গঠন করা যায় না। সর্ধবভূতের প্রতি ভালবাস এবং তাদের 
জন্য ত্যাগ একমাত্র সব্বাত্মববাদেই সম্ভব। সমাজতত্বের মূল ভিত্তিই 
ত্যাগ ও ভালবাসার মনস্তত্ব। এই ছুইটী__মানুষের স্বাভাবিক মনো- 
বৃত্তির মূলে। জরারুষ্ট্র এই বৈদিক সামাজিক আদর্শের বদলে নিয়ে 
এলেন-_আত্মন্তরিতাঁ স্বার্থপরত। ও যুদ্ধ। ইহার পরিণতিতে সমাজে 
ব্যক্তিম্বাতন্ব্য ও উপযুক্ততমেরই বাঁচবার অধিকার এবং জীবন ধারণের 
জন্য সংগ্রামের মনস্তত্ব। ইহাই পাশ্চান্ত্য সমাজের চুড়ান্ত আদর্শ বলে 
গৃহীত হয়েছে। বলা বাহুল্য সমাজবদ্ধতা লুপ্ত করার পক্ষে ইহা অমোঘ 
অস্ত্র। বর্তমানে পাশ্চাত্য সমাজের মধ্যে স্থার্থান্ধতা, নিষ্ঠুরতা এবং 
অশান্তির মনস্তত্বের একমাত্র কারণই ইহা । এই নীতি আসস্ুর তথা 
পারসিক ধন্দের আধিপত্যবাদের উপরই প্রতিষ্ঠিত। 

শ্রীবতীন্্র মোহন চট্টোপাধ্যায়ের জরাুষ্ট্র ধন্মন সম্বন্ধে গবেষণ! 
খুবই সুন্দর এবং স্ুচিস্তিত; আমরা ইহা! প্রশংসায় সঙ্গেই গ্রহণ 
করেছি কিন্তু কয়েকটি বিষয়ে, তীর সিদ্ধান্ত যুক্তি অপেক্ষা ভাবই 
অধিক অন্ুবণ কর! হয়েছে। 

: প্রথমতঃ তিনি জরাথুষ্ট ধর্ম ও ওপনিষদিক ধন্দ্রকে একচক্ষে 
দেখেছেন। ইহা ঠিক নয়। পারসিক ধণ্ম ও প্রথম স্তরের বৈদিক 
ধন্ম এক-কিন্ত জরাধুষ্টের দ্বারা উহ্বার সংস্কার এবং সেই সময়ের বৈদিক 
ওপনিষদিক ধারণা এক জিনিষ নয়। ইহার! পরস্পর বিরোধী ।. 
এই বিরোধী যুক্তিগুলিই উপরে আলোচনা করলাম * 
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দ্বিতীয়তঃ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় দেখিয়েছেন যে এই ছুই ধর্টে 
শুধু সাকার নিরাকারের ধারণায় তফাৎ। এটাও ঠিক নয়। দেবতার 
ধারণ! নিয়ে ছুইটী ধর্ম প্রচ্ভদ এসেছে। জরাধুস্ট্রর আবির্ভাব 
কালে ভারতীয় রৈদিকগণ নিবৃত্বিমার্গা, স্বর্গঈঅভিলাষী ও কাম্যকর্ম্ের 
অসমর্থক হয়ে উঠছিল; দার্শনিকতত্বচিস্তার আবির্ভীবে, অনীম্বরত্ব ও 
কম্মীফলবাদের বিশ্বাসের দিকে গতি এসেছিল ; জরাুষ্ট্র ইহারই বিরুদ্ধে 
্াড়ালেন। বৈদিক দেবতার নেতৃস্থানীয় দেবতা ইন্দ্র দেবরাজরূপে 
প্রতিিত হলেও বৈদিক ভারতে এঁ দেবতাকে বিশিষ্টতা দিয়ে অন্য 
' দেবতাকে পৃথকভাবে চিন্তা করতে নির্দেশ দেওয়া হয় নাই। সকল 
দেবতার মধ্যে এক সামশ্রিক সাধারণ রকম গুণ দেখাই বৈদিক ভারতে 
চিন্তার ধার! হয়ে ফাড়িয়েছিল ; ইহাই জর্ববাত্মববাদের মূলনুত্র। জরাধুষ্ট 
এই ধারণার বিরোধী ছিলেন। তাহার অহ্ুরমজদ। সর্ববপ্রধান বটে, 
কিন্তু অন্য দেবতার উপর অধিদেবত। । নব পারসিক ধন্মে অন্য 
সকল দেবতার গুণ পৃথক এবং তারা অহরমজদার সঙ্গে অনুস্যত ও 
একাত্ম নয়। এই ভিন্নতাই সেমেটাক দেবতার ধারণার সঙ্গে এক। 
অন্ুরমজদার সর্ধাত্ববাদ নাই। তিনি গুণাতীত_--শুভাশুভ, সুখ হঃখ, 
মঙ্গলামঙ্গলের অতীত, চিন্তাতীত, নিস্তরঙ্গ, শান্ত নহেন। তিনি 
মন বুদ্ধি অহঙ্কার চিত্তের অতীত নন। ০০০০০০৪০৪০৪ 
* অবস্থা নয়। ৫৪ 

তার নিরাকোরত্ব শুধু প্রতীকধন্মা। বন্ধ সের রিট 
প্রতীকের মধ্যে অনুন্থ্যত, কিন্তু চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, জরা ধুষ্ট্র ধর্মকে 
্রক্মবাদী ধর্মের সঙ্গে এক বলে প্রমাণ করার জন্য অত্যন্ত উৎসুক । 

সেমেটিক জাতির নেত। আসম্থুর সম্রাটদের বিপুল আত্মস্তরিতা, 
সমরপ্রিয়্তা ও নিষ্ঠুরতার জ্বালায়, পশ্চিম এশিয়ার জাতিগুলি 
অস্তিমকালের দ্রিন গণনা! করছিল। এই আসন্ুর সভ্যতার বিরুদ্ধে 
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৮২. সভ্যতা ও ধর্ধের ক্রম বিকাশ 


জনসাধারণ এবং প্রতিবেশী জাতিদের অস্তিত্ব রক্ষার চেষ্টার মনস্তত্ব গড়ে 
উঠছিল। এই সর্ময় জরাগুষ্ট্রের, সামরিকঘভাবাদের এবং আধিপত্যবাদের 
মন্তত্বটী সকলের পক্ষে উপযোগী চ্হয়ে উঠেছিল। এই মনন্তত 
 সব্বাত্মবাদ বা ব্রক্মবাদের বিরোধী । সেখানে দেবতটুর ক্ষমতা সকলের 
উপর। এই ক্ষমতা-_কন্ম্ের উপর নির্ভরশীল নয়; দেবতার ইচ্ছা 
সেখানে একচ্ছত্র, প্রধান এবং নিরষ্কুশ । এই মতবাদটী ছিল-_সেমেটাক 
জাতির নিজন্ব। ইহা যথাস্থানে দেখান হয়েছে। জরারুষ্্র বৈদিক 
যজ্ঞবাদ ও সর্ববাত্মবাদ থেকে বাহির হয়ে গেলেন। তার নৃতন ধশ্মটাতে, 
যাহা মূলতঃ বৈদিক প্রথম স্তরের অর্থাৎ সিন্ধু স্তরের ধন্মী ছিল, তার ' 
উপর কতকগুলি সেমেটিক ধারণা! আরোপ করলেন। তার জন্মভূমি 
ভ্যান্দের নিকটে, সেখানে তার এই মত গৃহীত হল না। বাহলীকে 
রাজ! বিস্তাম্পের সমর্থন তিনি পেলেন ; কিন্ত সেখানেও জনসাধারণ 
তার মত প্রথমে গ্রহণ করে নাই। এই মতের জন্যই তার জীবনের 
অবসান হয়। 

উক্ত আলোচনায় চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত “গাথার” 
অনুবাদ থেকেই তার বৈদিক সংস্কৃতির সঙ্গে বিরোধের উক্তিগুলি 
উদ্ধৃত করে দিয়েছি-_এ বিষয়ে মতাস্তরের কারণ না হওয়াই উচিত। 


পারস্তের শবব্রচ্ম তত 


পারস্তের মধ্যে শব্ব্র্ম তত্বের বিকাশ হয় নাই। তার কারণ 
উপনিষদের তাত্বিকযুগের আগে বেদের মন্ত্রই একমাত্র পবিত্র 
ও সনাতন--এই বিশ্বাসের প্রভাব দেখ। যায়। বেদের মন্ত্ 
খাষির দৃষ্ট-_যোগলন্ধ পবিত্র সিদ্ধ মন্ত্র। সেইজগ্য প্রতি মন্ত্রে খবির 
নাম উল্লেখ আছে। এই রকম অবস্থা সেই সকল দেশেই দেখা যায়-- 
যেখানে মন্ত্রের শক্তির উপর বিশ্বাস ও নির্ভর আছে। আমর! মিশরে 
এই জিনিষ দেখেছি__গ্রীসেও এই জিনিষই দেখব । এদের কাছ থেকে 
ইন্ছাদীরা! ইহা নিয়েছে, আর পারসীদের বেলায় এটা থাকবেই ; কারণ 


প্রথম অধ্যা্ রি 


এটা মূলতঃ বৈদিক । এটা মন্ত্রশক্তির উপর বিশ্বাস ব্রহ্মের সঙ্গে এর 
“সম্বন্ধ দরকার হয় না। যাদের ঈশ্বর জাভিগত-_তাদের অর্থাৎ 
ইন্দীর্দের বেলায় এক ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থষ্টির জন্য, পরবর্তীকালে, শব্দকে 
ঈশ্বরের সঙ্গে যোগ করা হয়েছে। শবত্রহ্ম-_যাহা প্রণব, তার বিয় 
ধারণা, এই সমস্ত জাতিগত বা কুলগত ঈশ্বরের ধারণ! যাদের, তাদের 
পক্ষে সম্ভব হতে পারে না, কারণ ব্রহ্ম সর্ববব্যাপী, অনন্ত, অনাদি এবং 
অনির্বচনীয়। সর্ধ্বাত্ববাদের ধারণ! ছিল প্রাচীন বৈদিকদের, কিস্তু এই 
তত্বের বিকাশ হয় উপনিষদ যুগে-_পরবর্তাঁ ব্রহ্মবাদী নিবৃত্তিমার্গাদের 
সময় ব্রহ্মসাধনের লক্ষ্য ছিল যোগ ও মন্ত্র সাধনার ছারা অদ্বৈততত্বের 
্রাহ্মীস্থিতিতে উন্নয়ন । এই তত্বের সঙ্গে জাতিবাচী বাইবেলের ঈশ্বর- 
তত্ব মিল করা যায় না বলেই, আলেকজেন্দ্রীয় যুগে ফিলো। ওক্ডটেষ্টামেন্টের 
গল্পকে ঢেলে নৃতন করে দার্শনিক রূপ দিয়েছেন। এট। যে আর একটা! 
গৌজামিল তাহা পর্বে ডাঃপ্যাটিসনের উদ্ধৃতি দিয়ে, দেখিয়ে দিয়েছি । 
সাকার ভগবান ও জাতীয় ঈশ্বর ধরে ব্যাখ্যা করলে শবজব্রহ্গ হয়ে যান 
ঈশ্বরের মুখনির্গত শব্দ । ঈশ্বরের মুখনির্গত পবিত্র শব্ধ হলেই তার ব্রহ্মত্ব 
থাকে না। ধর্ম প্রচারের জন্য ঈশ্বরের বাক্য বা ভরের রা রিভিলেসনের 
* বাক্য বলে ঘোষিত ন| হলে, লোকের বিশ্বাস উৎপা্ন করা যায় না। 
চেল! তৈরী করতে হলে, এইরকম ভরের বাক্য হবে; সাকার ঈশ্বরের 
শহ্দব্রন্গা রা | 
সুখের বিষয় পারসিকদের এইরকম শব্ধ তত্বের ব্যাখ্যা 
দেখা যাচ্ছে না। তবে এটাকেও ফিলোর মত গোঁজামিল দিয়ে 
ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পাশিদের আচার্ধ্য ধল্লা সাহেব লিখেছেন, 
“ওরিগেন বলেন যে ঈশ্বর, প্রজ্ঞা অথব! পুত্রকে স্থষ্টি করিয়াছিলেন এবং 
অন্থর মজদ। এবং পেস্তা মৈন্থ্যর মধ্যে যে সম্বন্ব-_-পরম পিতার সহিত 
'তাহারও সেই সম্বন্ধ” । ৫৫ এই ব্যাখ্যাটা ফিলোর দেওয়া ব্যাখ্যারই 


৫৫ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস, রাধাকৃফণ পৃঃ ৪ 
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নকল। ফিলোর সম্বন্ধে ডাঃ প্যাটিসন যাহা বলেছেন, তাহা আগেই" 
উল্লেখ করেছি৭ স্ুত্বরাং এস্থলে পুরুল্লেখ নিশ্তায়োজন:। 


পার্শা প্রণব 


প্রণব সম্বন্ধে চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, যা' বলেছেন তাহা গ্রহণ- 
যোগ্য নয়। তিনি বলেন, “হিন্দু মতে অ, উ” ম এই তিনটি বর্ণদ্বার।, 
প্রণব গঠিত; ইহার নাম ওঁকার, পার্শী মতে হ-_-উ-_ন্‌_এই তিনটা 
বর্ণদ্বারা প্রণব গঠিত । ইহার নাম হোন্‌ বর।” 

আমরা প্রণব আলোচনায় দেখেছি যে প্রণবই ত্রহ্গ- ইনিই 
শব্ব্রন্ম। এই ব্রহ্মবাদ হতে পৃথক হয়ে গেলেন জরাধুষ্্র খষি। তিনি 
গ্রহণ করলেন নামরূপের বাচক সগুণ ভগবান অহ্ুরমজদাকে | সুতরাং 
ইহা প্রণবরূপ মহাবীজের সঙ্গে একার্থবাচক হতে পারে না। 
«“হোন্”কে পারসিকরা, যদি বীজমন্ত্র অর্থে ব্যবহার করে থাকেনঃ 
তৰে এই বীজ অন্থরমজদীবাচক শক্তিবীজ। ইহা প্রণবের 
প্রকাশিত বাচকবীজশক্তি। ইহাকে প্রণবের আসন দেওয়া যায় না। 
আর--আচার্্য ধল্লা সাহেব পাশিদের আচার্য ; তার লেখায় এ 
বিষয়ে কোন ইঙ্গিত দেওয়া নাই এবং “গাথার মধ্যেও ইহার কোন 
উল্লেখ নাই। 

রহস্যমূলক সাধনা, প্রাচীন পারসী ধর্মে থাকা সম্ভব, কারণ, বেদের 
প্রাচীন যুগেই মান্ত্রিক স্তরে রহস্তমূলক সাধনা ছিল। পরবর্তীকালে. 
খন জরাধুষ্ট্রবাদের ক্ষাত্রধম্্ন ও ছন্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়েছিল, 
সেই সময় দেখা গেছে পুনরায় এই প্রাচীন পারসিকদের ধম্ম, বৈদিক 
“মিত্র” ধর্মের নিগুঢ় আচারের অভ্যুদয় । আচার্ধ্য ধল্লা সাহেব লিখেছেন,” 
জুলিয়ান দি ব্যাপটিষ্ট (৩৬১-৩৬৩ খৃঃ অঃ) মিত্রধর্মের গৃঢ় রহস্তে দীক্ষিত 
হয়েছিলেন। তিনি কনষ্টাটিনোপলে মিত্রপূজা প্রবস্তিত করিয়াছিলেন ।৫৬. 


৫৬ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে দর্শনের ইতিহাস, ২য় খণ্ড পৃঃ ২১ ও পৃঃ ২। 


প্রথম অধ্যায় ৮৫ 


স্বতরা! হোন বা হুংকার বৈদিক দেবতার বীজ হওয়াই সম্ভব 

“তান্তরিকযুগে ট্হার পুনরাবির্ভাব।"* তস্তরে ছুকার॥ শিবের বীজ। “ও 
:নিপঘসৈ ছং”__তি্ববতীয় মহাযোগীর বৌদ্ধ বীজমন্ত্র। ইহা পষ্টতঃ 
শিবকে ধ্যান কপার মন্ত্র। সম্ভবতঃ ইহার অর্থ-_শিবকে ধ্যান করি, 
মনিপস্ঘে অর্থাৎ সহত্রারে তাহার সহিত একাত্মবোধ করি। এখানে 
শিব “বাচকশক্তি এবং প্রণব “বাচ্য” শক্তি। ন্ৃতরাং হুংকার এবং 
ওষ্কার একার্থবাচক নয়। বীজমন্ত্র সাধনপৃত শব্দ বা সিদ্বাম্ত্র, তাহাকে 
বুদধিদবার পরিবর্তিত করে “ও তৎসং হো এই কল্পিত মন্ত্র_যাহা 
চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গ্রহণ করতে উপদেশ দিচ্ছেন, তাহ! যুক্তিপূর্ণ 
"নহে। 


পারমিক ধর্মে জরাধুষ্্বাঘ তাত্বিক নয় 


পারমিকদের সময়ে ঈশ্বরতব্বের ভালভাবে বিকাশ হয় নাই। 
ঈশ্বরতত্ব সম্বন্ধে আংশিক আলোচনার চেষ্টা দেখা যায়__গ্লেটোর সময় 
এবং পাশ্চাত্যজগতে ইহার বিশেষ আলোচনার চেষ্টা দেখা যায়-.. 
, আলেকজেন্দরিয়ার মাধ্যমে, ুষ্ঠীয়তকে। স্থৃতরাং ঈশ্বরভত্ববাদ ও বৈদিক 
প্রণবতত্ব, জরাধুস্ট্বাদী পারসীদের সময় আসা সম্ভব ছিল না। 
পারমীগণও এই ঈশ্বরতত্ব নিয়ে মাথাও ঘামান নাই। আচার্য্য ধল্লাও 
তার প্রবন্ধ--“পারসিক, চিন্তাধারার এঁতিহাসিক্ক ভূমিকা” পৃঃ ২ 
«প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস” ২য় খণ্ডে লিখেছেন, “জোরোষ্ররয 
ন্দে বিশ্বাসী, প্রাচীন ইরাণীয়দের তত্বসন্স্ধীয় বিচারে, অনুরাগ 
ছিল না। জরাধুষ্ট্রের ধর্মমত ঈশ্বর সম্বন্ধীয়, তব্সন্বন্ধীয় নয়।” 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


সিন্ধু সভ্যতা-_সকল সংস্কৃতির মূল, 


পারমিক সভ্যতায় প্রথম আরম্ত, বৈদিক সভ্যতা হতে হলেও» 
পরবস্তীকালে আস্থুর সংঅবের জন্য ইহাতে সেমেটিক বিকৃতি এসেছিল । 
জরারুষ্ট্র এই বিকৃতিকে সংস্কৃত করে জরাথুষ্্ন্মরপে প্রবস্তিত করেন। 
পশ্চিম এসিয়ায় সংস্কৃতির মূলে সিদ্ধুসভ্যতা, আবার বৈদিক সংস্কৃতির 
মূলেও সিদ্ধুসভ্যতা ৷ সুতরাং সিম্ধুসভ্যতার পরিপ্রেক্ষিতায়, পশ্চিম 
এসিয়ার জাতিগুলির তুলনামূলক আলোচনা! করলে, পশ্চিম এসিয়ার 
তথা ভারতের আধ্যত্ব ও ইউরোপের জাতিতত্বের গৌঁজামিলের 
কুয়াসা কেটে যায়। 

এঁতিহাসিক ও নৃতাত্বিক এবং ইন্দোলজিষ্টদের নিজ নিজ ধন্মর় 
সংস্কার এবং সংস্কৃত ভাষায় সুদূরপ্রসারী অস্তিত্ব দেখার ফলে যেসমস্ত 
্রান্তমতের স্থষ্টি হয়েছিল, তা আস্তে আস্তে অপসারিত হয়ে ষাচ্ছে। 
ইন্দোইউরোপীয় আধ্য কথাটার স্ষ্টি হয়েছিল এই থেকেই। আর 
এখনও আমাদের দেশের পণ্ডিতগণ উহার মোহ কাটিয়ে উঠতে পারেন 
নাই। 

জোরোস্বীয়গণের উৎপত্তি যেখানে, তাহ! যে এখনকার ভারত 
সীমান্তের সন্নিকটে এবং মূলতঃ এ উৎপত্তি স্থান ভারতেরই' অন্তর্গত 
ছিল, তাহাতে এখন আর পণ্তিতগণ সন্দেহ করেন না। 

ইতিপুর্ব্বে মিশর, পারস্য সম্বন্ধে আলোচনায় দেখা গিয়েছে ষে 
মিটান্নি, কাশশাইট, হিষ্রাইট ইত্যাদি জাতি, যাহারা এসিয়। মাইনর 
থেকে ব্যাকত্রিয়া পধ্যস্ত বিস্তৃত ছিল, তাদের সংস্কৃতি ভারতের লোকের 
সমগ্োত্রীয়। শুধু ভাষায় ঘণিষ্ঠ সম্বন্ধই নয়, ধর্মীয় আচার ব্যবহারের 
ব্যাপারে, এরা বৈদিক ভারতের সঙ্গে এক। পাঁরসীদেরও এই এক 
কথা। পারসীদের জেন্দ আভেম্তার ভাষার সঙ্গে বেদের ভাষার শুধু, 


প্রথম অধ্যায় ৮৭ 


মিলই 'যে আছে তা নয়, তাদের জাতিগত গঠন ও আচার ব্যবহারও 
বৈদিক ভাবতের সঙ্গে একস্কোত্রীয় ছিল। তাদের মধ্যে ব্রাহ্মণা্দি 
চ্ভুব্ণছিল ৷ জরাধুষ্্র সস্ক্‌র করে তাদের মধ্যে শুধু ক্ষত্রিয় বর্ণের 
অস্তিত্ব রাখলেন--একথ। গাথায় স্পষ্টভাবে তিনি উল্লেখ করেছেন। 
বৈদিক ভাষাগত প্রমাণেরও কোন অভাব নাই, যাতে দেখা যায় যে 
ভারত থেকেই এদের প্রবর্তকগণ বাইরে গিয়েছেন। 

বৈদিক সংস্কৃতির আলোচনায় আর একট! ভুল কর! হয়__ইহার 
বয়স সম্বন্ধে । এ পধ্যস্ত আলোচনায় যা দেখা ।গয়েছে, তাতে 
মহাখধি ব্যাসদেবের সময় স্থির করে ধর! হয় এবং বলা হয় যে খুষ্ট 
পূর্ব্ব প্রায় পৌনে ছু'হাজার বছর আগে বেদ সংকলিত হয়েছিল। 
এ কথাটা না হয় মেনেই নেওয়া হ'ল, কিন্তু বৈদিক সভ্যতা তো এ 
সময়ই উদ্ভূত হয়েছে একথা! তো উহাতে প্রমাণ হয় না। ভাষাতাত্বিক 
ও নৃতাত্বিক ক্রমবিকাশের নিয়ম ধরে হিসাব করলে প্রমাণ হবে যে, এ 
সময়ের শত শত বছর আগে থেকে বৈদিক সভ্যতা নিশ্চয়ই বর্তমান 
ছিল। আর সেই সভ্যতার অস্তিত্ব খুঁজতে হলে খুব বেশী দূর যেতে 
হবে না। মহেঞ্জোদাড়ে। ও হরাপ্পা। এই বিষয়ের জ্ঞানে যুগান্তর এনেছে। 
পূর্ব্বে, মার্শালের প্রত্বতান্বিক গবেষণা থেকে সরুলের ধারণ! হয়েছিল 
যে বৈদিক সভ্যতার সঙ্গে এই সভ্যতার খাগখাঞ্কক সম্বন্ধ, আর উহার 
, জন্যই বাইরে থেকে বৈদিক আক্রমণকারীদের; আক্রমণের গল্প বেশ 
রচনা! করা হয়েছিল। এই মত আর বর্তমানে”চলে না। এই মত 
যথাস্থানে খণ্ডন কর! হবে। প্রকৃতপক্ষে সিন্ধু সভ্যতা ও বৈদিক সভ্যতা 
একই গোত্রীয়, এদের পরিচয় ধারাবাহিক। 


সিদ্ধ সভ্যত। সর্বাপেক্ষ। প্রাচীন 


ইতিপূর্বেবে উল্লেখ করেছি যে খথেদে উর অঞ্চলে আর্য 
উপনিবেশ স্থাপনের বিষয় একাধিক স্থানে দেখা যায়। এ বিষয়ে 
জানতে হলে মানস্ুরি সাহেবের আগে-_উল্লিখিত পুস্তক এবং স্বামী 


৮৮ * সভ্যতা ও ধর্ধের ক্রম বিকাশ 


শংকরানন্দের “হিন্দুষ্টেটস্‌ অব নুমেরিয়া” অধ্যয়ন কর! উচিত ।* আমি 
লিপিবাহুল্যভয়ে আর বেশী প্রমাণ-দাঞ্চিল করব না, তবে, বৈদেশিক 
পপ্তিতগণের আরও কয়েকটা উদ্ধৃতি দেওয়া উচিত মনে করছি। %. 

ইহার আলোচনায় স্বামী শঙ্করানন্দের লেখা থেকে তুলে" দিচ্ছি ১-- 

“বিংশ শতাব্দী-_ক্রীট ও সিন্ধু উপত্যকা এবং আর ষে সব প্রাচীন 
সভ্যতা আবিষ্কৃত হয়েছে, যাতে এই কাল্পনিক ( বহিভারতীয় ) আধ্য 
আক্রমণের মতবাদ নিমু'ল করা যায়_তাহা আবিষ্কার করে এক 
যুগান্তর নিয়ে এসেছে। ইহা নিম্ে পরিষ্কারভাবে আলোচনা 
করা হচ্ছে £ 

(১) ক্রীটের প্রত্বতাত্বিক খননে প্রমাণ হয়েছে যে গ্রীক--- 
সংস্কৃতি ক্রীট থেকে নেওরা হয়েছে। ক্রীটবাসীগণ হ্যামবংশী ছিল, 
গ্রীকরাও তাই ছিল, তারা আধ্য ছিল না। থেরা ও এথেন্সের ছয় 
এবং সাত পুঃ খুষ্টাব্দের গ্রীকশিলালিপিতে মহাপ্রাণ বর্ণের অভাব 
থেকে এই প্রমাণ সিদ্ধ হয়েছে । এই কলিত সাধারণ আধ্যনিবাসের 
মতবাদ অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে এই কাল্পনিক আধ্যনিবাসের মত 
অন্তহিত হয়েছে। 

(২) দ্বিতীয় আঘাত সিন্ধু উপত্যকার খননের দ্বার দেওয়। 
হয়েছে। ইউরোপীয় পুরাতাত্বিক এবং তাদের মোসাহেবদের বিরোধী 
তত্বের উদয় হয়েছে এক উচ্চস্তরের নগরসভাতার ধ্বংসাবশেষ 
আবিষ্কারের দ্বারা সেইস্থানে, যেখানে মোক্ষমূলরের মতে আদিমদের 
কুটার থাকার কথা বলা হয়েছিল। অধিকন্ত সিন্ধু সভ্যতার পত্তনের 
পর সিদ্ধু স্থানের চিত্র খণ্থেদের চিত্রের সঙ্গে পৃথক। সে স্থানে প্রচুর 
বৃষ্টিপাতপূর্ণ বস্তজস্ত সমাকীর্ণ ঘন বনের বদলে পাওয়া যাচ্ছে 
এমন স্থান-_যেখানের অঞ্চল বৃক্ষহীন ও জস্তশৃন্, শুফ রসশুষ্, এবং 
যেখানে বৃষ্টিপাত খুব কম। সুতরাং সেখানে মহেঞ্জোদাড়োর সভ্যতার 
পত্তনের পর কোন আধ্যজাতির বাস সম্ভব হ'তে পারে না। 
মোক্ষমূলরের কাল্পনিক আর্যদের অদৃশ্য হওয়ার পর আমর! 


প্রথম অধ্যাস় ৮৯ 


:মহেঞ্ে্টাড়ো ও হরপ্লাকে বৈদিক আধ্যদের নগর বলে প্রমাণ করতে 
অগ্রসর হতে পারি। এর বিরুদ্ধে যুক্তি নিম্নে, দেওয়া গেল, 

+ (ক) প্রত্বতাত্বিকদের স্তর্তভিত্তিক বৃহৎ গৃহ--বৈদিক হজ্ঞের 
অংশ। চারটী বেদী যার ঢালু উত্তরদিকে, আর যায় হুইদিক বাথরুমের 
শ্রেণীর মত দুইদিকে ইটের দেওয়াল, তার উদ্দেশ্ট ছিল যজ্ঞে ফুপ 
প্রতিষ্ঠার জন্ত'। এই পরিকল্পনা ছিল যে এই পথে অনেক জল 
ফেল! ও ধৌত করার জন্য প্রয়োজন । চারটি বেদীর প্রয়োজন ছিল-_ 
চারি বেদের জন্য। ইহার উত্তরের বড় ঘর-_যজ্ঞের অগ্নি প্রজ্বালন 
করার জন্য নির্দিষ্ট ছিল। উহার উত্তরে বৃক্ষের সারির অবশেষ 
ছিল--ইহাতে বোঝ। যাবে যে পবিত্র বৃক্ষের জন্য উহ! নির্দিষ্ট ছিল। 

(খ) ম্বৃতের সৎকারের যাহা বৈদিক প্রথা--যথ। দাহ, সমাধি 
'এবং গৃহে অগ্নিহোত্রীর অস্তেপ্রিক্রিয়ার ব্যবস্থা ছিল। 


(গ) বৈদিক -দেবতার জন্য পক্ষী ও পশুর প্রতীক ছিল। এই 
বৈদিক দেবতা-_ সূর্য্য, ইন্দ্র, মরুৎ, অগ্নি, রুদ্র, গায়ত্রী, পর্য্যন্ত প্রভৃতি । 

(ঘ) পারলৌকিক বৈদিক চিন্তা যাহা যম এবং যমায়ন দ্বারা 
প্রস্তাবিত হয়েছিল তার বর্ণনার অস্তিত্ব দেখা যায়--হুরপ্রার সমাধিপান্র 
থেকে (এস এম ভাটস্)। 

“থেদের শশ্বরাস্থুর ব্যাবিলনের হাম্মর রাবী সঙ্গে এক বলে মনে 
করা, যেতে পারে নিম্নলিখিত কারণে :--শশ্বক্ শব্দ পাতে হস্বর । 

হম্বর থেকে হাম্মুরাবি, শুধু উচ্চারণের পার্থক্য হাম্মুরাবির বংশের 
পরের সম্রাট বংশই হল কাসসাইটগণ, যারা ইন্দো৷ আধ্ধ্য-_স্ুতরাং ইহ 
শধথেদের দিবোদাসের বংশই হবে 1৮ ৫৭ 

এই বিষয়ে পরে অনেক প্রমাণ উল্লেখ কর! হবে। 

এই স্থলে প্রসঙ্গক্রমে বল! যায় যে গ্রীক সভ্যতাকে অনাধ্য 

অসিঙ্ধকু সভ্যতা বলা যায় না এবং ক্রীট সভ্যতাও অসিস্কু নয়। 


€৭ হিন্দু ষ্টেটস্‌ অব সুমেরিয়া, শঙ্করনিন্ন 2 পৃঃ ৩৫ ৩৬ ভূমিকা । 





৯* ' সভ্যত| ও ধরনের ক্রম বিকশি 


সিন্ধুর দেবার্চনাকে বৈদিক যজ্ের স্থানাভিষিক্ত করা যায় ধা। এই 
বিষয় পরে স্থবিস্কৃত আলোচনায় প্রমাণ কর! হবে। 
প্রকৃতপক্ষে মধ্যপ্রাচ্যে যে সমস্ত প্রত্বতাত্বিক আবিষ্কার হয়েছে, 
তাতেই ইহাই চূড়াস্তভাবে প্রমাণিত হয়েছে তে ম্হেঞজোদাড়োয় 
ব্যবহৃত সাংস্কৃতিক পদার্থ সুমেরে প্রচুর প্রমাণে পাওয়া গিয়েছে, 
পক্ষান্তরে সুমের থেকে মহেঞ্জোদাড়োতে খুব কমই এসেছে বা আসে 
নাই। 


পারস্য-সংস্কৃতির মূল ভারতী 


উক্ত বিষষে কয়েকটী মত উদ্ধৃত করছি ঃ প্রলিনসন লিখেছেন” 
পারস্তসভ্যতার দ্বারা বৈদিক কালের ভারতীয় সভ্যতার প্রবর্তন হয় 
নাই। পারসিক-দের প্রভাব বৈদিক সভ্যতার পরবস্রীকালের। 
আসীরীয় ও ব্যাবিলোনীয়গণ সিন্ধুদেশের অর্থসম্পদের সংবাঁদ ভাল 
ভাবেই জানতেন 1৮৫৮ 

পারস্য ও ভারতের দেবতা! ও অস্ত্র এবং ভাষাতাত্বিক অদ্ভুতমিলের 
জন্য সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক যে বৈদিক সভ্যতা! মূলতঃ মধ্যএসিয়া হতে 
উদ্ভূত, কিন্তু ভারততত্বজ্ঞ খ্যাতনামা পণ্ডিতগণ এই যুক্তির অসারতা 
প্রমাণ করেছেন । 

কীথ লিখেছেন, “ফলত; ইহা স্পষ্ট যে এই দেবতাদের অস্তিত্ব 
আগেই ছিল: বাগজোকাইতে যে দেবতাদের শ্রেণীবদ্ধ করা 
হয়েছে, তাহাতে খথেদে এই চিস্তাধার। যে স্পষ্টরূপ গ্রহণ কর! 
হয়েছে বলে ধরা যেতে পারে এবং খণ্থেদ নিশ্চয়ই সে সময় বর্তমান 
ছিল”। 

“এমন কোন বিষয় জান! যায় নাই ষে নামের মিল ধরে কোন 
দেবতা অন্য কোন জাতির কাছে থেকে নেওয়। হয়েছে । ইহাতে খুঝ 


৫৮ ইনটার-কোর্স বিটুইন-ইত্ডিম্। এণ্ড ওয়েস্টার্ণ ওয়ার্লড, রলিনসনঃ পৃ ৯৫ 


প্রথম অধ্যায় রর টি 


বেন হলে, আমরা! স্বভাবগত মিল নিয়ে তর্ক করতে পারি । এই রকম 
তর্কের উপর নিঃসন্দেহে স্কোর দেওয়া যেত,যদি খ্েদে সেমিটিক মূলীয় 
শব্দ'ধার কর! হয়ে থাকে, কেন্ত ষদি খণ বলেই ধরা যায় তবে এ রকম 
মাত্র ছটা শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। একটা মানা অর্থাৎ গহন! এবং স্বর্ণ 
নিমিত বলে বর্ণিত-_যাহা বাবিলোনীয় শব্দের “মীন” বলে ধরা যেতে 


পারে। তারপর পরশু অর্থে কুড়াল। এই শব্দ এতদূর বিচ্ছিন্ন ষে 


এতে কিছুই প্রমাণ হয় না। অস্থুর শব্দ অসার শব্দের সঙ্গে এক করা 
যায় না (জে আর এ এস, ১৯১৬ পৃঃ ৩৬৪, কীথ ) 

হপকিনস্‌ লিখেছেন, “আর ইহ! প্রমাণ করা অসম্ভব যে খথেদে 
৩৬০ দিনের বছর ব্যাবিলোনীয় বছর থেকে নেওয়া । আরও অসম্ভব 
কথা! যে পবিত্র সপ্ত সংখ্যাটি ব্যাবিলোনীয় নবম কথাতে পরিণত 
হয়েছে ।” (হ্যাপকিনস্‌ অরিজিন অব রিলিজিয়ন পূ ২৯১ )। 

হল লিখেছেন, “অবশ্য তর্ক করা হয় যে ভারতীয় অক্ষর যাহা, 
মেসপটেমিয়ার মাধ্যমে খু পুঃ অষ্টম শতকে এসেছিল, তাহা। ফিনিসীয়- 
লিপি থেকে উদ্ভৃত--কারণ মোবাইট প্রস্তরে ইহার মত লেখ! 
পাওয়া গিয়েছে ; কিন্তু এই অন্থমান এত অনিশ্চিত যে ইহার উপর 
কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করা যায় না।” ( এনসিয়েপ্ট হিষ্টরী অব দি. 
নিয়ার ইষ্ট; হল, প্র ৪৫১)। | 

কিথ লিখেছেন, “মোবাইট প্রস্তরের 'অস্তিত্বকাল খুঃ পু ৫৫০। 
"লোহা; তামা, ও ব্রোঞ্জের মাধ্যমে স্ুুমেরীয়” প্রভাব স্পষ্টতঃ সিদ্ধান্ত 
যোগ্য হয় নাই ; যদিও বলা হয়েছে যে তামা ও লোহা মেসপটেমিয়ার 
মাধ্যমে এসেছে । ইহ বলা যেতে পারে যে--যদিও ইলিয়ট স্মিথ 
জোর. দেন-্যে বৈদিক কালে ভারতীয় চিস্তার উপর মিশরীয়. 
প্রভাব আছে এবং তিনি বিশ্বাস করতে চান যে খুঃ পৃঃ ছয়, 
শতক্ষের ভারতীয় চিস্তাবিকাশের এই ধারা; কিন্ত তিনি ইহাতে 

ভারতীয় উপনিষদ ও বৌদ্ধ ধর্মের বিকাশের ধারা অস্বীকার 
করেছেন। এই সময় ইরাণের সঙ্কে বিশেষ সম্বন্ধও ভালভাবে প্রমাণ. 


মরিধিআি) 


৯২ ৃ্‌ সভ্যত! ও ধর্মের ক্রয় বিকাশ 


হয় না, যদিও ভারতে অগ্নিসস্কৃতি ইরাণ কর্তৃক প্রভাবিত হয়ে 
থাকতে পারে, অস্থুর' নামেন মধ্যে অসর শব্দের বুৎপন্তি থাকতে পারে, 
এবং এতরেয় ব্রাহ্মণে ব্যক্তিগতভাবে ঞক্কান অন্থরের নাম থাকতে “ 
পারে।” (রিলিজিয়ন এযাণ্ড ফিলজফি অব দি বেদ, কিথ, পৃঃ 
৫5 ৬, ১৫১ ২৫ ও ২৬) 

কীথ অন্যত্র লিখেছেন, “সুতরাং স্পষ্ট সিদ্ধান্ত এই যে মিটান্গীর 
আধ্যগণ পূর্বদেশ থেকে এই দেশে এসেছিলেন ; তাদের প্রবেশের 
সুবিধ! হয়েছিল, কাসসাইটদের কবিলোনীয়৷ আক্রমণের সুযোগ । 
যেকবিও এই মত গ্রহণ করেছেন যে ইহাদের দেবত৷ ভারতীয় এবং 
পুর্ব ইরাণীয় জাতি কর্তৃক আনীত হয়েছিল । ( জে, আর, এস ১৯০৯ 
পৃঃ ৭২১ ) মৌলটন ও এই মতের কতকটা সমর্থন করেন ।” ৫৯ 


হল লিখেছেন, খুঃ পুঃ ৩০০০ বছর পুর্বে ভারত যে মিশর ও 
ব্যবিলনের সঙ্গে সমতুলাভাবে তার নিজস্ব পৃথক স্ভ্যতার অধিকারী 
ছিল, তাহার সম্বন্ধে অনেক উল্লেখ কর! হয়েছে । ইহা অত্যন্ত স্পষ্ট যে 
ইহা ভারতের মাটাতে গভীরভাবে প্রবিষ্ট পারিপান্থিকের উপর, 
উপকরণের সমাবেশের দ্বারা, বনু বৎসর ধীর সাধনার ফল; ইহা 
এতকাল ধরে বিকাশমান আছে; ইহা এখনও বিশেষভাবে ভারতীয় 
এবং বর্তমান ভারতীয় সভ্যতার ভিত্তিভূমি। স্থাপত্য, শিল্প, পোষাক ও 
ধর্ম্মে_মহেঞোদাড়োর ইতিহাস ভারতের যাহা প্রকৃতিগত তাহারই, 
চিত্র উৎঘাটিত করে।* ৬০ 

কালদীয় ভাষায় বৈদিক শব্দের বিষয় বাঁলগঙ্াধর তিলক 
উল্লেখ করেছেন। তিনি সিদ্ধান্ত করেছেন যে খু পৃঃ ১৪০ খুষ্টাব্ে 
বৈদিক সংস্কৃতি মেসোপটেমিয়ার রাজাদের নিকট পরিচিত ছিল ইহা 
তাহাদিগকে প্রভাবান্বিত করেছিল। (কালাডয়ান এ্যাণ্ড ইগ্ডিয়ান 


৫৯ ( ইণ্ডে৷ এরিয়ান, কীথ, ভাগারকায় কমেমোরেশন ভলিউম পৃঃ ৮৫ )। 
৬ৎ নিউলাইট অন দি মোষ্ট এনসিয়েন্ট ইষ্টং হল, পৃঃ ২২০ 


প্রথম অধ্যায় | ৃ ৯৩, 


বেদ, কালগঙ্গাধর তিলক; ভাগ্াঁবকার কমেমরেশন ভলিউম $ পৃঃ 
২৯ )। | ৪ 

'  ব্যাপসন লিখেছেন, “ইরাণের ভাষা সবচেয়ে পুরাতন গাথার 
ভাষা, ফাহ৷ স্বয়ং জোরাষ্টারের দ্বারা কথিত পুরাতন পারসী ভাষার, 
পরবর্তী ধর্ম্মশাস্ত্রের অবশিষ্ট অংশ । প্রথম ডেরিয়াসের থেকে সুরু করে 
(খু পৃঃ ৫২০ ) এবং পরবর্তাঁ ডেরিয়াসের সময় পর্য্যন্ত (খুঃ প্রঃ ৩৩৮) 
যে শিলালিপি পাওয়৷ ষায়-_সে সমস্ত গুলিই খথেদের স্তোত্র, যাহ! 
ভারতবর্ষে পাওয়া গিয়েছে, তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সন্বন্যুক্ত। শুধু. 
শব্দ ও প্রবাদ বাক্য নয়, সমস্ত কবিতার ছত্রগুলি, শব্ধ ও.বাক্য 
পরিবর্তন না করেই ভাষাস্তরিত কর! বায়, যদিও শবের চেহারাটি 
আফগানিস্তানে, পুর্ব ও পশ্চিমের দূরত্ব ও সময়ের ব্যবধানের জন্য: 
পরিবন্তিত হয়েছে, আর যাহা ভারতে গিয়েছে-_তাদের পরিবর্তন, 
অনেক কম হয়েছে।” 

“যে কথাই হউক না কেন, খু পৃঃ ১৫ শতকে যে আধ্য জাতির : 
শাখা এসিয়৷ মাইনরের উত্তরে পশ্চিম ব্যবিলন থেকে মিদিয়া পর্য্যন্ত 
বিরাট অঞ্চল ব্যাপিয়া প্রভাব বিস্তার করেছিল, তাহার সম্বন্ধে 
বেশ প্রমাণ আছে। (ক্যাম্ত্রিজ টি অব ইতডিয়া, র্যাপসন ;. 
পু ৬৬) 

প্রসঙ্গ ক্রমে বল! যায় ভাষার মূল বসতি যেখানে, সেখানে ভাষা. 
গতীরভাবে মূল প্রবেশ করায় বলে, পরিবর্তন কম হয়, কিন্তু ভারতীয় 
সংস্কৃতি ও ভাষা, ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় এবং সেখানে গভীরভাবে 
মূল প্রবিষ্ট না করতে পারায় এবং সহজেই বেশীভাবে স্থানীয় ভাষার, 
সঙ্গে মিলিত হওয়ায়, বেশী পরিবস্তিত হয়েছে । এই বেশী পরিবর্তনের 
জগ্যই পারসী, ভাষাকে মূল না বলে ভারতীয় ভাষাকে মূল বলে, 
স্বীকার না করে.উপাঁয় নাই। 


৯৪ সভ্যতা ও ধনের ক্রয় বিকাষ 


বাঞ্গীক ঝ। ব্যাকৃত্রিয়ার সংস্কৃতি 


বাহলীক সম্বন্ধে ইতিপূর্বর্বই উল্লেখ করেছি। এখানে নীচ ছজন 
পণ্ডিতের গবেষণ! উদ্ধ'ত করছি । 

বাহলীক বা ব্যাকত্রিয়া সম্বন্ধে কেনেডি লিখেছেন, “ব্যাকৃত্রিয়ান ও 
ভারতীয়গণের মধ্যে দশ হাজার ব্রাহ্মণ ছিলেন। ক্রিমেপ্টাইন 
প্লেকর্ডে আছে (পু৯২০) যে ভারতীয় রাজ্যে ব্যকৃত্রিয়দের মধ্যে 
অগণিত সংখ্যায় ত্রাহ্গণ আছে। দিখিজয়ী আলেকজাপ্ডারের সঙ্গীর! 
লিখেছেন যে, কাবুলের পাব্বত্য-জাতিদের মধ্যে ব্রাহ্মণ আছে এক 
ব্রাহ্মণ গ্রন্থের মধ্যে বনুস্থানে এবং পরবস্তী লেখকদের গ্রন্থে কাবুল ও 
ব্যাকৃত্রিয়ার নধ্যে ব্রাহ্মণের বিষয়ে প্রায়ই উল্লেখ দেখা যায় । ৬১ 

এস বি চৌধুরী লিখেছেন, “কিন্ত বাহলীকদের বিষয় অথর্ববেদ 
পরিশিষ্টে আছে, এখানে তারা শক, যবন ও তুখারের সঙ্গে উল্লিখিত 
হওয়ায় মনে হয় ষে, বৈদিক বাহিলকগণ অনেক উত্তরের লোক হবেন। 
বাহ্িলিকগণ প্রয়ই পৌরাণিক সাহিত্যে উল্লিখিত আছে ; ইহাতে 
তারা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের একটী বড় যোদ্ধাজাতি বলে পরিচিত। প্রাচীন 
কাহিনীতে এর৷ ক্ষত্রিয়শ্রেণীর সঙ্গে সংযুক্ত বলে উল্লিখিত আছে। 
এতে এরা বাহিলক দেশের অধিবাসী বলে বাঁণত। শতপথ ব্রাহ্মণের 
বাহ্লিকপ্রতিপিয় কৌরবগণের রাজা । ইনি সম্ভবতঃ মহাভারতের 
বাহ্লিকপ্রতিপিয়দের সঙ্গে এক। রামায়ণের একটা কাহিনীতে 
এতদূর বলা হয়েছে যে এতে মনে হয় কুরুবংশ বাহিলকদের দেশ 
থেকে এসেছেন। রামায়ণের এই স্থানে আছে প্রজাপতি কর্দমের 
পুত্র ইলা বাহিলক দেশের রাজা। ইনি এই রাজ্য তার পুত্র শশবিন্দুকে 
দিয়ে মধ্যপ্রদেশের প্রতিষ্ঠানপুরে একটা নগরী স্থাপন করেন। 
এখানে তার অন্য পুত্র পুরুরবা এল রাজ্য পান। এই কাহিনীর 
এ কৃষ্ণ ক্রিশ্চিয়ানিটা ও গুজারং কেনেভিং জে, এন, বি ১৯৯৭, পৃ ৯৫৯ 

| 


প্রথম অধ্যায় ৯৫ 


স্থত্রে কুরুবংশের পূর্বপুরুষ এলদের সঙ্গে বাহলীকের রাজবংশ 
কর্দিমদের, সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। ডাঃ এইচ দি রায়চৌধুরী বলেন যে 
বাহলীকের রাজবংশ কর্দমের নামে পারস্তের নদীর নাম এসেছে এবং 
সিদ্ধান্ত করেছেন*যে কর্দিম রাজগণের বাড়ী ইরাঁণের বাহলীক দেশে 
এবং ভারতের কোন প্রদেশে নয়। কর্দমনদী জরকসানের সাথে সম্বন্ধ- 
যুক্ত, ইহা! বোখারার মধ্যদিয়ে প্রবাহিত। কোৌটিল্য কর্দমযণির উল্লেখ 
করেছেন, আর তার টীকায় আছে কর্দম নদী পারস্তে। এন এল দে 
, দেখিয়েছেন যে ফসবোলের মতান্ুসারে বোখার সমরখন্দের সামান্য 
উত্তর দিয়ে প্রবাহিত, ইহ1 ভাগবতের হাটকী নদী এবং অন্যান্য 
পুস্তকের হিরণ্যবতী, ইহা অর্থ স্বর্ণ নদী । জরফসান কথার অর্থও 
স্ববর্ণ পরিবেশক । ইহার এই নামের কারণ, উহা উর্ধরার আধার | 
হুয়েনসাং লিখেছেন বে হুয়ের সা তাকে বলেছেন যে. উত্তরে অক্ষুর 
ধারে কোহোলে। নামে দেশ আছে এবং এই রাজ্যের রাজধানীর নাম 
রাঁজগৃহ। এই চীন দেশীয় নামটি বর্তমানে বালখ দেশকে নির্দেশ করে। 
এই বালখই আফগান তুক্ষিস্থানে অবস্থিত এবং বাহুলীকদের রাজত্ব ।” 
( এখনিক সেটেলমেন্টস্‌ ইন এনসিয়েণ্ট ইপ্ডিয়া ; এ স বি রায় চৌধুরী 
পু ১০৮ ও ১১১) ্‌ 


ৃ সুমেরীয় সভ্যত। ও ভারতীন়্ 


সুমেরীয় সভ্যতা ও যে ভারতীয় তার কিছু আলোচনা কর! 
যাচ্ছে ৮ 

স্বামী শংকরানন্দ লিখেছেন, “সিম্ধু উপত্যকার পুরাতন অঞ্চল 
খনন করায়, সম্প্রতি এই বিষয়ে নৃতনতর প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। উর 
এবং অন্যন্যে স্থুমেরীয় অঞ্চলে প্রত্বতাত্বিক খননের ফলে, এই অজান। 
বর্ণমালায় খোদিত অনেকগুলি শীলমোহর পাওয়া গিয়েছে । বর্তমানে 
সিন্ধু সভ্যতা! উপত্যকা খননের ফলে যে সমস্ত শীলমোহর এবং 


৯৬ সভ্যতা ও ধর্মের ক্রম বিকাশ 


খোদিত লিপি পাওয়া গিয়েছে ভাতে এ স্থুমেরীয় অঞ্চলের বর্ণমালার: 
অজ্ঞতা এবং অসীমঞ্জক্ট্যের ধারণ! অপপারিত হয়েছে। এগুলি নার 
সিষ্কুসভ্যতার শীল বলেই প্রমাণিত হয়েছে। 

ন্ুমেরীয় শীলমোহর সিন্ধু উপত্যকায় আবিষ্কার হওয়ার পর, হল 
সাহেবের মতবাদ ( সুমেরীয় সভ্যতা সিন্ধু উপত্যকার নিজস্ব এই . 
মতবাদ ) প্রবলতর হয়েছে সুমেরীয়গণ যে ভারত থেকে ইউক্রেতীয়, 
উপত্যকায় গিয়েছে-_ইহ। এখন বাস্তব সত্য 1৮ ৬২ 

শচীন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তার প্প্রাীন ইরাক” গ্রন্থে লিখেছেন, . 
সমেরীয় সংস্কৃতির পুরোধাগণের আগমন হয়েছিল পুর্ব-দেশীয় পাহাড়. 
অঞ্চল থেকে, গিরি সংকটের মধ্য দিয়ে, সম্ভবত; ৪০০০-৩৫০০ 
ৃষ্পূর্ববাবের মধ্যে। এই সিদ্ধান্তই এখন করা হয়েছে।” (হিষ্টরী 
অব স্থুমের এণ্ড আক্কাদ, লিওনার্ভকিংপৃ ৬৫ ) “ভারতের সিন্ধুসভ্যতার 
উদ্ভব হয়েছিল এ সময়ের কাছাকাছি সময়ে, হয়তো! ব৷ তার কয়েক. 
শতাব্দ পূর্ব্ে। সুতরাং একথা মনে ওঠা স্বাভাবিক যে সিন্ধুসভ্যত। 
স্্টি করেছিল যে জাতি সেই জাতিরই একটি শাখা সুমের দেশে গিয়ে 
নূতন সংস্কৃতির সৃষ্টি করেছিল। বস্তুতঃ সিদ্ধুদেশের মাহেঞ্জোদাঁড়ো ও 
পাঞ্জাবের হরাপ্পা নামক স্থানে, প্রত্বতাত্বিক পরিবীক্ষণের ফলে, মিশরে 
পিরামিড স্থষ্টির সম সাময়িককাঁলের (খু পৃঃ ৩০০০ ) সিম্কুসভ্যতার 
যে বিষ্ময়কর রূপ প্রকাশ পেয়েছে তাই থেকে অনেক মনীষি এই 
সিদ্ধান্তের দিকে ঝৌঁক দিয়েছেন যে ভারতের সেই স্থুপ্রাচীন সভ্যতাই 
সুমেরীয় ও মিশরীয় সভ্যতার অগ্রজ--জগৎসভ্যতার পথ। 
প্রদর্শক |” * 

“মুমেরীয়রা আরব বা হিক্রদের মত জেমাইট জাতির মানুষ ছিল 
না। তারা যে ভাষা ব্যবহার করত, তার মধ্যে সেমিটিক শব্ডের প্রয়োগ. 
দীর্ঘ কয়েক শতাব্দী পর্য্স্ত একেবারেই পাওয়। যায় না, যা থেকে এই. 


৬২ হিন্দু ছ্রেটস্‌ অধ হুমেরিয়া, শক্করানন্দ, পৃঃ € | 
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কথাই প্রমাণ হয় যে যারা সেমাইটদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এদেন্ছি 
তারা অপেক্ষাকৃত পরবস্তীকালের” ( হিষ্টরী ও সমের এও আকৃকাদ 
লিনা” কিং পৃঃ ৬৩) 

“গোড়া থেকে সমেরীর লেখনকে চিত্রপবর্ধিত দেখা যায় ক্ুষের 
ও সিন্ধুবাসীদের লিখন প্রণালী ছিল একই রকমের। উত্তয় দেশের 
আবিষ্কৃত শিলমোহৰ গুলিও একই রকমের। ভারতীয় অস্কৃতি এস 
ব্যাবিলোনীয়ায় অপরিচিত ছিল না, ভার প্রমাণ পাওয়া যায় স্থমেনের 
উত্তর দিকে অবস্থিত অককাড দেশের কোন কুম্দিরে গ্রোপ্ত একটি 
'স্বৎপাত্রে ভারতের ধন্মাচরণ বিষয়ক চিত্রান্কন থেকে ) * * হরাঞ্সায় 
কয়েকটি শিলমোহর পাওয়া গেছে, স্ুমের দেশে যা! থেকে কষ্ট 
প্রমাণিত হয় ঘে আকাদীদের রাজত্বকালে, সে দেশে হরাপ্পা থেকে 
ব্যবসায়ীরা এসে নুমেরীয় সহরগুলিতে কারবার-- সম্ভবতঃ তুলাজাত 
দ্রব্যের বাণিজ্যে বেশ ভাল করেই জা কিয়ে বসেছিল । 

“তারপর থেকে স্ুমেরীয় ও ব্যাবিলোনীয়পগণের দীর্ঘকাল সহাবস্থান 
করতে দেখ। যায়। কিন্তু এখানকার সভ্যতার ইতিহাসমঞ্চে 
স্থমেরীয়দের প্রথম আবির্ভাব হয়েছিল এবং ব্যাহিলোনীয় সংস্কৃতির 
ভিত্তিপত্তন ও বিবর্ধন যে তারাই করেছিল তাতে গ্ার সন্দেহ নাই ।* 

স্থমের দেশের প্রথম সেমিটিক রাজত্ব প্রতিষ্ঠি্ হয়েছিল আক্কাদের 
রাজা সারগণের সময়। সারগণ সেমিটিক জাতীয় হলেও, বিদেশী 
ছিলেন না। আকাদীয় সেমিটীকগণের সংস্কৃতি ফুম্পূর্ণভাবেই সুমেরীয় 
সংস্কৃতি । তাই, কি সমাজ ব্যবস্থা, কি ধন্মীচরণ,কোন বিষয়ে বিশেষ 
কিছু পরিবর্তন ঘটেনি, কিন্তু দ্বিতীয় সেমিটিক অস্থযতান হয়েছিল 
পশ্চিম দেশ থেকে বিদেশী আক্রমণের ফলে ।” 

«“নিনেভের নিকট টেপি গওরা নামক স্থানে সাম্প্রতিক খনন কার্ধ্য 
সথট পুট ৩৭০০ অকো ৩৭০০ অবের প্রাচীন সহর আবিষ্কৃতই হয়েছে, আর সেথান্ে 


৬৩ ৩. (সম্পাদকীয় প্রবন্ধ, ট্রেটসম্যান, ডিসেম্বর ২৯৬, ) প্রাচীন ইরাক, শচীন 
নাথ চট্টোপাধ্যায় পৃঃ ২৯। 


৯৮" সভ্যতা ও ধন্মের ক্রমবিকাশ 


পাওয়া গেছে_-মন্দির ও সমাধি ছাড়াও সভ্যতার বিবিধ উপকরণ, 
যেমন কারুকার্য্যখচিত সিলমোহর অলংকার আর পৃথিবীর প্রাচীনতম 
ছ্যতক্রীড়ায় পাশা । ভল্মীভূত নগর আস্থরের অঙ্গারস্ূপের তলে 
আবিষ্কত প্রত্ুতত্রথচলির নিদর্শন থেকে প্রুতিপগ্ন হয় যে 
আসীরিয়ার আদিম অধিবাসীরা সে মিটাকজাতীয় মানুষ ছিল না, তার! 
ছিল-_স্থমেরিয়দেরই- জাতি, মেডিটেরিয়ানজাতীয় এবং তাদের 
সংস্কৃতি ছিল সম্পূর্ণ নুমেরীয় ।” 

পক্ষান্তরে সিম্ধুদেশে ও পাঞ্জাবের প্রত্বতাত্বিক আবিষ্কার সমূহ 
প্রাগ-ইতিহাসের উপর যে রশ্মি সম্পীত করেছে তা থেকে খ্যাতনামা" 
এতিহাসিকগণ এই সিদ্ধান্তই করেছেন যে সিন্ধুসভ্যতাই জগতের 
প্রাচীনতম সভ্যতা এবং এই অঞ্চলে বা! নিকটবর্তী স্থান থেকে স্ুমের 
দেশে তাত্রযুগের নূতন সংস্কৃতির আবির্ভাব হয়েছিল। তাই যদি হয়, 
তবে আদিকালের আসিরীয় সংস্কৃতিরও উৎপত্তিস্থান যে সিন্ধুপাঞ্জাৰ 
অঞ্চল, সে বিষয়ে আর কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না । 

এ বিষয়ে আসিরিয়াকে ব্যবিলোনীয় কাহিনীরই প্রতিরূপ বলা! 
যেতে পারে অর্থাৎ সেমেটিক প্রাধান্য সত্বেও প্রাচীন সংস্কৃতি অবলুপ্ত 
হয়নি, বরঞ্চ সেমেটিকরা৷ এ দেশীয় আচার পদ্ধতিকে গ্রহণ করে পুরাতন 
পদ্ধতির জীর্ণ দেহে বলের সঞ্চার করেছিল ।” 

মিদীয়রাজ উভক্ষত্র আধ্যজাতীয়। ইনি পারস্তের উত্তরভাগে , 
উপনিবিষ্ট হন। ৬০০ খু পৃঃ ক্যালডিয়ান ও মিদীয় মিলিত বাহিনী 
আসিরীয় রাজধানী অবরোধ করার ফলে, আস্মরী সাম্রাজ্যের পতন 
হয়। ক্যালডিয়ান নবোপোলাননসার ছিলেন--আসোরিয়ার রাজার 
ব্যাবিলননগরীর শাসকপ্রতিনিধি। নবোপোলানসারের সঙ্গে সন্ধিশ্থত্রে 
আবদ্ধ হলেন--মিদীয়রাজ উভক্ষত্র এবং মিত্রতাবন্ধন সুদৃঢ় করার জন্য 
নবোপোলানসারের পুত্র নেবুক্যাডনাসারের সঙ্গে আপন পৌত্রীর 
বিবাহ দেন এবং সন্ধি করেন। সন্ধির মন্দ ছিল এই যে উভয়ের মিলিত 
উদ্ভোগে আসীরিয়। সাআাজোর ভগ্তপ্রীয় সৌধকে ভূমির্সাৎ কর! হবে? 
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ক্যালডিয়ানরা নৃতন কোন সভ্যতা গড়ে তোলেনি। নদী উপ- 
ত্যকায় দ্রক্ষিণাঞ্চলে দীর্ঘকাল বসবাস করে, থ্যাবিলোনীয় সভ্যতাকে 
তাঁরা পুরাপুরি গ্রহণ করেছিল 1* ৬৪ 
“তাস্যুগ শেষ হয়ে গিয়েছিল ব্যাবিলোনীয় সাম্রাজ্যের সঙ্গে । 
'্বাবিলনে লৌহ যুগ প্রবন্তিত হুয়েছিল। আসীরিয়রা ধর্ম, সংস্কৃতি, 
"ও এতিহ্যে সমাজের কোন ক্ষেত্রে পারম্পধ্য ভঙ্গ করেনি । স্ুদীর্থ তিন 
'সহতআ্র বৎসরের অধিককাল ধরে নানান পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলেছে 
 বাবিলোনীয়া। ভাগ্যবিপর্যযয়ও ঘটেছে তার বিস্তর । সেমেটিক 
জাতির সংস্পর্শ ও বিভিন্ন অবস্থার ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে, সংস্কতি 
শুধু খোলসই বদলেছে, তার প্রকৃতিগত মৌলিক কোন পরিবর্তন 
ঘটেনি 1” ৬৫ 
উপরের উদ্ধৃতিগুলিতে দেখা গেল ষে পশ্চিম এশিয়ার প্রাচীন 
স্থমেরীয় সভ্যতা-_ভারতীয় সি্ধু সভ্যতারই আশ । এ বিষয়ে ইহার 
পরেই একটু ভাল করে আলোচন। করতে ইচ্ছা আছে। ইহা প্রায় খুঃ 
-পুই ৩৫০০ বছর আগেকার সময়ের বিষয় । তারপর যাযাবর সেমেটীক 
জাতির আক্রমণে এই স্ুমেরীয় জাতি পযুর্ঁদস্ত হয়ে নানাদিকে বিস্তৃত 
হয়ে পড়েছিল। পরবর্তী আস্মুরিয়া এবং আক্কাদীয় সভ্যতা এই 
স্ুমেরীয় সভ্যতাকে গ্রহণ করেছিল। সিন্ধু ও স্মেরীয় জাতি বিস্তৃত 
'হয়ে, সেমেটাক জাতির মিশ্রণে এবং পরবস্তী ভারতীয় আধ্যসংস্পর্শে 
' নুতনতর কয়েকটা জাতিরূপে বিকাশ লাভ করেছিল । ইহারাই কালভীয় 
ও ফিনিসীয় প্রভৃতি জাতি। কালভীয় ও ফিনিসীয়গণ যে স্পষ্টতঃ মূল 
ভারতীয় সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে যে সম্বন্ধে আলোচন! কর! 
হয়েছে এবং আরও প্রমাণ পরে পাওয়া যাবে! এই সময় ভারতের 
সীমান! বর্তমান পারস্য ও খোটানের বাহিরে অনেকখানি নিয়ে বিস্তৃত 
৬৪ শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ; প্রাচীন ইরাক, পৃঃ ৩০৯ । 
৬৫ প্রাচীন ইরাক, শচীন্জরনাথ চট্টোপাধ্যায় পৃঃ ১৬৯, ২০৭৪ ২১৬১ ২১৭, 


ম্ই৭৬ ৩-৩০৩। 


মলিদসতরএ সরবত সেজিরিডাঞন। টকারিনদ 


৮০ | সভ্যতা! ও ধশ্বের ক্রম বিকাশ 


ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। আর এই অঞ্চলের নিকটবন্তাঁ অঞ্চল__ 

এসিয়া মাইনর, সিরিয়& গ্রীস আর্মেনিষ্া প্রভৃতি দেশগুলি ই বৃহত্তর 

ভারতের লোকদ্বারাই উপনিবিষ্ট হয়েছিল। এরাই ছিল এই বৃহত্র 

ভারতীয় সস্কৃতিপ্রভাবাপন্ন আদিবৈদিক আর্ধ্জাতিধ সিরিয়ান, ষবন, 

গ্রীক, ব্যক্তিয়ান প্রভৃতি জাতির ভাষ। ও সংস্কৃতি প্রথম স্তরের বৈদিক 

আর্ধ্যজাতির অনুরূপ ছিল। এদের কিছু পরে আরও কয়েকটি আর্ধ্য- 

জাতির পরিচয় মিশর ও পশ্চিম এসিয়ার ভূগর্ভধননের ফলে আবিষ্কৃত 

হয়েছে। এদের নাম ছিল হিকশোস, হিট্রাইট, মিটান্গি, কাসসাইই 
প্রভৃতি। এর! ভারতীয় আর্ধ্যগোষ্ঠী বলে প্রমাণিত হয়েছে। হিক্র,' 
ক্যালডিয়ান ও কিনিসিয়ানদের সঙ্গে এই আর্ধ্যগোর্ঠীর রক্ত মিশ্রিত 
হয়ে যায়। এর! সিরিয়া, এসিয়ামাইনর ইরাক, গ্রীস ফিনিসিয়া» 
প্যালেষ্টাইন প্রভৃতি অঞ্চলের মধ্যে নিজেদের চিহ্ন লুপ্ত করে দিয়েছিল । 
এই অঞ্চলে হয়েছে আধ্যস-স্কৃতির প্রভাবের প্রাথমিক আদিবৈদিক. 
গোষ্ঠীর সঙ্গে স্থানীয় সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর মিশ্র উপনিবেশ । একথা! 
যথাস্থানে আলোচিত হুবে। 


নডিক তত্ব 


ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বৈদিক ভাষার সঙ্গে গ্রীক, রোমীয় ভাষার: 

' জাদৃষ্য দেখে ইউরোপীয় সমাজকে আধ্্যগৌরবে গৌরবান্বিত করার জন্ত- 
ইউরোপ থেকে নডিক জাতিঘারা গ্রীস প্রভৃতি অঞ্চল উপনিবিষ্ট হঞ্ঠেছিল 
-_এই মিথ্যা রচনা করেছেন। বৈদিক ভাষার প্রাধান্-_য। পশ্চিমদেশে 
দেখা যায়, তার মূল কারণই এই আদি বৈদিক ভারতের বিস্তৃতি।, 
ইউরোপের নিক জাতি খৃঃপৃঃ১৫০বছর আগে বিস্থৃতির গর্ভে নিমজ্জিত 
ছিল । ইউরোপে এ সময় সভ্যতার উন্মেষ হয় নাই। এখানে যার থাকত 
তারা যাযাবর পশু পালক স্তরের অবস্থার মানবগোষ্ঠী। উপরে: 
যে সমস্ত জাতির উল্লেখ কর! গেল---তাদদের উচ্চসংস্কৃতিসম্পন্ন সভ্যতার 

* অধ্যে প্রবেশ করে, তাদের অপসারিত করার মত বুদ্ধিবল প্রয়োগ এদের: 
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পক্ষে সম্ভব ছিলনা । ন্ডিক অনুপ্রবেশের মত এখন, অচল । এ বিষয়ে 
পরে বিস্তুত আলোচন! আছে! এই সময়ের ইতিহাসের পট-তৃমিকার 
বার বুদ্ধিবল এবং যশগৌরবে উদ্ভাসিত তারাই এ বিষয়ে যথার্থ 
সম্মানের অধিকারাঁ। ভারতীয় সংস্কৃতি গ্রীক জাতির মূল-_-এ বিষয়ে 
পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে বিশেষতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। ইহারাই 
উপরে বর্ণিত জাতিগুলি ; তবে এই সমস্ত আধ্যজাতিকে প্রকৃত পরব্্ভী 
বৈদিক স্তরের সংস্কংতির বাহক বলে মনে করলে ভুল হবে। পরবর্তাঁ 
বৈদিক সভ্যতা আদিবৈদিক সভ্যতা থেকে ভিন্ন গতিপথে যাত্রা 
করেছিল--ইহ বিভিন্ন স্থানে যথাসময়ে আলোচিত হবে। 


বৈদিক সভ্যতার ছুই স্তর 


সিন্ধু সত্যতার দ্বিতীয় স্তর, যাকে আদিবৈদিক স্তরের পূর্ববর্তী 
অবস্থা বল! যায়, সেখানে সিন্ধু ও সুমের প্রায়ই এক রকম। এর কারথ 
মূলতঃ সুমেরীয় সভ্যতা সিস্কুসভ্যতার বিস্তৃতি বলেই নির্দেশিত কর! 
যায়, কিন্তু সিন্ধুসভ্যতার দ্বিতীয় স্তর অর্থাৎ. প্রথম স্তরের পরবর্তী 
অবস্থা, যাহার সঙ্গে আদিবৈদিক সংস্কৃতির স্বোগনৃত্র' পাওয়া যায় 
সেই অবস্থায় পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে পরবর্তী ভারতীয় বৈদিক সংস্কৃতির 
' ৰেশী মিল পাওয়া যায় না। এই স্তরে বৈদিক স্য্কৃতি ক্রমবিকাশ স্থুতে 
পৃথক ধারা গ্রহণ করেছে। পশ্চিম এসিয়ার এই যুক্ত-সংস্কতি নুমেরীয় 
-সভ্যতার প্রথম থেকে দেড় হাজার বছর পর্য্যন্ত প্রায় একরকমই.ছিল। 
'আক্কাদীয় সভ্যতার প্রায় শেষ পধ্যস্ত এই সভ্যতার“মধ্যে বিশেষ জিজ্স 
প্রবাহের স্থষ্টি হয় নাই। বড় বড় রাষ্ট্রের উন্তব সত্বেও এবং গ্রাম্য সংস্কৃতির 
দেবতার মাধ্যমে ইহার! একই ভঙ্গীতে জীবন পরিচালিত করছিল ।. এই 
প্রকৃতির দেবতাঞ্চলির গুণ স্পষ্টত; পৃথক ছিল, ফদিও পরবর্তীকালে 
ইহাদের মধ্যে একদেবতার প্রাধান্য দেখা দিয়েছিল। ভারতেও বৈদিক 
সভ্যতার আদিপর্বে এইভাবই প্রকাশিত হয়েছে। এই যুগে বা এই, 
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স্তরের শেষে ভারতে বৈদিক সভ্যতা পৃথক ধারা গ্রহণ করল।. বৈদিক: 
ভারত মানসিক চেতনায়»আর এক ধাপ "অগ্রসর হ'ল। পশ্চিমএসিয়ায় 
বা সিন্ধু সভ্যতার অন্ত জাতিগুলির মানসিক চেতনা অতটা অগ্রসর 
হতে পারে নাই । তাদের চিন্তা ভোগ এবং ইন্দরিক্মবিলীসের দিকেই; 
অগ্রসর হতে লাগল। বৈদিক ভাবনা মানবজীবনের মধ্যে সত্য” 
সুন্দর মঙ্গল ও অমৃতত্ব অনুসন্ধানে রত হ'ল। বৈদিক মনীষীরা। 
বিশ্বের সকল বস্তর মধ্যেই এই পরম শ্রেয়ঃ বা! ভূমাকে আবিষ্কার: 
করতে পেরেছিলেন। সকল দেবতার মধ্যে এক সর্ববানুস্থযত, 
পরমচেতনা, সর্ধব কামনার কেন্দ্রীভূত অনন্ত অব্যয় সত্তাকে দর্শন: 
করার ফলে, তারা সকল দেবতাকেই এক পরম সত্তার প্রকাশ 
ভাবে দর্শন করে, আধ্যাত্মিক সাধনার নির্দেশ দিলেন। ইহাই 
হল পশ্চিম এসিয়ার সঙ্গে বৈদিক সাধনার পার্থক্যের কারণ। এই ছুই 
সভ্যতা তুলনা করার জন্য বৈদিক সংস্কৃতিকে ছুইভাগেই ভাগ করতে 
হবে। (১) আদি বৈদিক সংস্কৃতি (২) পরবস্তী বৈদিক সংস্কৃতি । আদি 
বৈদিক অবস্থায় বু দেবতা আছেন। প্রধান দেবতার আবির্ভাব হয়েছে 
কিস্ত সকল দেবতার মধ্যে একই শক্তি ব৷ গুণের প্রকাশের ধারণ! 
আসে নাই। এই অবস্থা খুষ্টজন্মের পুর্বে .দেড় থেকে ছুই হাজার বছরের 
পর্যন্ত উভয় সভ্যতার বেলায় একই রকম ছিল। তারপর 
পরবত্তী বৈদিক সংস্কৃতির উদ্ভব হয়। এই ষুগে ব্রহ্মবাদী চিন্তার উন্মেষ: 
হ'ল, যার ফলে ভারতীয় বৈদিক সংস্কৃতি পৃথক ধারা গ্রহণ করল | 
এত নিকটে অবস্থান ও লোকের উপনিবেশ ও বাণিজ্যিক আদান- 
প্রদান সত্বেও উভয় সংস্কৃতির মিলন হয় নাই, কারণ উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গী 
সম্পুণ পৃথক গতিপথ গ্রহণ করেছিল । এই বিরোধী সংস্কাতির বিনিময় 
জোর করে করেছিলেন, দিখিজয়ী আলেকজাগ্ডার। আলেকজেন্িয় 
তার মাধ্যম । আর প্রেম দিয়ে করেছিলেন অশোক; যার সাক্ষ্য, 
আছে__বীয় এবং মুসলিম ধর্ছে এবং সমস্ত জগতের এক প্রান্ত থেকে 
* অন্য প্রান্তে । 
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সন্ভতারকরমবিকাণের ধারা নির্গত হয নাই 


॥ মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারা সম্বন্ধে অনেকে অনেক রকম 
কথ! বলেছেন, ক্রিন্ত ক্রমবিকাশের ধারার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় নাই। 
প্রথমতঃ মহেঞ্জোদাড়োর সভ্যতার সঙ্গে পরবর্তী বৈদিক সভ্যতার সম্বন্ধ 
স্থাপিত হয় নাই, দ্বিতীয়ত; বৈদিক সভ্যতার সঙ্গে পারসিক সভ্যতার 
সন্বন্ধেও এরকম প্রহেলিকা-_এক বৈদিক সভ্যত৷ হওয়া সত্বেও অস্থুর 
ও সুর নামের পার্থক্য অথচ এক দেবতাকেই ছুই জায়গায় দেখা যাচ্ছে। 
'তারপর হেলেনিক, ইনুদীয় এবং খুষ্ঠীয় সভ্যতার সঙ্গেই বা! ভারতীয় 
সভ্যতার স্্বন্ধ কি, এদের মধ্যে ক্রমবিকাশের যোগশুত্র আছে কি ন৷ 
এবং তাহ কি--এ সমস্ত বিষয়ের মীমাংসা! কোন পাশ্চাত্য বা। দেশীয় 
পণ্ডিত করেন নাই বা! করতে পারেন নাই; নানাপ্রকার স্বার্থ ও সঙ্কীর্ণ 
উদ্দেশ্টের বশবত্তিতার জছ্য প্রকৃত স্থত্র ধরবার উপেক্ষাই ইহার প্রধান 
কারণ বলে মনে হয়। বর্তমান লেখকের চেষ্টা যাতে এই সমস্ত 
অসংলগ্ন ত্রান্তিমূলক গবেষণা! যথার্থ পথে ফিরিয়ে নিয়ে আসা যায়। 


ভারতের মানবসভ্যতার স্তর বিভাগ 
মানব সমাজের অজ্ঞাত অতীতের আদিম অবস্থার পর থেকে 
, বর্তমানের সুসভ্য অবস্থা পর্য্স্ত ভারতের মানবেক্প সভ্যতার বিকাশকে 
৫টি স্তরে ভাগ করা যায়। আরও বেশী আদিম অবস্থায় গিয়ে লাভ 
নাই। এর আগের স্তরে মানুষ পশুপালক যাযাবর শ্রেণীর জীবন যাপন 
করত। মাটার সঙ্গে স্থায়ী বসবাসের সম্বন্ধ তখনও প্রতিচিত হয় 
নাই। কৃষি শিল্প ছিল অজ্ঞাত। 


প্রথন স্তর 


(১) প্রথমটি_ প্রথম স্তর । সিষ্কুসভ্যতার নাগরিক অবস্থার 
আগে কৌমগত গ্রাম্য সমাজের যৌথ সামাজিক এই অবস্থাটিকে 
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নির্দেশ করা! যায়। তখন নগরগঠন বা. বড় বড় দলগুলির একত্র 
সমন্বয় সাধিত হয়নাই * অগ্নি দেবতার অর্চনা প্রচলিত ? * অগ্নিকে 
কেন্্র করে নৃত্যবাগ্ঠের উৎসব । এই সময়ের দেবতা স্বোটামুটিভাৰে 
গ্রাম্যদেবতা ; আদি মাতা ও আদি পিতা। পূর্বরবপু্ষষপুজা, বলিদান 
প্রভৃতি এ সময়ের বিশেষত্ব । টোটেম, মান৷ প্রভৃতি এদের আইন 
এবং বড় বড় খতু মহোৎসবে এদের দলগত সম্মেলন ক্ষেত্রে প্রতিঠিত 
ছিল । দলের বাহিরে দলগত যৌনসংসর্গ, ব্যক্তিগত বিবাহবদ্ধন নাই। 
ঘরগুলি নলের বেড়া এবং খড়পাতার ছাউনি । মাটীর মেঝে । ইহার , 
সমাজ মাতৃতান্ত্রিক। গ্রাম্য সম্পত্তি কৌমের দ্বার যৌথভাবে ভোৌগ্য। 
অল্লস্বল্ল কৃষিকার্ধ্য, শিল্প কার্য এবং পশুপালন অনেকট৷ অগ্রসর । 
সমাজ নব্য প্রস্তর যুগের শেষ এবং তাম্্র যুগের আরম্ভ অবস্থার । 


বিভীয় স্তর 


(২) দ্বিতীয় স্তরে মানব মন আরও বিস্তৃত হয়েছে। জাতিগঠন 
সম্পর্ণ হয়েছে । বনু গ্রামের কৌম সমবায়ে নাগরিক সমাজ ব! রাষ্ট্র 
স্থাপন করা হয়েছে । কৃষি, শিল্প, ব্যবসায় প্রভৃতির প্রচলন হয়েছে। 
বহু কৌমের দেবতা, সর্প-বৃক্ষ প্রভৃতিটোটেমের একত্র সমাবেশ হয়েছে । 
অনেক টোটেম মান! একত্র মিলিত হয়ে সমন্বয় সাধিত হয়েছে ২ দেবত! 
জাতিগত; পারিবারিক ওসামাজিক নীতি,বিধি ও নিষেধ এবং তারি জনক) . 
আচার ব্যবহারের কঠোরতা। এসে গিয়েছে, যেমন, প্রন্থৃতিচর্ধ্যা, ঘিবাহ 
ওঃ শ্রান্ধের নিয়মাদি ; কৃষিকার্ষ্যের জন্থা প্রকৃতির উপর বেলী নির্ভরশীল 
হওয়ায়, প্রকৃতির দেবতাকে সমাজে উচ্চস্থান দেওয়া হয়েছে; সুর্য, অঙ্মি 
চন্দ্র, ঝড়বৃষ্টির দেবতা প্রভৃতি দেবতার অঙ্চনা-বন্দনার উল্ভব হয়েছে। 
বংশগত বর্ণবিভাগ নাই। আদি পিতা ও আদি মাতার স্থান 
একটুও নামে নাই। পিতৃমাতৃ পূজা! ও শ্রান্ধের আবির্ভাব হয়েছে। 
মন্ত্র ও আদিমাতার র্ণরঙ্গিশী সুতির আবির্ভাব এই খুগেই 
হয়েছে। মন্ত্রশক্তি এবং ,দেবতার আবেশ, ভূতচিকিৎসা, বলিদান 


ছিতীয় অধ্যায় ১০৪ 


প্রভৃতির প্রবল প্রসার; চিকিৎসা, গণিত, পুরাণ কাহিনী, 
:সঙ্গীত-ঃমোটামুটি ভাষার * এই সময়ে, বিফাশমুখী গতি। 
পশুপালন, পৌতারোহণে নদী বা বৃহৎ জলাশয় পারাপার, গোশ- 
:কটের ব্যবহার প্রচলন, ইষ্টক নিম্মত গৃহ ও মন্দির, পৌরগৃহ নিশ্মীণ, 
'. এ সময়ে বিকাশপ্রাপণ্ত হয়েছিল। ইহাই আদি বৈদিক যুগের সৃচন]। 
এইটিকে মহেঞ্জোদাড়োর ও স্থুমেরের সভ্যতার অবস্থা বলা যায়। 
পুরোহিত পরিচালিত সমাজ ; দিখ্বিজয় নাই। 

এই যুগে ব্যক্তিগত বিবাহও সম্পত্তির উদ্ভব1 এটিকে তামা ব! 
',ক্রোঞ্চ সভ্যতার যুগ বলা যায়। সমাজে এখানে পিতৃ পরিচালিত 
'হুলেও মাতৃতান্ত্রিকতা যায় নাই। উচ্চশ্রেণীর মধ্যে বিবাহ বন্ধন এবং 
পিতৃগত সমাজ । 


তৃতীয় স্তর 
(৩) এই স্তরে সমাজ আরও কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে। পিতৃগত 
সমাজ, আইনরীতি নীতি খুব ভালভাবে বিধিবদ্ধ হয়। ভাষার উন্নতি, 
সমুদ্রে বাণিজ্য বিস্তার, সঙ্গীত, গণিত, জ্যোতিষ চিকিৎসা, অস্ত্রশঙ্স, 
রথ প্রভৃতি-_আত্মবিস্তারের বি্তীর্ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়। এই সময় 
বহু দেবতার সমন্বয় করা হয়েছে । বহু দেবতার মধ্যে প্রধানের আবির্ভাব 
, হয়েছে। ইন্দ্র বা ইন্দ্রের মত দেবতা সকল দ্েরতার ক্ষমতা আকর্ষণ 

করে প্রধান দেবতা বলে গণ্য হয়েছেন। 
সব দেবতা এক প্রধানের গুণেই বিশেষিত হচ্ছেন। সমাজ 
প্রবৃত্তি মুখী । কণ্দম ভোগ-মুখী-_স্বর্গই লক্ষ্য । নগরগুলির সমবায় .ব 
সাস্রাজ্য প্রতিষ্ঠা, পরলোকের চিন্তা প্রবল ; বৈদিক যজ্ঞ সংস্কৃতির উদ্ভব 
হয়েছে। ইন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, বরুণ, অশ্বিনীকুমারদ্ধয় প্রভৃতি দেবতাকে 
কেন্দ্র করে মহামহোৎসব। যজ্ঞের মন্ত্রোচ্চারোণ ও দ্বৃতাহুতির ধুমে 
'মাকাশে ধুস্রাচ্ছন্ন ; আদিমাতা ও আদি পিতা গ্রাম্য কোণে ঘোগশাল্স 
“৪ তন্ত্র সাধনার মধ্যে উদ্বোধিত হয়ে পরবর্তী 'বিরাট অত্যুতখানের 


১০৬ " সভ্যতা ও ধর্ষের ক্রম বিকাশ 


উদ্ভোনী হয়েছেন! দেবতার ধারণা জাতিগত, যদিও মানাঁসক, 
গুণের শ্রেষ্ঠতা স্বীকৃত।, বর্ণবিভাগ হযেছে; গুণগত ত্রাহ্মণদ ক্ষতিয়” 
বৈশ্য ও শুন্র। জীবনসাধনাও চারিভাগে বিভক্ত; ত্রহ্মচর্যয, পাহস্ছিঁ, 
বানপ্রস্থ ও সন্গ্যাস। ধন্ম ও নীতি সুন্দরভাবে বিশ্লের্ষিত ও শাস্ত্র 
রচিত। সঙ্গীত, চিকিৎসা, গণিত, জ্যোতিষ, ব্যাকরণ সমাজনীতি ও, 
সুত্র প্রভৃতি নূতন নূতন বিষ্ভার আবির্ভাব। শিল্প ও বাণিজ্যের 
অগ্রগতি । গোযান, অশ্বরথ, উ্ট, সমুদ্রপোত, লৌহাদি ধাতুর অস্ত্রশস্ত্র 
প্রভৃতি সভ্যতার সর্বায়তন বিকশিত। জন্মান্তরবাদ এবং কন্মবাদ 
সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করছে। স্বর্গ নরক এবং নানাপ্রকার 
সংকাধ্য অসৎ কাধ্যের ব্যাখ্যা ও উদাহরণ স্বরূপে বিরাট গল্প ও কথা- 
সাহিত্যের ও ব্রত এবং পাব্ধনাদির স্থষ্টি। একদিকে যজ্ঞ, অন্যদিকে 
পিতৃতর্পণ ; মন্ত্র, অভিচার; দৈবাবেশ প্রভৃতি অলৌকিক কার্যকলাপের 
অবির্ভাব। বিরাট বিরাট সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা, দিখিজয়, উপনিবেশ স্থ্টি 
প্রভৃতি এই যুগের বিশেষত্ব । বিবাহ ব্যক্তিগত। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ । 

সব দেবতাই এক প্রধান দেবতার অধীন ; তার গুণে বিশেষিত, 
হচ্ছেন, অথচ ব্রন্মবাদ নাই। জীবন প্রবৃত্ভিমাগাঁ, অথচ কর্তব্যবাদে- 
প্রতিষ্ঠা আছে। কণ্ন ভোগমুখী- ন্বর্গই লক্ষ্য । এই স্তরটি আদি- 
বৈদিক স্তর । এ সময় বর্ণবিভাগ আছে, কিন্তু উহা গুণ ও কন্মগত ॥, 
জীবনযাত্রার বিভাগ ৪টি, ব্রহ্মচর্য্য, গাহস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। 
শেষ ২টি বিভাগ ব্যাপক নয়, ইহা অসাধারণ। এটিকে নূতন লৌহঘুগ, 
বল। যায়। 

চতুর্থ স্তর 

(8) এই যুগে ব্রহ্মবাদের উদ্ভব। এক অব্যক্ত, অনাদি, অচিম্ত্য, 
সত্তা, সর্বভূতে অনুন্থযত। জীবনযাত্রা নিবৃত্তিমুখী। কন্মবাদ ও" 
জন্মাস্তরবাদের উপর জীবন দর্শনের অধিষ্ঠান। ৪টি বিভাগ ও আশ্রঙ্ক 
স্বীকৃত থাকলেও বানপ্রস্থ ও সন্নাসের উপর গুরুত্ব অর্পণ কর! হয়েছে ।' 
যৌন-পবিত্রতা ও ব্রহ্ষচর্ধ্য জীবনসাধনার শ্রেষ্ঠ অঙ্গ। ৪টি বিভাগ 


দ্বিতীয় অধ্যায় ১০ 
থাকলেশ বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসের উপর গুরুত্ব অর্পণ কর! হয়েছে। 
পরমাত্মা) বা ঈশ্বরের প্রতি গ্ভক্তি_-ভাগবত শৈৰ প্রভৃতি মতের 
বিস্তার।' যজ্ঞের স্থলে ধ্যান, জপ এবং নিফাম কণ্মের দ্বার. 
আত্মাবকাশ * ও $ঈশ্বরলাভ। মনের ভূমির উর্ধে আত্মবিস্তার। 
: চিন্তাধারা সর্ববাত্ববাদী। বর্ণবিভাগ বংশগত। যুদ্ধ ও দিগ্িজয় 
মন্দীভূত। সর্বপ্রকার অধ্যাত্মবিদ্যা, দর্শনশান্ত্র এবং সমাজশাঙ্স 
ও পুরাণের রচন। এবং শীস্ত্রচচ্চণর ও বিচারের বিরাট বিস্তার; কিন্ত 
ভারতের বাইরে ইহা! বহুদিন পর্যন্ত বিস্তৃত হয় নাই। খ্ুষ্টপূর্বব 

" যুগের সভ্যতা ভারতের বাইরে বিশেষ অগ্রসর হয় নাই। 


পঞ্চম স্তর 


(৫) এই ৪র্থ স্তর থেকেই আধ্যাত্মিক বিকাশ নানা শাখা এবং 
সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে নানা ধারায় অগ্রগতি লাভ করছে। প্রকৃত 
প্রস্তাবে চতুর্থ স্তর থেকেই বিশ্বমানবতার অর্থাৎ প্রকৃত আধ্যাত্মিক 
বিকাশ আরম্ত হয়েছে। অন্ততঃ খুষ্টীয় ৩য় শতকের পূর্ব পর্য্যস্ত 
ভারতের বাহিরে মনোরাজ্যের এপারের জাগতিক উন্নতির জন্য সাধনা”. 
প্রবৃত্তিমুখী গতিলাভ করেছে আর ভারতের মধ্যে, উন্নতির সাধন! 
নিবৃত্বিমুখী আধ্যাত্মিক বিকাশের জন্থ, মনোরাজ্যের পরপারের দিকে 

, অগ্রসর হয়ে ব্রাহ্মীগতি লাভ করেছে। | 

*বৌদ্ধ জৈন, ভাগবত, শৈব, তান্ত্রিক মায়াবাদী, যোগী, নাস্তিক. 
অধ্যাত্ববাদী নিরাকার, প্রতীক বা সাকারবার্দী, সহজবাদী, কর্তাভজ। 
প্রভৃতি নানা প্রকার মতের মাধ্যমে এই অধ্যাত্মবিকাশ পূর্ণতার, 
অভিমুখে অগ্রসর হতে চেষ্টা করছে। অবশ্য খু পুঃ তৃতীয় শতকের 

. পরবর্তী কালে ভারতের বাহিরে এবং ভিতরে সর্বত্রই আধ্যাত্মিক 
বিকাশের লক্ষণ অন্ভভব কর! যায়। এই পরবর্থীকালের আধ্যাত্মিক. 
বিকাশের উৎপত্তিস্থল ভারত এবং মূল উৎস ইচ্ছে বৈদিক সভ্যত|।' 
ভারতের বাইরে এই ব্রচ্মবাদী স্তরের বিস্তার আরম্ত হয়েছে উপনিষদ ও. 


25০৮ সভ্যতা ও ধর্মের ক্রম বিকাশ 
'বৌন্ধধর্োর মাধ্যমে, খুষ্ট পূর্ব তৃতীয় শতকের পর থেকে। ইহার 
পৃরের্ব বাণিজ্য ও উপনিবেশের মাধ্যমৈ, যা কিছু উপনির়দিক ও 
:দ্ার্শনিকতত্ব বিস্তৃত হয়েছে, গ্রীক, এসিয়া৷ মাইনরের মাধ্যমে এই 
বিস্তারের দ্বারা পশ্চিম এশিয়ায় বিশেষ প্রভাব *বিস্তৃত হয় নাই। 
বৌদ্ধধর্মের মাধ্যমেই কার্যকরী ভাবে, পাশ্চাত্য জগতে ভারতীয় 
অধ্যাত্বতত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। 

এইজন্ঠ ভারতীয় অধ্যাত্মবিকাশের আলোচনা করতে হলে 
. পশ্চিম এশিয়ার ইতিহাস ন্বতত্ব, ধন্দর ও ভাষাতত্ব বিশেষ ভাবে বিশ্লেষণ « 
কর! দরকার হয়। 

অধ্যাত্মবিকাশের পূর্ববর্তী স্তরে অর্থাৎ প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের 
সভ্যতা পশ্চিম এশিয়। ও ভারতে প্রায় একই রকম। ইহাই সি্কু স্তর 
বা তার পূর্ববর্তী অবস্থা । ইহা! গ্রাম্য ও নাগরিক স্তর। নাগরিক স্তরে 
গ্রাম্য স্তরের অস্তিত্ব পাওয়া যাবে । এমনকি বর্তমানযুগেও গ্রাম্য স্তরের 
সংস্কৃতির অভাব নাই। দ্বিতীয় স্তরটিতে দেবতা কৌমগত বা সমাজগত 
হলেও গুণগত বা বিশ্বগত হতে পারে নাই। তৃতীয় স্তরে, দেবতা 
গুণগত স্তরে উন্নীত হয়ে উঠেছে ; যদিও এই স্তরে দেবত৷ রাষ্ট্রগত বা 
জাতিগত, তবুও এই সমাজে যথার্থ ধন্মীয় চেতনার উম্মেষ হয়েছে। 
এই জন্য আমাদের তৃতীয় স্তর থেকেই প্রকৃত আলোচনার আরম্ত . 
হুয়েছে। এই তৃতীয় স্তরের বিস্তৃতিই পশ্চিম এসিয়ার নিজস্ব ধর্মীয় 
সাধনার ক্রমবিকাশ । ইহা ভাল করে আলোচনা করতে হলে, পশ্চিম 
এসিয়ার প্রাচীনতম মানচিত্র আলোচনা প্রয়োজন । 


পশ্চিম এশিয়ার প্রাচীন মানচিত্র 


এবার প্রাচীনকালের মানচিত্রের বিবরণ ভোনাল্ড এ মেকেন্ঞ্জির 
'“মিথস্‌ অব ব্যাবিলনিয়! এণ্ড এসিরিয়া” গ্রন্থ থেকে এবং শচীশ্রনাথ 
সট্টোপাধ্যায়ের “ইরাণের ইতিকথা” থেকে নীচে তুলে দিচ্ছি। 


দ্বিতীয় অধ্যায় ১০৯২ 


(১) মেকেনজির মানচিজ 

পার্স্ত উপসাগর থেকেই আরম্ভ কর! ষাক়। (১) পারস্য সাগরে ' 
বেহেরিন দ্বীপ। পারস্য সাগরের উত্তর তীরে সাগর উত্থিত সিল্যাণ্,. 
তার কিছু উত্তরে, এরিছ___পারস্ত সাগরের প্রাচীন বন্দর, এখানে ছুই: 
নদীর মোহনা-_ইউক্রেটীস ও টাইশ্রিস। এখান থেকেই স্থমের আর্ত ।: 

এই মোহানা থেকে আরম্ভ এরেক, লারসা, তারপর উরুক।, 
পারস্য সাগর থেকে টাইগ্রীস নদীদ্প উত্তর দিকে যাত্রা করলে প্রথমে । 
লাগাস, তারপর নিপ্লর। নুমেরের উত্তরেই ব্যাবিলন ছিল। 
স্থমেরের পতনের পরে সমস্তটাই ব্যাবিলন হয়। তার উত্তরে আককাদ ।; 
আক্কাদের উত্তর-পুর্ধবে আস্থুর রাজ্য; আসীরিয়ায় পশ্চিম এবং: 
ব্যাবিলনীয়ার উত্তরে প্রাচীন মেস্পটেমিয়া, আসীরিয়ার উত্তর-পূর্ব 
কোণে ইলাম এবং ইলামের উত্তর-পূর্ব কোণে মিদিয়া ; আসিরিয়ার। 
উত্তরে নাইরিয়া। নাইরিয়ার উত্তরে নাইরি ভূখণ্ড আম্মেনিয়া» 
আগ্মেনিয়ার উত্তরে উরারাটু ; ইহা! আরারত পর্বতের পাদদেশ পর্য্যস্ত 
গিয়েছে । ইহার পশ্চিমে বর্তমানের এসিয়। মাইনর; এসিয়৷ মাইনরের । 
দক্ষিণে সিরিয়া, তারপর ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্বপাড়ের দক্ষিণ দিকে 
মুস্রি, তার উত্তরে ফিলিস্তিন এবং উহার পুর্ব পারব জুড়ে” 
প্যালেষ্ঠাইন ; প্যালেষ্টাইনের উত্তরে ফিনিসিয়। ; তার উত্তরে লেবানন, . 
, তার উত্তরে সিরিয়া; ইহার পুর্বে আমুরু। আমুরুর পুর্বে আরব. 
মরুভূমি । ভূমধ্যসাগরের পূর্ব তীরভূমির উত্তর অংশে তাবাল, তার, 
উত্তরে মুসকী, মুস্কির পশ্চিমে সাইলিসিয়৷। আরাবাট উপত্যকার: 
উত্তরে হাট্টি। হাট্রিদেশ এসিয়! মাইনরের অন্তর্গত। উহার পশ্চিমে) 
লিডিয়। প্রভৃতি রাজ্য । 

(২) শচীনবাবুর মানচিত্র 

শচীনবাবুর ইরাণের ইতিকথাঁর' মানচিত্রটি সহজ বোধ্য।। 
তাতে আছে পারস্য উপসাগরের উত্তরে ইউফ্রে্টিসের তীরে ব্যাবিলন $- 
ব্যাবিলনের পূর্বের ইলাম, ইলামের উত্তর-পূর্ব্ধে বাহিস্তান পাহাড়, 


১১৩ সভ্যতা ও ধন্দের ক্রম বিকাশ 


তার উত্তর পূর্বে মিদিয়া, মিদিয়ার উত্তরে উরুমিয় হুদ ব্যাবিলনের 
উত্তরে আসিরিয়া'; আসরিয়ার উত্তরে পারম্ত ক্যাসপিয়ান সাগর থেকে 
আরম্ভ করে পারস্ত সাগরের উত্তর পূর্ব কোণের পাশে পৌছল। 
পারস্যের পূর্বে্ব বাহিলিক, সমরখন্দ, তুখার, কাশগড়, খোটানা প্রভৃতি 
দেশ । 


সিন্ধু সভ্যতার সীমান। 
উপরের মানচিত্র থেকে দেখা গেল যে সিন্ধু সভ্যতা একটি ছোট , 
খাট স্থানীয় সভ্যতা নয়। ইহা একটা নগর বা ছুইটি নগরের সভ্যতার 
নিদর্শন নয়। 
(৩) ভাঃ মোডে ও কুঞ্জগোবিন্ববাবুর মানচিত্র 
পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে ভারতের এঁতিহাসিক সভ্যতার সম্বন্ধ 
বিষয়ে আলোচনা করতে হলে; এই ছুই অঞ্চলের মধ্যবর্তী মানচিত্রের 
দিকে নজর দেওয়া দরকার। বর্তমান পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে 
আগেকার পাঞ্জাবের পশ্চিমাংশের উত্তরে হরপ্পা এবং দক্ষিণে সিন্ধু 
মোহনার কাছে মহেঞ্জোদাড়োর প্রত্বতাত্বিক সিন্ধুসভ্যতার স্থান অবস্থিত। 
বর্তমানে আরও ভূখনন দ্বারা নৃতন আবিষ্কার হয়েছে। ইহার দক্ষিণে 
চানছুদাড়ো, তারপর অসিরি--এইভাবে আরও দক্ষিণে এই সভ্যতার 
ভগ্নাবশেষ বিস্তৃত হয়ে, নন্দী তাণ্তির তীর পধ্যস্ত চলে গিয়েছে। 
চানহুদাড়োর পশ্চিমে বাঁমপুর এবং তার কিছুটা! পরেই পারস্ত সাগর। 
এই পর্যযস্ত সিষ্কৃসভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে । আবার পারস্ত 
সাগরে বাহরিন ছ্বীপে সিন্ধুসভ্যতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা প্রমাণিত 
হয়েছে। ৬৬ বামপুরের পশ্চিমে সুক্তাসেন দোর-_একেবারে পার্থ 
সাগরের তীরে ; সেখানেও সিশ্কুসভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। ৬৭ 


০ 


৬৬ হরগ্! কালচার এাগু ওয়েষ্, ভাঃ হেইনৎলে মোভে, পৃঃ ৩ ও ৯ 
৬৭ প্রাগৈতিহাসিক মহেঞ্োদাড়ো, কু গোঁবিন্দ গোস্বামীর বিবরণী পৃঃ ১৬৪ 
ও মানচিত্র । 





দ্বিতীয় অধ্যায় ১১১ 


সিন্ধুসভ্যতার' প্রসারই স্থমেতর সভ্যত। 
পারস্য সাগরের তীর পর্যন্ত সিন্ধুসভ্যতা বিস্তৃত। এই সিন্ধু 


্ 


_ সভ্যতার শেব হতে না হতেই স্ুুমেরীয় সভ্যতার সীমার আরম্ত। 


এই স্থমের সভ্যতাও আবার টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটাস উপত্যকার 
অধিকাংশে বিস্তৃত ছিল। এই ছুই নদীর উপত্যকায় দক্ষিণাংশই 


প্রাচীন স্থমের। এখানেই উহার প্রাচীন নগর এরেক, এরিছু, লাগাস, 


উর, লারস৷ প্রভৃতির উৎপত্তি হয়েছিল। এই নন্দী উপত্যকার বিষয়ে 
এতিহাসিক লিওনার্ড কিং বলেন, *খঃ পুর্ব চতুর্থ সহস্র বৎসরের 
মাঝামাঝি, সুমেরীয় সভ্যতার উদ্ভব বলে জান গিয়েছে। এই 
'সময়টিই যে এই সভ্যতার পত্তন-_তাহ! সঠিক বল! যায় না, কারণ 
আমরা পূর্বেই বলেছি যে বাৰিলোনিয়া আসার আগেই এই জাতি 
উচ্চ স্তরের সভ্যতায় উপনীত হয়েছিল। ইহাদের কীলক অক্ষরে 
লিখনের আবিষ্কার একটি উল্লেখযোগ্য কীন্তি যাহা, এই সময়েই এদের 
আয়ত্ত হয়েছিল। লিখন প্রণালীতে চিত্রলিপি পদ্ধতিই সব চেয়ে 
পুরাতন; এই অবস্থায় এদের চিত্রাক্ষরের অবস্থা, অতিক্রান্ত হয়ে 
কীলকাক্ষরে. এসে ঈীড়িয়েছিল।৮ ৬৮ 


শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখছেন, “এই হ্ংস্কৃতির পুরোধাগণের 


_ 'আগ্মমন হয়েছিল পূর্ববদেশীয় পাহাড় অঞ্চল থেকে গিরিসংকটের মধ্য 


'দিয়ে ৪০০০। ৩৫০০ খুষ্ট পূর্ববাব্ধের মধ্যে-_এই সিদ্ধান্তই এখন করা 
হয়েছে। ভারতের সিন্ধু সভ্যতাঁও উত্তৰ হইয়াছিল, এ সময়ের কাছা 
কাছিই, হয়তো বা তার কয়েক শতাব্দী পূর্ব । সুতরাং একথা মনে ওঠা 
স্বাভাবিক যে সিন্ধু সভ্যতা স্থষ্টি করেছিল যে জাতি, সেই জাতিরই 
একটি শাখা, সুমের দেশে গিয়ে নূতন সংস্কৃতির স্থষ্টি করেছিল। বস্তুতঃ 
সিন্ধুদেশের মহেঞ্জোদাড়ো৷ ও পাঞ্জাবের হরাপ্না নামক স্থানে প্রত্বতাত্বিক 


৬৮ হিষ্টরী অব সুমের আযাও আক্কাদ, পৃঃ ৬৫ লিওনার্ড কিং 
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ধননের ফলে, মিশরের পিরামিড সৃষ্টির সমসাময়িক কালে: 
(খ্বঃ পৃঃ ৩০০০ )' সিষ্কু সভ্যতার যে বিস্ময়কর রূপ প্রকাশ॥ঃপেয়েছে: 
তাই থেকে অনেক মনীষী এই সিদ্ধান্তের দিকে ঝোঁক দিয়েছেন ঠ্ষ; 
ভারতের সেই স্থুপ্রাচীন সভ্যতাই সুমেরীয় ও মিশরীয় সভ্যতার, 
অগ্রজ, জগৎ সভ্যতার পথ প্রদর্শক । 


এঁতিহাসিকগণ বলেন, পম্থমেরীয় সংস্কৃতি প্রাচীন ভারত: 
থেকে এসেছিল। প্রত্বতাত্বিক উলি মনে ৰরেন, সুমেরীয় ও" 
হুরপ-পা সংস্কৃতি--উভয় সভ্যতাই বেলুচিস্তানের কোন প্রাচীনতর। 
সংস্কৃতির বংশধর ।” ব্যাবিলনের প্রাক-সুমেরীয় সভ্যতার উৎপত্তি: 
প্রসঙ্গে অধ্যাপক গর্জন চাইল্ড প্রশ্থ উত্থাপন করেছেন, “ষে নবীনত্ব ও: 
আবিষ্কার প্রাকন্থুমেরীয় সভ্যতার রূপ প্রকাশ করে, তাহা কি- 
ব্যাবিলনের মাঁটীর নিজন্ব নয় ?--এবং উহা! কি ভারতীয় প্রেরণায় ফল?: 
যদি তাই হয়, তাহলে কি সুমেরীয়গণ সিন্ধুদেশ থেকে এসেছে ? তাও 
যদি না হয়,অন্ততঃ ইহা মনে করা যায় কি যে ইহ সিদ্কুদেশের নিকট-- 
তম স্থানের প্রভাবের ফল ?” ৬৯ 


ভারতীয় প্রত্বতাত্বিক এবং কতকগুলি বৈদেশিক পণ্ডিতদের চেষ্টায়. 
এখন ইহা! সন্দেহের অতীতভাবে প্রমাণ কর! হয়েছে ষে এই প্রাচীন, 
সিঙ্কুসভ্যত। প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতের নিজন্ব ; এই অর্থে ইহার 
প্রভাব দীর্ঘজীবন রক্ষা করেছে, পরবর্তী ক্রমবিকাশের মধ্যে বিশ্েতঃ, 
ধন্মীয়ি এবং শিল্পকলার বিষয়ে, ইহার মূল খোঁজ করলে, ইহাকে স্থানীয় 
পরবত্তী সভ্যতার ধারাবাহিকরূপেই প্রমাণ হয়। ইহা অন্ততঃ সিন্ধু- 
দেশের নিকটতম স্থানীয় প্রভাবের ফল। এ বিষয় ডাঃ মোডে 9. 
রাধাকুমুদবাবুর মত নিম্নে উল্লেখ করছি। 


৬৯ শচীন্দ্রনাথ চট্রোপাধ্যায়, প্রাচীন হরাক পৃঃ ২৭ ও ২৮ 
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এ প্রফেসর মোডের গবেধণ। 

বিখ্যাত জার্ম্মীণ প্রত্বতাত্বিক হায়েনংস মোডে বলেছেন-__দিনেমার 
খননকারীদের বেহেরিন দ্বীপ আবিষ্কারের ফলে সর্ববাপেক্ষা জ্ঞাতব্য 
বিষয় মুদ্রিত হয়েছে। ইহাতে শীলমোহর, ষ্ট্যাম্পমোহর পাওয়া গিয়েছে, 
যাহা একেবারে নুতন এবং যাহাকে মনে করা যায় যে উহা স্থানীয় 
এদের সঙ্গে দক্ষিণ মেসপটেমিয়ায় শীল খননে-আবিষ্কৃত মোহরের 
নিশ্চিত সাদৃশ্য আছে, আর তার সঙ্গে ভারতের উত্তর পশ্চিমের এ 
রকম বস্তুর সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে । এই বেহেরিন দ্বীপটি পারস্য সাগরে 
অবস্থিত এবং মেসপটেমিয়। সাগরতীর থেকে বেশীদূর নয়, আর সেখান 
থেকে উরুক এবং এরিছ্‌ খুব সহজেই যাওয়া যায়।' অপরপক্ষে বেহেরিন 
দ্বীপ থেকে জাহাজে পারস্ত ধরে সিন্কুর মুখে যাওয়া! যায়। ইহাই দাবা 
করা হয়েছে যে তৃতীয় সহত্পূর্ধব খৃষ্টাব্দে বেহেরিনের বণিকগণ ভারত 
ও নিকটপ্রাচ্যের. সঙ্গে অন্ততঃ সমুদ্র পথে বাণিজ্যের আদান প্রদান 
করত।” “মেসপটেমিয়ার প্রত্বতাত্বিক আবিষ্কারে পাওয়া গিয়েছে ষে 
উরনগরে বিশেষ ভাবে প্রতিষ্টিত বণিককুল হ্ছিল, যারা “আলিক 
দিলমুন' নামে আর এক বণিকদলের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত ছিল। এই 
শেষের দল উর আর দিলমুনের মধ্যে ব্যবসা করত, আর দিলমুনকে 
বল। হয়েছে এমন এক জায়গা, যেখানে অনেঞ, ব্যবসায়দ্বব্য পাওয়! 
যেত। লেখ। থেকে পাওয়া গেছে যে সেখানে তামার বাপ্ডিল, অস্ত্রশস্ত্র 
তৈরীর জন্ত তাম' মুক্তা, মূল্যবান প্রস্তর, লাপিস লাজুলি, হস্তীদস্ত, 
বাসনপত্র, চিরুনী, দুষ্প্রাপ্য কাঠ, আর এমন অনেক জিনিষ, যা মেয়েরা 
ব্যবহার করে_যেমন চোখের লাগান রং ইত্যারদি। এখানে লিখনে 
পাওয়। যাচ্ছে “মাকান ও মেলুইহার” নাম। এখানে অথব। বেহেরিন 
থেকে এগুলি নানা! দেশে বিক্রি হোত অথবা এমন হতে পারে যে 
দিলমুন ভারতে. অবস্থিত ছিল। শেষের এই মতটি আমেরিকার 
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সুমেরতত্ববিদ পণ্ডিত এস এন ক্রেমারের সম্মতি আছে । ইনি দিল্পীতে 
এই বিষয়ে বক্তৃতা করেছেন। একপা ধরে নিলে আমাদের হরাক্সার 
কথ। বল! লাগেন! ; বলতে হবে হুহ! দিলমুন সংস্কতি।” স্ুমের ও 
খানিন ভারতীয় সভ্যতার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধের কঞ্কা সন্দেহের অতীত 
ভাবে প্রফাপিত হয়েছে” 

লোখাতলের খনন-কার্ধ্যে প্রমাণ হয়েছে ঘষে এই নগরটি ছিল 
নন্দর। এখানে কতকগুলি শীলমোহর পোড়া-মাটির মূত্ভিতে জাহাজ, 
বলদ টান! প্রাড়ী, আর তার সঙ্গে ভারী শলাকাবিহীন চাকা দেখ 
হ্বায়,ঞতে প্রমাণ হয় ষে, খুব ভারী জিনিষ বহন হোত। দূরাস্তের 
জিনিয় 'অবস্থ ভাবরাহী জন্তর পিঠেই নেওয়া ছোত। “গ্রাম্য সংস্কৃতি 
চতুর্ঘ সহত্র স্বুঃ পৃঃ থেকে সিরিয়া, উত্তর মেসপটেমিয়া, ইরানীয় 
উপত্যকা, পুর্ব ইরানীয় সীমান্ত এবং ভারতের সীমাস্ত অংশগুলি 
র্যাপ্তকরে বিরাজ-মান ছিল । এই সকল স্থানে এমন কতকগুলি সংস্কৃতির 
পরিচয়, পাওয়া যায়, যাতে একই রকম আধিক ও সমাজিক সাদৃশ্য 
পাওয়া দায়, যেমন সৃৎ্পাত্রের কৌশল, শীলমোহর ও মাছলীর নিষ্াণঃ 
স্বক্তা, ও বাসনপত্র, ধন্ম্মীয় বিশ্বাস, যেমন উর্ব্বরতা। শক্তি এবং মাতৃ 
দেবতার অর্চনা আশ্চর্য্য ভাবে একই রকম । একটা বিষয়ে লক্ষ্য আকৃষ্ট 
রূরতে চাই যে ভায়তে মাতৃ দেবতার যুত্তির সংস্কৃতি নাগরিক সভ্যতায় 
স্ব: পৃঃ তৃতীয় সহশ্রকের প্রভাব দেখা যায় কিন্ত সুমেরের স্থানীয় 
দেরতার অর্চনায় প্রকাশিত দেখ। যায় না, আর এই অর্চনা নাগরিক 
দেবতার পুজা পরিণত দেখা যায়, যাহ। কালে আঞ্চলিকদের 
সমাজ এবং ভারপন্ন এঁক্যবন্ধতার কলে স্থানীয় রাজনীতির সঙ্গে ধুক্ত 
হয়েছে। 

ক্রীটের বেলায়, যদ্দিও উছা! পশ্চিষী সংস্কৃতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ 
সংশ্লিষ্ট তা হলেও একে অপেক্ষাকৃত বিছিন্ন ভাবে মাতৃদেবতার সংক্কতি 
উৎপন্ন করতে দেখ! যায়, ফ্বার সাক্ষাৎ সম্পর্ক প্রমাণ করা যায় না। 

ভারত ও ক্রীটের মধ্যে এই রকম অনেক বিষয়ের সাচুন্ঠ 
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ক্জাছে যাহা! উপরে বধিতভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। কিন্ত সিরিয়! 
ও ইরানীয় উপত্যকায় গ্রাম্য 'ংস্কতি যাহা নগ্নরসভ্তায় উন্নীত হয় 
নাই, তার সঙ্গে এই ক্রীট সব্ক্তির সাদৃশ্য থাকায়_এই বিষয় দাবী 
করা যায় যে এই রকম গ্রাম্য সংস্কততি উত্তর পশ্চিম থেকে আরম্ভ করে 
ইরাকীয় পুর্ব উত্তর এবং পশ্চিম, উত্তর মেসপটেমিয়া এবং সাইপ্রাস 
দ্বীপ ও ক্রীটের মধ্যে সাংস্কতিক এঁক্য সম্বন্ধ ছিল ।” 

মাতৃদেবতার মৃন্তি সম্বন্ধে, বলতে পারা যায় ঘে মহেঞ্জোদাড়োর 
পোবাকপরা নারীমৃন্তির স্তন মুক্তাবস্থায়, অথচ মাথায় উচু মুকুট 
বয়েছে। তার নিকটবর্তা সাদৃশ্য রয়েছে ক্রীট এবং সিরিয়ায় ; 
অপরপক্ষে পশ্চিম এশিয়ায় অন্যত্র ভিন্নপ্রকার নিয়ম দেখা! যায় । এই 
সঙ্গে বলা যায় যে, স্ুমের ও মিশরে মাতৃদেবতা, যা পরবস্তাঁ ব্যািলনে 
পাওয়া গিয়েছে, তাহা স্ুক্সরভাবের এবং কখনও কখনও বেহালার 
আকারের ; এই রকম মুক্তি আমরা উত্তর মেসপটেমিয়া, এসিয়! 
মাইনর ও গ্রীক দেশে এবং উত্তর ইরাণে দেখি। হাঁলুক্সায় পোষাকী 
স্ত্রী মৃত্তি; আর ফরমৌ, তেল হালাথ এবং ক্রীটের নব্যপ্রস্তর যুগের 
মাতৃদেবতার মুক্তিই সকলের চেয়ে পুরাতন মৃদ্তি, যা! পশ্চিম এশিয়ায় 
এবং পুর্ব ভূমধ্যসাগরে পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং পশ্চিম এশিয়ায় 
প্রাপ্ত আবিষ্কারের হিসাবে হরপ্লার সংস্কৃতি আরও বেশী প্রাটীনকালের 
নির্দেশ করে” 

“সিরিয়োক্রীট বিষয়ক মাতৃমুণ্তির কতকগুলি আনুসঙ্গিক জিনিষের 
সঙ্গে ভারতের মিল দেখা যায়, যেমন, মাতৃদেবতার সঙ্গে ঘুঘু, সাপ 
প্রভৃতি থাকা । ইহা! বিশেষতঃ ক্রীটে দেখা যায় ; ইহা! নিশ্চয়ই বৃক্ষ 
পুজার সঙ্গে সম্বস্কযুক্ত। এই সকল নিদর্শন মহেজোদাড়ো৷ এবং হরপ্গায় 
দেখা যায়। লোথালে কতকগুলি পাত্রে সাপের এবং গাছের নিদর্শন 
পাওয়া 1গয়াছে। মাতৃদেবতার মু্তির চারিদিকে ঘুঘু বেষ্টন করে 
আছে---এমন মাতৃদেবতার যুক্তি ক্রীট, টেপ হিসসায় এবং মহেঞো- 
দাড়োতে পাওয়া গিয়েছে । ইহা! অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক । 
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এই ছুইটি সংস্কতির আর একটা সাদৃশ্য আগেই পাওয়া গিয়েছে--. 
ষাড় সংস্কতির ব্যাপুরে। ষাঁড়ের ঘুদ্ধের নিদর্শন হরপ্লায় ৩৫ নং 
মুদ্তিতে দেখা যায়। ক্রীটশিল্লে আরও ক্রীড়াশীল মৃত্তি দেখা যয়ি, 
যুবকদের ধাড়ের উপর উঠে খেলা করতে দেখ! যায়ধ ( ফিগ; ৩৬) 
“সমবেত নৃত্য, চারজন বা৷ সাতজনের মিলিত নৃত্যের চিত্র ভারতীয়, 
অঞ্চলের ছবিতে দেখা যায়-_-এর সঙ্গে ইরাকীয় উপত্যকার ছবির, 
সাদৃশ্য আছে। ভারতীয় মাছুলী, শীল ও পাত্রের উপর আলঙ্কারিক 
চিহ্ুগলি কিডনি এবং হৃদয়ের আকারের, এর সঙ্গে সিরিয়ার নিকটতম 
সাদৃশ্য । মহেঙ্জোদাড়ো, চানহুদাড়ো ও ঝঝুকরের আটটি ঢাল সজ্জিত. 
একটি অদ্ভুত মৃত্তির সঙ্গে ক্রীটের স্তস্ভলিপির তুলনা করা যায়।' 
এই নিদর্শন ক্রীটে খুব প্রিয় ছিল। ক্রুশ, (সরল এবং ধাপযুক্ত ),. 
স্বস্তিকা, জটিল বেষ্টনীর নমুনা__ভারতের ্ট্যাম্পশীলের নিদর্শনরূপে- 
ব্যবহৃত; ইহার ঠিক জুড়ি পশ্চিম ইরাঁণ সিরিয়া ও ক্রীটের, 
আবিষ্কারের সঙ্গে সাদৃশ্য পূর্ণ ।” 

মহেঞ্জোদাড়োয় একটি পদকের শিকারদৃশ্য চিত্তাকর্ষক । একটি. 
শিকারকে শিকারীর৷ ধনুবাণ নিয়ে সম্মুখীন হয়ে বাণ বিদ্ধ করেছে। 
ঠিক একই রকম দৃষ্টের শীল পাওয়া গিয়েছে স্ুসা থেকে এবং ক্রীট, 
থেকে; আর একটি পাওয়া গিয়েছে প্যালেষ্টাইনের মোগদ্দো থেকে । 

পরবর্তকালে ইহা! আসীরিয়া শিল্লে নেওয়া হয়েছে। ইহা 
উল্লেখ কর! যাঁয় যে বানরের নিদর্শন দক্ষিণ মেসপটেমিয়ায় প্রায় €নই 
বললেই হয়। কিন্তু ভারতীয় নিদর্শনগুলিতে ইহা খুবই বিশিষ্ট । এই 
শিল্পের স্বাভাবিক ভঙ্গী ও সৌন্দর্য্য ক্রীটেপ্রান্ত কতকগুলি বানরের. 
মুত্তিতে বেশ স্পষ্ট, কিন্তু মিশরের বানরের দৃশ্য অন্য প্রাকারের । 

আন্মুরের একটা স্তস্তলিপির দেবতা, যিনি রক্ষাকর্তা ও প্রভু, 
তাহাকে ছুইটি ছাগকে খাওয়াতে দেখা যাচ্ছে; আবার মিনেট 
এল বেইদায়, সিরিয়ার উপকুলে ক্রীট মাতৃদেবতাকেও এভাবে দেখা 
ষায়। কারকেমিসের একটা ক্ষোদিত পাথরের একজন মামুষকে 
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উর: অবস্থায় দেখা যায়। ইহা! 

ভৈতীয়নমুস্তির পরিবর্তিত সংস্করণ। ইহ! লক্ষ্যের বিষয় যে পশ্চিমী 
রা ভারতের প্রথা যাহাতে পা” সমানভাবে শরীরের নীচে রেখে 
বসার কায়দাঁ_তীহা! দেখা যায় না। আমি জানি যে খাফাজি থেকে 
আনীত সুমেরীয় ক্ষোদিত মৃত্তিতে এই ভারতীয় প্রভাব দেখা যায়। 
'কিস্ত একটি ইরাণীয় শীলে, পশুর সৌন্দধ্য-_আমার ভাষায় বলছি, 
দেখা যায়। ইহা! আমরুদের প্রাপ্ত হাতীর দাতের শীল। (ফিগ ৭৪) 
“গ্যালেন্টাইনে প্রাপ্ত ক্রীটের শীলে ইহাই দেখা যায় ।” 

“ভারতের ক্ষোদিত চিত্রের নিদর্শন-_-একটি নৃত্যশীলা নারী (ফিগ 
:৭৭-৭৮ ), ভারতীয় শিল্পে শুধু নয়, ইহা পাশ্চাত্য জগতে চালান 
হয়েছে। ইহার প্রমাণ--অল্প কিছু দিন আগে আরব উপকূলে এই 
রকম একটি ব্রোঞ্জ মূণ্তির দ্বারা, পাওয়া গিয়েছে ।”৭০ 

প্রত্বতাত্বিক পণ্ডিত ডাঃ মোৌডের সব্বশেষ আবিষ্কার সম্বন্ধে যে 
'সিদ্ধান্ত হয়েছে তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়ে কোন সন্দেহের 
অবকাশ নাই £ 


ডাঃ মোডের গবেষণার সার 


(১) ভারতের গোদাবরীতট পশ্চিম এশিয়ার সীমান্ত ও ভূমধ্য- 
সাগরের পূর্ব প্রান্ত পর্যস্ত খন পৃঃ চতুর্থ সহত্রকে যে সভ্যতার 
পরিচয় পাওয়া গিয়েছে তাহা প্রকৃতপক্ষে, একই সংস্কৃতির সভ্যতা । 
স্থমের ও সিন্ধু সংস্কৃতির মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ ছিল। 

(২) এই ছুই সংস্কৃতিরও মূলে আর একটি গ্রাম্য সংস্কৃতি এই 
অঞ্চলে ব্যাপকভাবে ছিল, যার থেকে এই নাগরিক সংস্কৃতির উদ্ভব 
হয়েছে। এ সংস্কৃতি আরও বহু প্রাীনতর। 

(৩) ভূমধ্যসাগরীয় ক্রীট সভ্যতার সঙ্গে সিদ্ধুসভ্যতার সম্বন্ধ স্থমেরীয় 


4৯ “দি হবাঙ্সা কালচার ভাঃ হাইনৎনে মোডে পৃঃ ২, ৩৪, ৫, ৬১ ৭) ০৮ 
১১ ও ১৭ 
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সভ্যতা অপেক্ষা আরও ঘনিষ্ঠ ছিল। ভারতের উত্তর পশ্চিম থেকে 
আরম্ভ করে ইরানের *পুর্ব্-উত্তর এব৫ পশ্চিম-উত্তর মেষপটেমিয়া ও 
সিরিয়! এবং সাইপ্রাস বীপ ও ক্রীটের মধ্যে সাংস্কংতিক এঁক্য ছিল। 
(৪) সিন্ধু সভ্যতায় বাণিজ্যব্যপদেশে স্থমেরের বন্দর ও পারস্ঠ 
সাগরের বাহিরিন দ্বীপে জাহাজ পথে সংযোগ ছিল। 
(৫) সিম্কু সভ্যতা ভারতের নিজস্ব সভ্যত1। ইহা বহিরাগত নয়? 
স্থানীয় পরব্তাঁ সভ্যতার সঙ্গে এই সভ্যতার ধারাবাহিক সম্বন্ধ আছে। 


সিন্ধু সভ্যতা জাতীয় নয় ইহ সাংস্কৃতিক 

সিন্কুসত্যত৷ সম্বন্ধে ইতিপূর্বে মানচিত্রের দ্বারা কিছু আলোচনা 
করা হয়েছে। সুবিস্তুত সিন্ধুসভ্যত৷ গঙ্গাযমুনার সঙ্গম এলাহাবাদ 
থেকে দক্ষিণে গোদাবরী তট পর্যস্ত অনেক অনেক নগরের মধ্য দিয়ে 
বিস্তৃত হয়ে, আরব সাগরের তীর দিয়ে পারস্ত সাগরের কুল, ইউফ্রেটাস 
ও টাইগ্রিস উপত্যকা, ক্রীট এবং বর্তমান ইরানের ও বেলুচিস্তানের 
বাসযোগ্য অংশ নিয়ে প্রসারিত ছিল। এই বিস্তৃত এলাকায় নানা, 
প্রকার আকৃতি বিশিষ্ট জাতির লোকের বাস ছিল। তাদের মিলিত 
সংস্কতিই সিন্ধুসংস্কৃতি। অন্ত পথ ধরে এই সিস্কুসভ্যত। বিস্তৃত হয়ে», 
ভারতের উত্তর, ইরানের পূর্বব-উত্তর এবং পশ্চিম-উত্তর মেসোপটেমিয়া”, 
সিরিয়া এবং সাইপ্রাস দ্বীপ ও ক্লটের মধ্যে সাংস্ক তিক সম্বন্ধ এ 
করেছে-_ইহা! প্রফেসর মোডে দেখিয়েছেন। 

ঠিক এইজন্য আর্ধযসত্যতাকেও কোন বিশিষ্ট জাতির সঙ্গে 
সমগোত্রীয় মনে করা যায় না। আর্ধগণ ভিন্ন জাতির মানুষ ছিলেন, 
কিন্ত তাদের সংস্কৃতিকে একটি জাতির বিশিষ্ট সংস্কৃতি বলে নাম: 
দেওয়া যায় নাঁ। এই বিশিষ্টতা দিতে গিয়ে অনেকে ভুল. করে 
ৰদেছেন। দ্রাবিড় জাতীয় শব্দ বৈদিক তথা উত্তর ভারতের মাগধী- 
ভাষার মধ্যে বল পরিমাণে আছে; তাদের রক্তও যে নাই তাও, 
জোর করে বলা যায় না। উহাও একটি মিশ্রা সংস্কৃতি; সম্পূভাকে 
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বৈদিক সংস্কতির সঙ্গে অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছে । ডাঃ ভূপেন্জনাথ দত্ত 
তার ৬০1০ 7২50491190এ বিস্তৃত আলোচন+ করে" দেখিয়েছেন যে 
সিদ্ধুসভ্যতার লোকেরা এক জাতিতাত্বিক সমগ্রিভূক্ত ছিল না” 
অথচ তারা৷ ছিল একই সংস্কংতিতুক্ত । 

সিদ্ধুসভ্যতা হচ্ছে মূল সভ্যত! এবং চতুপার্থের জাতিগুলি কখনও 
সন্ধিস্ত্রে কখনও ব! বিবাহাদিন্থত্রে মিলিত হয়ে পরবর্থীকালে " 
বৈদিক সভ্যত। গড়ে তুলেছিল। সিম্কৃসভ্যতায় সকল জাঁতিরই দান 
আছে। ইহা ভ্রাবিড় বাঁ আর্ধ্য বা স্ুমের বা ক্রীট বা এলামের 
একচেটিয়া কিছু বলে প্রমাণ কর অসম্ভব। 


সিন্ধসভ্যত! প্রাচীনতম 

রাধাকুমুদধ মুখোপাধ্যায়ের মত 
ইতিপুর্রবে হল সাহেবের মত-_-ষে সিষ্কুসভ্যতা সম্পূর্ণ ভারতীয় এবং 
উহ দ্রাবিড় জাতি থেকে উদ্ভূত, তাহা! উল্লেখ করেছি ; মুখোপাধ্যায় 
মহাশয়েরও এ মত। তিনিও সিস্কূসভ্যতা যে সর্ধ্বাপেক্ষা প্রাচীন তাহা 
দেখিয়েছেন। রাধাকুষুদ সুখোপাধ্যায় লিখেছেন, “চিকাগো ওরিয়েন্টাল 
ইনস্টিটিউটের ইরাক এক্স্পিডিশনে সুদূর উর এর নাম দিয়ে একটি 
উল্লেখ আছে। ইহাতে সিম্কুসভ্যতার কাল ' নির্ণয় নিঃসন্দেহে কর! 
যায়?! এঁ শীলমোহরে ব্যাবিলনে অজ্ঞাত জন্ত-_যেমন হাতী, গঞ্ডার 
প্রভৃতি চিত্রের বিশিষ্ট ভঙ্গী লক্ষ্য করা যায়, সুতরাং নিঃসন্দেহে বঙ্গ! 
যায় যে ইহ সিস্কুদেশ থেকে আন! হয়েছিল এবং বাগদাদের এনুল্াতে 
খৃঃ পৃ ২৫০০ শতকের আগে পৌঁছেছিল। এখানে সিম্ুর বিশেষ 
ভ্রব্যের সাদৃশ্যজ্ঞাপক চতুক্ষোণ শীলমোহরে এককেন্দ্িক চিহ্নবিশিষ্ট 
কৌল্পল ষাহ। মেসোপটেমিল্সান্র নিশ্চিতভাবে পাওয়া গিয়েছিঞ্স, এবং 
যহেঞ্জোদাড়োতে যাহার প্রাচুর্য দৃষ্ট হয়, নিশ্চিতভাবে তাহার' ভারতী 
বিশিষ্টতাপূর্ণ মাল আকাদীয় মালার মধ্যে গা ছিজ্গ এর মহেঞঙ্জো- 


১২০ সভ্যতা ও ধর্মের ক্রম বিকাশ 


দাড়োর বিশিষ্ট কিডনি আকৃতি বিশিষ্ট অস্থি যাহা মেসোপটে মিয়ায় 
পাওয়। যায় নাই--তাহুর দ্বারা ইহার উৎপত্তিস্থান বুঝা যায় & 

এখানে ভূগর্ভ খনন কার্ধের ফলে পরপর ৫টি স্তরের সন্ধান পাওয়া 
গিয়েছে যথা ৫) লারসা৷ স্তর (খুন পৃঃ ২১৮৬ ও ১৯৩৯) (২) সারগণিক 
স্তর (৩) ও (৪) সারগণিক স্তর, ফলক ও শীলের ক্ষোদিত লিপিযুক্ত 
. ৫) উরের সমাধির সমসাময়িক বক্রীকৃত ইটের তৈরী বাড়ী। 
ইহাতে উর বাগদাদ থেকে প্রায় ১০০০ বছর পূর্ববকালীন স্তর বলে 
গণ্য হয়। ইহার কাল মিঃ উলির মতে খুঁঃ পুঃ ৩৫০০ বছরের মত হবে । 
ইহা সত্য হলে ব্যাবিলনিক সভ্যত। মিশরের সভ্যতার চেয়ে আগেকার 
হয়। মিশরের সম্রাটবংশের সর্বপ্রথম আরম্ত খুঃ পূ ৩০০০ বছরের 
আগে নয়। এই সিদ্ধান্ত--সিন্ধু সভ্যতাকে আরও প্রাচীন বলে প্রমাণ 
করবে । যাহাই হউক এই সিন্ধু সভ্যতার মহেঞোদাড়ো। স্তরের শুধু এই 
প্রমাণই সবর্বাপেক্ষা প্রাচীন নয়__ইহা! ডঃ এইচ ক্রাঙ্কফোর্ট (ইরাক 
ভূখননকারিদের ফিল্ড ডিরেক্টর )-দি টাইমস-এ ১৯৩২ সালের ৫ই 
মার্চ তারিখে প্রকাশিত পত্রে দেখিয়েছেন |” ৭১ 

খুঃ পৃঃ ৩৫০০ শতক পযস্ত সিন্কু নাগরিক সভ্যতার বয়স বলে 
স্থির করা হয়েছে। এই সভ্যতা এত বিস্তৃত ছিল যে ইহার অনেক 
আগের একটি গ্রাম্য সভ্যতার ক্রমবিকাশে ইহা! উৎপন্ন হয়েছে, 
তাহাও প্রমাণিত হয়েছে । সেই স্ুত্র ধরলে এই সভ্যতার স্থানীয় বূপ 
আরও অনেক প্রাচীন বলে প্রমাণ হয়ে পড়ে। ক্রীট, স্থমের, ইলাম, 
মিশর সভ্যতাকে ইহার পরবর্তী এবং ইহা থেকে সংযোগন্থত্রে 
উদ্ভূত বলে সিদ্ধান্ত কর! হয়েছে। 


মার্শাল ও কুঞ্জগোবিদ্দ বাবুর মত 
মার্শাল__সিম্কুসভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাচীনতত্ব দেখিয়েছেন। কুজ- 
গোবিন্দবাবুও মার্শালকে সমর্থন করেছেন। কুঞ্জগোবিন্দবাবুও 
৭১ হিন্দু সিভিলিজেশন ১ম খণ্ড রাঁধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় পু: ২৭। 


দ্বিতীয় অধ্যায় ২... ১৯১ 


“দেখিয়েছেন, “এখানকার শিল্প সমসায়িক ইঞজিপ্ত, স্থমের ও ইলাম 
প্রভৃতি ,দেশের শিল্প অপেক্ষা'্অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। এখানকার মত এত 
শম্নংকার গৃহ অন্ত কোথাও দেখা যায় না; এখানে যে ন্নানাগার আছে 
এরূপ ্নানাগার এত প্রাচীনকালে কোথাও ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া 
যায় না। এখানকার মৃৎপাত্রের চিত্রও তুলনাহীন। সাধারণ বয়নকার্ধ্যের 
জন্য ইজিপ্ডে প্রচলিত শনজাত সুতার পরিবর্তে এখানে তুলার স্থৃতা 
ব্যবহৃত হত। এখানকার লেখা ও অন্যান্য দেশের প্রাচীন লেখার সঙ্গে 
আপাতদৃষ্টিতে মোটামুটি সাদৃশ্য থাকলেও ইহ! যে অধিকতর উন্নত 
* প্রণালীর সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই সহর প্রতিষ্ঠার সময়েই যে 
অধিবাসীদের অত্যন্ত উন্নত প্রণালীর সভ্যতা ছিল--ইহা জোর করিয়। 
বলা যায়। নাগরিক জীবনের জটিলতা, গৃহ নিশ্মীণে নিপুণতা। এবং 
শিল্প কন্মাদির উৎকর্ষ প্রভৃতি দ্বার! মনে হয় এই সভ্যতা বু শতক পূর্ব 
হইতেই সুরু হইয়াছিল এবং ইহার পত্তন এই দীর্ঘকালের ক্রমোন্নতির 
ফলম্বরূপ। “উর, কিস্‌ স্থুযা লাগাশ, উদ্মা, তল, আম্মর, মস্থুলের 
নিকটবন্তাঁ টেপেগত্বরা এবং সিরিয়া প্রভৃতি স্থানে আবিষ্কৃত প্রায় 
২৯৩০টি শীলমোহরকে গ্যাড, ল্যাংডন, ক্রাঙ্ফোট, স্পাইজার, 
ঈঙ্গহোল্ট প্রভৃতি পণ্ডিতসিদ্ধু সভ্যতার বিশিষ্ট শীলমোহরের 
প্রণালীতে নি্সিত বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন,।”৭২ . 


রাধাকুমদবাবু ও ডাঃ হলের দ্রাবিড়তত্ব খণ্ডন 


মুখোপাধ্যায় মহাশয় সিম্ধসভ্যতার সর্ববাপেক্ষা। প্রাচীন 
.দেখিয়েছেন। তিনি বৈদিক ব্রাহ্ষী লিপির সেমেটাকমূলত্ব সম্বন্ধে 
যুক্তির অসারত্ব দেখিয়েছেন, কিন্তু তিনি হলের দ্রাবিড় তত্বের প্রভাব 
থেকে আত্মরক্ষা করতে পারেন নাই। এই দ্রাবিড় তত্বের খণ্ডন 
সম্বন্ধে নিম্নে আলোচন। কর। যাচ্ছে। 

রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় তার হিন্দুসিভিলিজেশন ১ম খণ্ডের 


৭২: প্রাঃ হং, কুগ্ধগোবিন্দ গোস্বামী পৃঃ ৫৮ ৬০১ ৬২ | 
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৪১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, “১৮৬৭ সালের প্রাক্কালে, মিঃ ই, টমাস সন্দেহ" 
করেছিলেন যে আর্ধ্গণ তাহাদের “অভিযানের সময়ে তাদের 
নিজেদের কোন অক্ষর লিপি স্থষ্টি করতে পারেন নাই, কিন্তু ষে সমস্ত. 
দেশে তারা উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন সেই সমস্ত দেশের উপরই 
নির্ভর করেছিলেন ; এই সব দেশের ভাষাতেই তাদের কথা লিপিবদ্ধ 
করেছিলেন। এই পুরাতন মত অগ্রাহ্য হয়েছে এবং ব্রাহ্মীলিপির 
মূলে সেমেটিক লিপি আছে বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং ১ম সহশ্রকে - 
কিনিসিয়। থেকে আনীত হয়েছে। প্রায় ছয় শতক পরে প্রফেসার', 
ল্যাঙ্গডনের দ্বার ইহা প্রমাণিত হওয়ার জন্ত-_যে ব্রহ্ধীলিপিগুলি. 
সিন্কচহ্ন থেকে গৃহীত হয়েছে; ইহা সিদ্ধ, উপত্যকার প্রাগার্য্য- 
দের শীলমোহরে ব্যবহৃত হয়েছে। এইভাবে তিনি বলেন যে আর্য 
সস্কতভাষিগণ তাদের নিজ ভাষাকে এই অক্ষরগুলির মূল্যদান 
করেছেন। ইহার অর্থ এই যে তাদের ভাৰমূলক অর্থগুলি সংস্কততে 
অনুদিত করেছিলেন এবং ইহাদের বণানুযায়ী অর্থ সংস্কৃত শব্দ থেকে- 
গৃহীত হয়েছিল। এইভাবে বোধ হবে যে ভ্রাবিড়ভাষীরাই ইন্দো- 
ইউরোপীয়গণের আগমনের আগে ভারত অধিকার করেছিল । তারা, 
এসেছিল উত্তর পশ্চিম থেকে ; পথে তাদের ভাষা ব্রান্ছইভাষীদের. 
পথে রেখে এসেছিল এবং তাদের সঙ্গে মেসোপটেমিয়া, এসিয়। মাইনর 
এবং ভূমধ্যসাগরের পুব্বাঞ্চলের প্রাচীন সংস্কৃতি নিয়ে এসেছিল ।. 
মেসোপটেমিয়ায় ও ইরানে কখনও কখনও দ্রাবিড় আঞ্চলিক নাঁমের, 
চিহ্ন পাওয়া যায়, আবার মিটান্নীতে (খারিয়ান) ক্ধিত একটি প্রাচীন, 
ভাষায় দেখা যায় যেবর্তমান দ্রাবিড়দের সঙ্গে আশ্চর্য মিল রয়েছে ।৮৭৩, 
আধ্য আক্রমণ ব৷ দ্রাবিড় আক্রমণের কাহিনী যে গল্প তাহা, 
পুরে অনেক প্রমাণ-প্রয়োগে সাব্যস্ত করা হয়েছে। এটাও একট 
প্রমাণ যে বহিরাগত দ্রাবিড়দের ও আধ্যদের আক্রমণ প্রমাণ করতে. 
হলে তাদের ভারতে পরিচিত হওয়ার আগের স্থানটিতে তাদের 
৭৩ হিন্দু সিভিলিজেশন পৃঃ ৪১ ও ৮২1 


দ্বিতীয় অধ্যায় ১২৬. 


আক্রমণ করে জয় করার মত অবস্থা প্রমাণ হওয়া দরকার । খু পুত 
চতুর্দাশ লতকের পুর্বে মধ্য বা পশ্চিম এসিয়া্জ এরূপ কোনও আধ্য- 
জাতির পরিচয়ের প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। জ্রাবিড়দের পরিচয় 
পাওয়! যায় উত্তর 'বৌদ্ধযুগে। বৌদ্ধযুগের পূর্বে দ্রাবিড়নামের জাতি 
পাওয়া যায় না। মন্ুসংহিতার মধ্যে দ্রাবিড়দিগকে অন্যান্য জাতির 
সঙ্গে বৃষলত্বপ্রাপ্ত ক্ষত্রিয় বলে বর্িত আছে। 


জ্াবিড়ের জাতিতস্ব 

পি,টি, এস আয়েঙ্গার, তার “দি এজ অব মন্ত্রসে”র ৭ পৃষ্ঠায় বলেন, - 
“বৈদিক যুগের প্রায় এক হাজার বছর পরে দ্রাবিড় ভাষার জন্ম ৷” 
(এজঅব মন্ত্রস, ৭ পৃঃ ৭) গ্রীমার্সন বলেন, “তামিল ভাষার প্রথম. 
রচনা! রামচরিত, ১৩ হইতে ১৪ খুঃ মধ্যে ; প্রাচীন কেনারি ভাষ! দশ 
হইতে দ্বাদশ শতকের মধ্যে প্রবর্তিত হয়, তেলে রচন সর্বপ্রথম 
খৃ:.১০৫০ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ । ৭৪ 

নৃতাত্বিকদের-_এই মত যে দ্রাবিড়রা অধিকাংশ নাগ জাতি হইতে: 
উদ্ভৃত। নাগজাতি সমস্ত ভারতে বিস্তৃত ছিল। 

গ্রীয়ার্সন অন্যত্র বলেছেন, “ভাষাতত্বের দিক দিয়ে ইহা বোধ হয়. 
ষে জ্বাবিড় ভাষা দক্ষিণের অসভ্য জনসমন্ত্ির ভাষা” হইতে উদ্ভুত 
হয়েছে। আর দ্রাবিড় জাতিটি অতি প্রাচীন কালে সুদূর প্রাচ্য-_ 
ভারতের মন-খেমের জাতির সংমিশ্রণ লাভ কক্্রেছে। ৭৫ 

রিচার্ডসন, দ্রাবিড়গণের মূলে প্রথমে নিগ্রয়েড মিশ্রিত মেলানেসীয়-. 
জাতির রক্ত আছে, বলেছেন। আর তারপর সর্পপুজক নাগজাতির কথা 
উল্লেখ করেছেন। প্রকৃতপক্ষে দাক্ষিণাত্য জাতির ত্বও এই সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করে। নাগঞ্জাতি চওড়ামাথ! বিশিষ্ট, মধ্যম দৈর্ঘ্য এবং নাক সরু. 
মোটা বিভিন্ন স্তরের। হ্যাডন তার রেসেশ অব ম্যানের ৫৬ পৃষ্ঠায় 


4৪ লিঙ্ৃ-ইঠিক সার্ভে অব ইন্ডিয়া ভল ৪, পৃঃ ২৮২ এবং জার্শাল এ, এস, ঝি 
১৯০ ) কৃষ্ণ মেনন পৃঃ ৭৬৩ )। 
৭৫ লিঙ্কু-ইষ্িক নার্ভে অব ইওডয়া ভলু, ৬, পৃঃ ২ ৩। 


-১২৪ " সভ্যতা ও ধর্মের ক্রম বিকাশ 


-বলেছেন, “অনাধ্যগণ যমুনাগঙ্গা উপত্যকায় প্রবেশ করে দেখল ষে 
'সর্পপুজা! মতবাদের হলুদ্রর্ণ বিশিষ্ট নাগঞ্জাতি সেখানে রহিয়াছে ।” 

“তামিল, মলায়লম ও মঙ্গলী জাতির চওড়া মাথা খর্ববকায় এবং 
মংলী জাতি বাদে, নাক মধ্যম । মলায়লমের মধ্যে মংলী জাতির ও 
তামিল, তেলে কানাড়ী জাতির এ ছুই বৈশিষ্ট্যই পাওয়া যায়। 
নায়ার, টিয়া, ভল্লালার, আগামুদায়া, তেলেগু, কাপু, বলিগা, গোলা, 
তুরিয়া, জেলেয়া, সকল ক্যানারীরা এবং অস্পৃশ্য হোলিয়াদেব নাক 
সরু, সুতরাং বেশীর ভাগ দ্রাবিডুরা চওড়া মাথা, খর্ব, সরু নাক, ঢেউ 
তোলা চুল এবং এদের গায়ের রং নানারকম । তামিল ও মলয়ালিদের 
মধ্যে মংলীরক্ত কিছু আছে। এদেরও চওড়া! মাথা । তেলেগু ও 
-ক্যানারিদের মধ্যে কিছু গোল মাথা আছে। সম্ভবতঃ এদের মধ্যে 
বাঙালী রক্ত আছে ।” (৫ 90105 10158৬1010া) 8:0001058 
. ন10132105, ) ৃ 

দ্রাবিড় ইতিহাসের মধ্যে তোলাকাপ্যাম প্রভৃতি পুরান তামিল 
সাহিত্য থেকে যে প্রমাণ পাওয়া, যায় সেই সকল আলোচনা করে 
-কনকসভাই, “তামিল ১৮০০ বৎসর পূর্বের” গ্রন্থ লিখেছেন । এই গ্রন্থে 
তিনি খ্ুষ্টীয় প্রথম শতকে তামিল দেশের অবস্থা বর্ণনা করেছেন । 
তিনি বলেছেন যে দাক্ষিণাত্যের আদিম পার্বত্য ও মতসজীবীদের 
-পরবর্তী প্রথম বিজেতারাই নাগগণ। এই আদিমদের নাম ছিল বিন্ববর 
ও মীনবর। নাগেরা ভীগণা কালীদেবীর উপাসক ছিলেন। ইহাদের 
-প্রীথম শ্রেণী ছিল আরিভার। ইহারা ত্রিকালজ্ঞ ছিলেন। বড় সহরের 
বাহিরে ইহাদের আশ্রম ছিল। আরিভারের পরবর্তী শ্রেণী ছিল 
উলাভার। এর! কৃষক, অভিজাত ও ভূম্যাধিকারী। তাদের ভাল্লালও 
'বলা হইত। চের, চোল ও পাণ্য রাজারা ও তামিলদের ছোট ছোট 
সার্দারেরা বল্লাল জাতি সম্ভৃত। বল্লালেরা গঙ্গাকুল, কারণ তারা গঙ্গ! 
উপত্যকার শক্তিশালী গঙ্জারিদই জাতির বংশর 1৮৭৬ 

৭৬ তামিল ১৮০* বৎসর পূর্বে কণক স্তর্থে পৃঃ ২২৭। 
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পুরাতন তামিল গ্রন্থে, নাগ প্রভৃতি জাতি হইতে দাক্ষিণাত্যের' 
সভ্যতার,বিস্তার হয়েছে, তার “উল্লেখ আছে । *কেরল, মলয়ালম, চের,. 
চোল, পাপ্তরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা মারাভার, বল্লাল, থিরায়ার বনবার 
মোরিভার প্রভৃতি জাতি, পূর্ববভারত থেকে দাক্ষিণাত্যে উপনিঝিষ্ট 
হয়েছেন-একথা পুরাতন তামিল সাহিত্যে পাওয়া যায়। কেরল 
শকটি চের থেকে এসেছে। চেরগণ যে উত্তরপূর্ব ভারতবাসী- একথা 
কনকসভাই দেখিয়েছেন। 

ডাঃ দত্ত দ্রাবিডমূলীয় সিন্ধু সভ্যতা সম্বন্ধে লিখেছেন, 

৮1106 2012) 001 11055550199009১ ৬৮০ 22015 90 0১০. 
০০013010510) 0396 1২156010 13019. 15010060 0১০ 68651 
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হ852100016) 00653606006 90001601091 08 11001810095 
16170 ০0100 00 61১6 ৬15৬ 008৮ 0১০ [1040-480951059 10151) 
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মালয়ালম গেজেটীয়ার বলেন যে মালয়ালমের সকল উচ্চ জাতিই 
বহিরাগত। ফারগুসন ও কনকসভাই, নেপালী ও মালয়ালম ভাষার. 
সম্বন্ধ, স্থাপত্যরীতি ও বৈবাহিক আচারের আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখে. 
সিদ্ধান্তও করেছেন ষে উহার। একই জাতি। 

*্প্রত্বতা্বিক প্রমাণে দেখ! যায় যে খুষঠীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতকের . 
আগে কোন ব্রাহ্ধণ উপনিবেশ দাক্ষিণাত্যে হয় নাই ( তামিল ১৮০০ 
বৎসর পূর্বে, কনকসভাই, পুঃ ২১৩) এইচ রায় চৌধুরী প্রমাণ, 
করেছেন, *খুষ্টপূর্র্ব নয় শতকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হয়েছে এবং জনক রাজাকে 
ুষ্টপৃরর্ব শতকের পুর্ব ধরা যার না । বিদেহরাজাদের পরবর্তী কালে. 
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৯৯ সভ্যতা ও ধর্মের ক্রম বিকাশ 


€ অর্থাৎ চম্পবাসী রাজ্যের ব্রক্ষদত্তদের সময়ে ) আধ্যগণ বিদ্ধ্য পরত 
অতিক্রম করে দক্ষিণ ভালতে কতকগুলি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন--একটির 
নাম বেরার অর্থাৎ বিদর্ত, তারপর দণ্ডক, কলিঙ্ক ও অশ্বক। এই 
রাজ্যগুলি বাদে দাক্ষিণাত্যের দৃরবন্তী দেশগুলি 'অনাধ্য জাতিদ্বার! 
অধ্যুষিত ছিল। ইহারা শবর, পুলিন্দ এবং সম্ভবতঃ মুটিব। ৭৮ 

“ কেরলপুত্তম নামে একটি মালয়াল প্রাচীন পুস্তকে আছে 
যে পরশুরাম মালানাদকে সমুদ্র থেকে উখিত করেছিলেন এবং ব্রাঙ্গণ 
'ছ্বারা উপনিবিষ্ট করেছিলেন, কিন্তু তার। সাপের ভয়ে পালিয়ে যান, 
তখন তিনি শুভ্র জাতি আনান, ইহারা পূর্ববঘাট মালার লোক; 
সমস্ত পেরুমালই বহিরাগত ।৭৯ 

রায়চৌধুরী বলেন, “যদিও দাক্ষিণাত্যের বিশাল অঞ্চল অরণ্য 
পরিবৃত ছিল, আর আধ্য ওপনিবেশিকরা গোদাবরীর উত্তর তীর 
অপ্বিকার করে রেখেছিল। খধিরা তুঙ্গভদ্রা এমন কি সিংহল পর্যস্ত 
অণুপ্রবেশ করেছিলেন। খুষ্ট পুর্ব ৪র্থ শতকে বেশ প্রমাণ পাওয়! 
যাচ্ছে যে কাত্যায়ণ ও মেগাস্থিনিসের বিবরণের সময় আধ্যগণ পাণ্ড 
রাজ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়েছেন ।” ৮০ 

প্রিজুলক্কি বলেন, “যদি আমার মতই ঠিক হয় তবে এই যে বর্তমান 
ভ্্রাবিড়গণের রক্ত যদিও মিশ্রিত, তবুও ইহাদের পুরর্ষ পুরুষগণকে 
দাক্ষিগাত্যের কৃষ্ণবর্ণ অধিবাসী বলিয়া ধরিতে হইবে; আরও যদি 
ইতিহাস অন্থুসরণ করিয়া যাওয়। যায় তবে বুঝা যাইবে যে ইহার! 
এখানে আগে থেকে সুপ্রতিভিত। দ্রাবিড়রা যে ৰাহির হইতে 
অভিযান করিয়া আসিয়াছে, তাহা! কেহই বলিতে পারে না; 


৭৮ বোগ্বাই গেজেটায়ার ভল পার্ট পৃঃ ৩০৯ এবং এপি, ইত্ডিকা, 
'ভল ১পৃ৮। 

৭৯ গেজেটীয়ার অব মালাবার, পৃঃ ২৫ | 

৮০ 8805 ০1 100881) 400001068, পুত, 0 10২99 (50001992 
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সুতরাং আমাদের জ্ঞানের বর্তমান দীমার মধ্যে প্রাক্দ্রাবিড় কথাটির 
কোন অর্থ হয় না। কেহ" যদি মুন্জ স্চশ্রব হওয়ার আগেকার, 


আদিম *দ্রাবিড়ভাষী” নাম ব্যবহার করতে চান, তবে আমার প্রস্তাৰ 


'ষে প্রাক্দ্রাবিড়শব্দ ব্যবহার না করে দ্রাবিড়ম,লীয় শব ব্যবহার 


করতে হবে। 
গেট বলেন, “সমস্ত ভারতের মধ্যে যুণ্ডাদের একপ্রকায় শারীরিক- 


গঠনের মিল দেখলে, মুণ্ডা ও দ্রাবিড়রা যে অনাদিকাল থেকে এখানে 


বাস করছে, তাহা বোঝ! যায়। এই দীর্ঘকাল ধরে পরস্পর বিবাহ, 
জলবায়ু ও পারিপান্থিকপ্রভাবে ইহাদের দলগত প্রভেদ নষ্ট হয়েছে 
এবং এক একটি জাতিতাত্বিক এককে পরিণত হয়েছে । কোন প্রাগার্য 
বহিরাগমণের প্রমাণ ন৷ থাকায়, ইহা সিদ্ধান্ত করা অযৌক্তিক নয় যে 
বর্তমান অধিবাসীরা সেই প্রস্তরযুগের অস্ত্র যাহারা তৈরী করেছে 
তাহাদেরই বংশধর | (7016 10195101015 0: 10:০6০ 101851018 
170৬০) 4, 7015)011915 ). 

ভাগ্ডারকর লিখেছেন, “সভ্যতা বলতে যাহ বুঝা যায় তাহা 
দাক্ষিণাত্য খৃঃ পৃঃ ৩৫০ শতকের পুর্বে দেখা বায় না_ ইহা! ইতিহাসের 
সিদ্ধান্ত । ৮১ 


সিন্ধু সভত্যার জাতি 


ভূমধ্যসাগরীয নয় 


কুঞ্গোবিন্দ গোস্বামী মহাশয় লিখেছেন, “ইউরোপ, আফিকা! 
ও ইউরোপ মহাদেশের যেসব প্রদেশ ভূমধ্যসাগরের তীরব্তাঁ, সেইসব 
স্থানে যে জাতীয় লোক বাস করে, মোহেঞ্জোদাড়োতে তদনুরূপ লোক 


ছিল বলিয়! অস্থি-কঙ্কাল পরীক্ষার দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে ।” 


“দক্ষিণ ভারতের নৌকাপরীক্ষা ছার। শ্রীযুক্ত জেমস্‌ হর্ণেল স্থির 
করিয়াছেন ঘে আদি দ্রাবিড়জাতি ভূমধ্যসাগরবাসী জাতিবিশেষের 
৮১ ' আলি হিইরী অব ডেকান, ভাগ্ারকর পৃঃ ১৫। 


«২৮ অভ্যত| ও ধন্মের ব্রম বিকাশ 


অস্ততুক্তি। ইহাদের নৌকার নমুনা মিশর প্রভৃতি স্থানে দেখিতে পাওয়া 
যায়। ইহারা ভূমধ্যসাগর অঞ্চল হইতে যাযাবররূপে মেসোপৰকট মিয়া 
প্রবেশ করে। সেখানে বহুকাল থাকার পর সম্ভবতঃ সেমীয় প্রভৃতি 
জাতির বিতাড়নে পূর্বমুখে সরিতে সরিতে কিছুকাল সিক্কু উপত্যকার 
বাস করে”। ভূমধ্য সাগরের ক্রীত দ্বীপ হইতে আরম্ভ করিয়া 
মেসোপটেমিয়া,এসিয়। মাইনর এবং স্থুমের বেলুচিস্তান, মোহেঞ্জোদাড়ো”- 
হরপ্লা ও আদিনল্লুর প্রভৃতির ভিতর দিয়! বর্তমান দ্রাবিড় জাতির, 
মধ্যে সমাজ ও কৃষ্টির একটা সামঞ্স্ত বা! এঁক্যের ধার। যে প্রবাহিত-_- 
ইহ৷ পণ্ডিতের! লক্ষ্য করিয়াছেন ।” উল্লিখিত ছুইপ্রকার মস্তক বিশিষ্ট: 
জাতি ছাড়া প্রশস্ত মস্তক বিশিষ্ট আরও একপ্রকার জাতির 
বাস ছিল। ইহাদের মস্তক শীর্ধদেশে উন্নত, নাসিক অপ্রশস্ত 
ও উন্নত ছিল। এই জাতীয় লোক অদ্ত্রেলিয়। হইতে পামীর র! 
কাশ্মীরের উত্তর দিক পর্ধস্ত দেখিতে পাওয়া যায় এবং বর্তমানে 
ভারতের বঙগদেশ, মহারাষ্ট্র বেলুচিন্তান প্রভৃতি প্রদেশেও এই জাতির, 
লোক দেখা যায়” ৮২ 


কুঞ্গজগোবিন্দবাবুর মত ভ্রান্তিমূলক 


গোস্বামী মহাশয়ের উক্ত উদ্ধৃতিতে এই কথাই বোঝা যায় যে. 
উত্তর ভারতই এই জাতীয় লোকের মূল উৎস। ভূমধ্যসাগরতীর বা. 
অস্ট্রেলিয়ায় এইরূপ প্রাচীন উচ্চক্রমের সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া 
ষায় নাই। যেখানে এইরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই, সেখানে 
ভূমধ্যসাগরতীরের প্রাচীনতম সভ্যতার কষ্টকল্পনার মত প্রতিষ্ঠা, 
করার চেষ্টার কোন মূল্য নাই। হর্নেল সাহেবের নৌকাপরীক্ষার 
প্রমাণেও বিশেষ কিছু লাভ নাই, কারণ যদি ক্রীট থেকে আরম্ভ 
করে সমস্ত পশ্চিম এসিয়া ও ভারতে দ্রাবিড় বিচরণ ও দ্রাবিড় সংস্কৃতি 
দেখ। যেয়ে থাকে, তাহলে এঁ সংস্কৃতিকে কখনই দক্ষিণ ভারতেরু 


৮২ প্রঃ মহেঘোদাড়ে। ; কুগ্ধগোবিন্দ গোস্বামী; পৃঃ ৬৬, ১৩৯ ও ৬৭ | 
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নিজন্য দ্রাবিড় সংস্কৃতি বলে দাবী করা যায় না। ক্রীট সভ্যতা 
জ্রাবিড় জাতীয় নহে; ক্রীট '্রাবিড় জাতির মূল' বাসস্থান হলে, 
ন্ুমেরীয় জাতিও দ্রাবিড়, এঁ সঙ্গে গ্রীক, হিষ্রাইট, কাসসাইট, 
মিডিস, বাহিলক, পারসিক প্রভৃতি সকল জাতিই দ্রাবিড় হয়ে পড়ে । 
উক্ত অঞ্চলটি অতি বিস্তৃত। এত বড় বিস্তৃত অঞ্চলে, যেখানে শত শত 
জাতির জন্ম হয়েছে, সেখানে প্রাচীনতমকালে ত্রাবিড় জাতি সিঙ্কু- 
সভ্যতার মত উচ্চস্থানে--উহার মতই বৈশিষ্ট্যলাভ করেছিল-্-ইহা? 
কোন প্রত্বতত্ব বা নৃতত্ব ও ইতিহাসে প্রমাণিত হয় নাই। 

প্রকৃত পক্ষে যেমন দ্রাবিড় সভ্যতা-_-কিছু ভারতের বাহিরের 
সভ্যতা নয়, সিন্ধুসভ্যতাও কোন একটি বিশিষ্ট জাতির সভ্যতা নয়। 
ইহা নাগরিক সভ্যতা । ইহার বিরাট এলাকার মধ্যে অনেক জাতির 
লোকের বসতি ছিল। সিন্ধু সভ্যতাতে ভারতের মধ্যের ও 
ৰহির্ভারতের অনেক জাতির অবদান ছিল। 

ভাঃ ভূপেন্দ্র নাথ লিখেছেন যে মাথার খুলির মাপ নিয়ে সিদ্ধান্ত 
হয় না যে আধ্যজাতি একটি জাতিতান্বিক সম্টি। বৈদিক 
জআর্যযকে একটি বিশিষ্ট জাতি বলে পরিচয় দেওয়া যায় না।. 
কোন বিশিষ্ট খুলির আকৃতিকে ভিত্তি করে আর্য্য ব বৈদিক মানুষ 
ৰলে প্রমাণ করা যায় না। ইহাও লক্ষ্য করার ব্বিষয় যে এই খুলিগুলিই, 
বর্তমান ভারতীয়ের স্কন্ধের উপর বিছ্ভমান রয়েছে । ৮৩ 


আর্য আক্রমণতত্ব ও গোস্বামী মহাশয় 
আসণঙ্গের মত খণ্ডন 
সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসের কারণ “বহিরাগত আধ্য জাতি” বলে. 
গোস্বামী মহাশয়ের তথা বৈদেশিক পণ্ডিতদের 'ঘে, সিদ্ধান্ত হয়েছিল-_ 
এই সিদ্ধান্ত বর্তমানে অচল । এই বিষয়ে কয়েকটি ন্ৃতাতাত্বিক কারণ, 
দিচ্ছি। | 
৮৩ বেদিক রিচুয়ালিজম, ভূপেন্দ্রনাথ দত, পৃঃ ১৩৮ । 


১৩৬ লভ্যত1 ও ধর্মের ক্রম বিকশি 

(১) জলবায়ু পরিবর্তন 
কুঙ্জগোবিন্দ গেদ্ামী নিজেই তার প্রাগৈতিহাসিক 
মহোঞ্োদাড়ো পুস্তকের ১৪৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, “মজুমদার মহাশয়ের 
আবিষ্কত স্থান বর্তমানে মনুস্ত বসতি হইতে অনেক দূরে । প্রাগৈতি- 
হাসিক যুগের পর এই স্থানে আর কেহ বসতি করে নাই। স্তর আরেল 
্টাইনের স্ায় মজুমদার মহাশয়ও মনে করেন স্থানীয় রুক্ষ আবহাওয়াই 
এই সকল বসতির অধঃপতনের ও পরিত্যগের কারণ। তিনি অনুমান 
করেন, তত্রত্য অধিবাসীরা এই সকল স্থান পরিত্যাগ করিয়া পূর্বদিকে , 
আর্জ আবহাওয়ায় গিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিল । ডাঃ মাকে আরও 
মনে করেন যে ইহারা পুবর্বাঞ্চলের অধিবাসীদের সঙ্গে মিশিয়া জল- 
বায়ুর মধ্যে স্বীয় বিশেষত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছে |» জলবায়ুর পরিবর্তনে 
এই অঞ্চল ও মধ্য এসিয়ায় ইরানের দক্ষিণ পূর্ববাংশ-_বাহলীক 
কাসপিয়ান তীরবর্তা গোবিমরু অঞ্চল প্রভৃতি মনুত্তের বাসযোগ্য 
স্থান-শুষ্ক এবং জীবন শ্ৃহ্ হয়ে পড়েছিল। দিখিজয়ী আলেক- 
জাগ্ডারকে ভারত থেকে প্রত্যাবর্তনের জন্গ আরব সাগরতীর ধরে 
যাওয়ার ইচ্ছা পরিত্যাগ করতে হয়েছিল এই কারণেই। সুতরাং এই 
অঞ্চলের বাস--অযোগ্য হওয়ার জন্যই যে মহেঞ্জোদাড়ো, নাল প্রভৃতি 
স্থানের অধিবাসীদের স্থান ত্যাগের কারণ--তাহাতে সন্দেহ নাই। 
গোস্বামী মহাশয়ের এই যুক্তি তারই বিরুদ্ধে প্রমাণিত হয়। ভারতীয় 
আধ্যরাই জল বায়ুর রুক্ষতার জন্থ ভারত ত্যাগ করে বাহির হয়েছিল। 
স্বামী শঙ্করানন্দের উদ্ধৃতিতেও এই যুক্তিই দেখান হয়েছে। ইহ! 
পুর্ব বল! হয়েছে। বল! বাহুল্য যে ইহাতেই প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে যে 
বেন্দুচিস্থান প্রভৃতি অঞ্চল থেকেই ভারতীয়েরা বাহিরে উপনিৰিষ্ট 

হয়েছে। ইহা গোম্বামী মহাশয়ের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ প্রমাণ। 

(২) জার্ধ্য আক্রমণ তন্ 
প্রফেসর মোডে দেখিয়েছেন যে এই নাগরিক সভ্যতার 
“মুলে বিস্তৃত এলাকা ব্যাগী গ্রাম্য সভ্যতা ছিল। গ্রাম্য সভ্যতা! এবং, 
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-নাগরিক সভ্যতাও ভারতের পশ্চিমভাগের বিরাট 'অঞ্চল ও পশ্চিম 
এশিয়ায় এই সিন্ধু সভ্যতার এলাক। নিয়ে বিস্তৃত ছিল। স্মুতরাং 
এতবড় বিস্তৃত এলাকার সভ্যতাকে এককালে বর্ধর আধ্যেরা ধ্বংস 
“করে ফেলেছিল--এই রকম যুক্তিকে যুক্তি বলে ধরা যায় না। অবিসং- 
বাদদিতভাবে দেখা যাচ্ছে, আধ্যগণ, ভারতের বাহিরের লোক হলেও, 
তারা এই সংস্কৃতির পরিবেশের অস্তর্গতই ছিল। মধ্য এসিয়! 
আসিরিয়া, এসিয়া মাইনর বা উরারটু থেকে যদি আধ্য আক্রমণ- 
ক্লারীর! সত্যই এসেই থাকে-__-তবে তার! এই সংস্কতিরই লোক ছিল-_- 
তবে তাদের বৈদিক সংস্কৃতি ও ভাষা থেকে ভিন্ন বলে ধরা হচ্ছে 
কেন? তাদের বৈদিক সংস্কৃতি প্রমাণ হলে, তারা ভারত থেকে 
উপনিবঝিষ্ট তাহাতে সন্দেহ নাই। তারা কি নিজ সংস্কৃতিকে নিজের! 
ধবংদ করেছে? আর আক্রমনকারীর এত বেশী সংখ্যক হতে পারেনা 
তাতে এত বড় বিরাট অঞ্চলের ভিন্ন ভিন্ন আঞ্চলিক সমজাতীয় সিঙ্কু 
সংস্কৃতিকে বৈদিক সংস্কৃতি দ্বারা অভিভূত এবং অধিকৃত করে ফেলে” 
ছিল। ইতিহাসের সাক্ষ্য ও বাস্তব যুক্তি__ইদার সম্পূর্ণ উল্টা। 

এই বিষয় এই পুস্তকে যথাস্থানে বিস্তৃত আলোচনা আছে। 


(৩) বৈদ্দিক সভ্যতার বয়ল 

কুপ্তুগোবিন্দ গোম্বামী লিখেছেন £ “পাশ্ঠাত্ত্য পণ্ডিতদের মতে 
-ধার্থেদের কাল খু পৃঃ ১৫০০ অবের কাছাকাছি* সিন্ধু সভ্যতার 
পতনের কাল দ্বারা তিনিও এঁ মতের সমর্থন করতে চান। অর্থাৎ 
তিনি মনে করেন খথেদের আধ্ধ্যরা খৃষ্টের জন্মের মোটামুটি দেড় হাজার 
বছর পুর্ব্বে আক্রমণকারীরূপে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে প্রতিকূল 
প্রাকৃতিক ও সামাজিক কারণে ক্ষীয়মান সিন্ধু সভ্যতায় সম্মুখীন হন। 
এবং স্বীয় সুস্থ সবল দেহের শৌর্যাবীর্য্যে ও ক্রতগামী অশ্বের সাহায্যে 
ইহাদের উন্নত সভ্যতার বিলোপসাধন করেন। উক্ত যুক্তি যে অচল 
কাহার প্রমাণ পশ্চিম এশিয়ায় ও মিশরে প্রাপ্ত প্রত্বতাত্বিক প্রমাণেই 
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দেখা গিয়েছে । খুঃ পৃঃ ১৫০০ শতকের পূর্বেই বৈদিক সভ্যতার কাল 
বলে স্থির করা হয়েছে যদি স্ব পুঃ ১৫০০ শতককে ভারতযুদ্ধকালে 
বলেই ধর! যায়, তাহলেও বৈদিকযুগ তার বন্ুপৃব্রেই ধরতে 'হয় এবং 
এই বংশগত ধারা অনুসারে ধরলেও, খখেদের রচনাকাল খ্ুঃ পৃ 
২০০০ থেকে ২৫০০ বছরের মধ্যে হবে। এ বিষয়ে পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতদের মতের কথাই এই । কোন যুক্তি দ্বারাই খঞ্থেদকে খু পুঃ ছুই 
হাজারের এদিকে আনা যায় না। ইহা! স্বামী মহাঁদেবানন্দ গিরি ভার, 
“্খগ্েদের সভ্যতা” শীর্ষক গ্রন্থে দেখিয়েছেন । ৮৪ 

খণেদের সভ্যতাকে পাশ্চাত্য পণ্ডিতের বলেছেন “চাষার গান” ।' 
আমরা দেখিয়েছি যে এই সংস্কৃতি অতুলনীয় এবং অত্যন্ত উন্নত, 
প্রকৃতির । মধ্য এশিয়া বা পশ্চিম এশিয়ার বা মিশরের কোন, 
সভ্যতাই বৈদিক সভ্যতার সমকক্ষ অবস্থায় আসে নাই। এ. 
বিষয়ে পূর্বেই আলোচনায় দেখান হয়েছে এবং ॥পরে যথাস্থানে, 
অনেক আলোচনা হবে। পশ্চিম এশিয়ায় খুষ্ট পুর্ব ছু'হাজার' 
থেকে পৌনে ছু'হাজার বতমর পূর্বে মিটান্নী, কাসসাইট, 
হিট্রাইট প্রভৃতি জাতির অস্তিত্বের বিষয় জানা যায়। এদের সভ্যতার 
অবস্থা বৈদিক সভ্যতার তুলনায় অপেক্ষাকৃত হীন, আর এদের মূল বা 
উৎপত্তি সম্বন্ধে ও জান। গিয়েছে । তুলনায় উহাকে হীন অবস্থাই বলতে, 
হয়। এ বিষয়ে যথাস্থানে আলোচিত হবে। সুতরাং এইরূপ অবস্থার 
বাহিরের আধ্যজাতি--উহার ১৫০ বছর পূর্ব্ববর্তী সিন্ধুসভ্যতাকে, 
নাগাল পায়না । এই সময়ের আগে মধ্য এশিয়ায় কোন উন্নত আর্ধ্য- 
জাতিরও ইতিহাস নাই। স্থতরাং বাহিরের থেকে আর্্জাতি ভারতে 
গিয়েছে, একথ। প্রমাণ হয় না। প্রকৃত সত্য, পরে স্ুবিস্তুতভাবে, 
পাওয়া যাবে যে ভারত থেকে আধ্যজাতির ওপনিবেশিক শাখা 
মধ্য এশিয়ায় এসে ব্যাবিলনে উপনিবেশ স্থাপন করেছে,মিটানী প্রভৃতি, 
তারই শাখা । 





৮৪ £ খথ্েদের সত্যতা, পৃঃ ২২, প্রবন্ধাবলী, ৫ম ভাঁগ । 
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(৪) সিন্ধু সভ্যতায় অগ্থ ছিল ন। 

» সুেরে খু; পৃঃ ২০০০ বছর আগে অশ্বেরণব্যবহাঁর জানা ছিল না। 
কাসসাইটগণ সুমেরে অশ্ব আমদানী করেন। হাম্মুবারি অশ্বকে 
'“পুর্বদেশীয় গর্দিভ'” বলে বর্ণনা করেছেন। হিকশোসগণ সর্ব 
প্রথম পশ্চিম এশিয়ায় অশ্ব আমদানী করে। অশ্ব ব্যবহারের 
প্রচলন বৈদিক যুগের সমসাময়িককালেই হয়েছে বলেই প্রমাণিত : 
হচ্ছে। ইহা নূতন লৌহযুগের সভ্যতার উপকরণ। অশ্ব যদি সিন্ধু 
সভ্যতার ধ্বংসকারী হয় তবে ব্যাখিলনীয় সভ্যতারও এই এক যুক্তি 
প্রয়োগে, অশ্বকেই ধ্বংসকারী বলতে হয়। ক্রেতগামী অশ্বের সাহায্যে 
ব্যাবিলনের সভ্যতা ধ্বংস হয়েছিল কি ? 

অশ্বের ব্যবহার, সিন্ধু যুগে অজ্ঞাত ছিল, কিন্তু বৈদিক যুগের অশ্বই 
বৈদিকদের সৌভাগ্যের হেতু । এই অশ্ব ব্যবহার প্রচলন হয় বৈদিক 
যুগেই । প্রত্বতাত্বিক গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে ব্যাবিলোনীয়ায় 
খুঃ পৃঃ ২১০৭ অবে, অশ্ব গৃহপালিত পশুরূপে প্রচলিত হয়েছে। শচীন 
নাথ লিখেছেন, “ব্যাবিলোনীয়ায় সর্বপ্রথম উল্লেখ দেখা! যায়, খু পুঃ 
২১০০ অব্দের একটি লিখিত বিবরণে । অশ্বের নাম দেওয়। হয়েছে 
“পুর্ব দেশের গর্দভ”।  হান্ুরাবীর রাজত্বের পর পূর্ববঅঞ্চল থেকে 
কাসসাইটর৷ ব্যাবিলোনীয়ায় অশ্ব নিয়ে এসেছিল--মিশরে যেমন অশ্ব 
এনেছিল হিকশোসের1 1” ৮৫ লৌহের মন্ত অশ্বের ব্যবহারও শিক্ষা 
করেছিল আসীরিয়া, আর্ধ্য জাতির কাছ থেকে । 

সুতরাং জান যাচ্ছে বৈদিক সভ্যতার সমসাময়িক সময়ে অর্থাৎ 
সঃ পুঃ ছুই হাজার বছরেরও বেশী আগে অশ্ব গৃহপালিত পশু ছিল ন|। 
ইহা! “পূর্ববদেশীয় গর্্ঘভ” নামে পরিচিত ছিল। স্মুতরাং অণ্বরোহী 
বৈদিকগণের আবির্ভাব কাল--এই গৃহপালিত পশুর আবির্ভাবের 
সমসাময়িক কালে । বৈদিক সভ্যতার কাল নির্ণয়ে ইহা একটি বড় 
সাক্ষী । 


৮৫ প্রাচীন ইরাক পৃঃ ১৭৩। 


১৩৪ ' সভ্যতা ও ধর্মের ক্রম বিকাশ 


বল! হয়েছে সিন্ধু সভ্যতায় অশ্ব ছিল না; বৈদিক সভ্যতার ইহা? 
অতি প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হয়েছে। 

সিন্ধু সভ্যতার যুগের অশ্ব এবং গর্দভের অস্তিত্বের প্রমাণ এঁখন 
পাওয়া গয়েছে। (0 0.0098, 516. 2০ 0:06] 
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ব্যবস। বাণিজ্যের জন্য সিদ্ধৃতীরবাসীরা উট, ঘোড়া ও গাধার 
সাহায্য লইত বলিয়া ডাঃ পুইলান মনে করেন। বেলুচিস্থান প্রভৃতি 
দেশে এ যুগেও অশ্বের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়। যায় বলিয়া তিনি , 
অনুমান করেন যে এখানেও অশ্ব বিদ্যমান ছিল । 

পক্ষান্তরে বেলুচিস্থানের রণমুগ নামক স্থানে প্রাক মহেঞ্জোদাড়ে। 
যুগেও অশ্ব এবং গার্দভ বিদ্ধমান ছিল তার প্রমাণ পাওয়। গিয়েছে । ৮৬ 

উক্ত উদ্ধাতিতে দেখা গেল যে অশ্ব ভারতের প্রাচীন সীমানার 
মধ্যে বেলুচিস্তানেই ছিল বলে প্রমাণ হয়। 


(৫) জর্ধ্যগণ কুটারবাসী ছিলেন 

গোস্বামী মহাশয় তার পুস্তকের ৬৯ পাতায় লিখেছেন *পরস্ত 
আধ্যদের সম্বন্ধে বেদে যে বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে, 
মনে হয় ইহার৷ প্রধানতঃ গ্রামে বাস করিতেন এবং কৃষিজীবী ছিলেন । 
নাগরিক জীবন সম্বন্ধে কিছুটা জটিল অর্থনীতি সম্বন্ধে ইহাদের (তেমন 
পারদণিতা ছিল না। বৈদিক আধ্যদের, মহেঞ্জোদাড়োবাসীদের 
মত বড় বড় পোড়া ইটের অট্টালিকা ছিল না, পরস্ত মনে হয় ইহার! 
বাঁশ বেত প্রভৃতি দিয়া কুঁড়েঘর তৈরী করিয়া তাহাতে বাস করিতেন ।, 
'এইসকল এবং আরও অনেক উন্নত প্রণালীর নাগরিক জীবনের বিকাশ 
অছেঞ্জোদাড়োর পুরাবন্ত পর্যযালোচনা করলে সম্যক প্রতীয়মান হয়, 
কিন্ত আর্যদের বেদ, সেরূপ কোন প্রমাণ বহন করিয়া আনে নাই । 


৮৬ প্রাগৈতিহাসিক মহেঞোদাড়ে কুজগোবিন্দ গোশ্বামী, পৃঃ ৩৫১ ৪২ ও ৭০ ॥. 


? দ্বিতীয় অধ্যায় ১৩৫ 


গোস্বামী মহাশয়ের এই যুক্তিটির উত্তর ॥ পুর্বেবেই দেওয়া হয়েছে। 
খথেদে বড় বড় অট্রালিক।,* কেল্লা এবং নান্লারক্গ অস্ত্রশস্ত্রের কথ। 
আঁছে-্-উহা অসুরদের ছিল। অস্ুররা স্ুরদের সগোত্রই ছিল, 
তাহাদের সংস্কৃতিও বৈদিক সংস্কৃতি থেকে ভিন্ন ছিল না। বড় বড় 
যাজ্জিক সংস্কৃতির বিষয় খখথেদে উল্লেখ আছে--ইহা ছিল বিশিষ্ট 
ব্যক্তিদের বিশেষ আচরণীয় সংস্কৃতি | বিশিষ্ট ব্যক্তির! তাহাদের ব্যক্তিগত 
জীবনে সাধারণ সংস্কতিগুলি সমস্তই মান্য করতে ক্রটি করতেন না। 
তীর্ঘ, শ্রাদ্ধ, গৃহপৃজ প্রভূতিতে কোন সাংস্কংতিক পার্থক্য ছিল ন]। 
* কোন রাজ্যের বিশিষ্ট দেবতা অন্ত রাজ্যের দেবতার উপর আধিপত্য 
করার চেষ্টায় বিবাদ বাধত। যেমন ইন্দ্রপুজক, নাগ, যক্ষ পূজকের মধ্যে 
বিবাদ । ইহা জাতিগত বিবাদ নয় ; ইহ। ছিল ভ্রাতৃব্য বিবাদ । সুতরাং 
এদের যদি বৃহৎ অট্টালিক! এবং তুর্গ ইত্যাদি থাকা স্বীকার করা যায়, 
তবে ইন্দ্রপুজকদের বাঁশের ও খড়ের ঘর থাকায় কল্পনাটি কৌতুকজনক 
নয়কি? ইহা যথাস্থানে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। 


(৬) লৌছাস্ত ব্যবহার 

এই কথা বলা হয় যে বৈদিকরা লৌহ ব্যবহার জানতেন না। 
বৈদিকগণ-_যাহারা দিখিজয়ী ছিলেন, লৌহঙ্গন্ত্র ব্যবহার না জান। 
থাকলে, দিখিজয়ে বাহির হওয়াই অসম্ভব । 'রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় 
লিখেছেন যে অথর্ব বেদের সময় লৌহের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। ৮৭ 

ডাঃ প্রভাকর চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, এখখেদে ন্বর্ণ ও লৌহ 
র্যবহারের দৃষ্টান্ত বহুস্থানে দৃষ্ট হইয়া থাকে। শুরু বজুবেদেও 
ন্ব্ণীদি ছয়টি ধাতু যথা স্বণ্ণ লৌহ, তাত, রৌপ্য, সীসা ও রঙের 
উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অথর্ববেদে স্বর্ণ রৌপ্য, লৌহ, সীসক 
শ্রসভৃতি ধাতুর মাছুলী গলায় ধারণের দ্বারা ব্যাধি আরোগ্যের কথ! 
বহুশঃ দৃষ্ট হইয়া থাকে । ৮৮ 


৮৭ 17150 01511888002 0, 30. 


৮৮ হিন্দু রসায়ন শান্সের সংক্ষিপ্ধ ইতিহাসি, ভা: প্রভাকর চট্টোপাধ্যায় ৷ 


১৩৬ সভ্যতা ও ধমের ক্রম বিকাশ 


ছর্গাদাস লাহিড়ী লিখেছেন, “খেলের স্ত্রী বিশপলার জব! পক্ষীর 
একটি পাখার স্তায় যুদ্ধে ছিন্ন হইয়াছিল। “হে অশিছন, (তোমুর! 
রাত্রিযোগে বিশপলাকে গমনের জন্য এবং শঙক্রন্থাব্ত ধন লাভার্থ 
লৌহময় জঙ্ঘা পরাইয়া দিয়াছিলে 1” ৮৯ 

স্বামী মহাদেবানন্দগিরি, বেদসংহিতা৷ থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, 
“শিল্পবাণিজ্য, সমুদ্রঘান, সুবর্ণময় বস্ত্র, নানা অট্রালিকা, সভাগৃহ 
জলাধার, লৌহপাত্র, শকট, ঘোড় দৌড়ের মাঠ, পুত্তলিকাযুক্ত রঙ্গমঞ্চ, 
জল সেচনের প্রণালী, ঘটারন্ফ্রে জল উত্তোলন, সেতু, কুপ খনন, 
দেবালয়, পুষ্ষরিণী, সহত্রস্তস্তগৃহ, ত্রিধাতুগৃহ, কম্মকার, ব্বর্ণকার 
তন্তবায়, চিকিৎসক, শ্রমজীবী, ছুতার, বৈছ্ধ, কলসীপুর্ণ স্বর্ণ, সুর্ধ্যের 
সপ্ত প্রকার রশ্মি--খথেদে আছে। দ্বাদশ রাশি, ২৭ নক্ষত্র, চাক্দ্রমাস 
সৌরমাস, অধিমাস, বিনা চাকার রথে আকাশে গমন এবং ”“ঝক 
১৫৬৮১ ১1৮১8, ১২৯৬৩ মন্ত্রে লৌহ বজ্র উল্লেখ আছে। 
খ-_৫1৯৫ মন্ত্রে কম্মকারের ভন্ত্রা যন্ত্রের উল্লেখ আছে । ৯০ 

“শুরু যজুবে্বেদ সংহিতার ত্রিংশৎ অধ্যায়ের সপ্তম শ্লোকে ধন্ুঃশরের 
উল্লেখ দেখা যায় যথা, ইষুকার, হৈত্যে ধন্ুক্ষারং কম্মণে জ্যাকারং 
দিষ্টায়।” এই সংহিতাকার বনু স্থানে ইযুকার, হেতি, ধবনি ও ধনুর 
বিশেষভাবে উল্লেখ আছে। পুরাকালে যে আধ্য খধিগণ ক্ষত্রিয় 
রাজকুমারগণের যুদ্ধশিক্ষ। সৌকর্ধ্যের জন্য ধনুিগ্যা। বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশ 
করেন, তাহাই ধনূর্বেদ নামে খ্যাত। ইহ! ছিল লৌহ নিক্মিত।' সিন্ধু 
সভ্যতায় তীর-ধন্গুকের প্রচলন ছিল কিন্তু উহা! তাত বা ব্রোঞ্জ নিগ্মিত। 

পুরাকালে, যজ্ঞরক্ষার্থ খত্বিকগণ আয়ুধ ধারণ করিলেন যথ। 
অথর্যবেদে “খষী নাম অন্যায়ুধম্” ( অথর্ব ৬১৪।৩২, কৃষ্ণ যজুবেদে 
১-৫-৬-৭ ), ইধু, স্ুম্মণ, ধনু প্রভৃতির উল্লেখ আছে। এতরেয় ত্রাহ্মণে 
সুম্্মী বা লৌহ নিপ্মিত ছোট কামানের উল্লেখ আছে। অথববেদে 


৮৯ ভারতবর্ষ ৩য় খণ্ড পৃঃ ১৯৯-২৯*$ ২০৪১ ১১২১ ২১২১ ১৬| 


৯৯ খঙেদের সভ্যতা, পৃঃ ১৮৫১ ১৮৬7 মহাদেবানন্দ গিকি | 


দ্বিতীয় অধ্যায় ১৩৭ 


ীসক গোলকের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়-_“সীসয়াধ্যাইবরুণ” 
অঃ ত্বাং* সীসেন বিধ্যামো 'যথা লৌহসোহ্ৃবীবহাঁ।” (১১৬২৩ 
ঝাখেদে-_স্থিরাব: সত্তায়ুধাপরামুদে” €(১।৩৯২ )1। আমাদের আম়ুধ 
সকল শক্রগণের অপনোদনার্থ সুদ হউক ।* ৯১ 

তাত্র ও ব্রোঞ্জ যুগের শেষে স্থুমেরে আত্মরক্ষার জন্য ঢাল ও 
বল্লম জাতীয় অস্ত্র ব্যবহার হোত। সেখানে তীর ধনুকের আমদানী 
করেছিল সেমেটীক আক্াডীয় বিজেতা সারগণ। সারগণের রাজ্যকাল 
অনুমান খুঃ পুঃ ২৬৫০ সাল। ইহ সম্ভবতঃ ত্রোঞ্জের অস্ত্র 

লৌহনিম্মিত অস্ত্র ব্যবহার করে আসম্থুর সঞ্রাটের! খ্‌ঃ পৃঃ ৭০ 
শব্দের কাছাকাছি। ধাতুদ্রব্য নিশ্নাণ ও অস্ত্রাদি প্রস্তত- এই 
উভয়বিধ শিল্লেই ত্রোঞ্জের পরিবর্তে লৌহের ব্যবহার আরম্ভ হয়েছিল। 
এশিয়া মাইনরে হিট্টাইটরা লোহার ব্যবহার করত, তারা ছিল আধ্য 
জাতি। লৌহের ব্যবহার আসীরিয়র! শিক্ষা করেছিল সম্ভবতঃ সেই 
জাতির কাছ থেকে ।” ৯১ ক 


(৭) আব্যর। মণ্ভ্ত ব্যবহার করতেন না 


গোম্বামী মহাশয় মার্সালের মতই লিখেছেন যে আধ্যগণ মতস্যাশী 
ছিলেন না। মতস্য ভক্ষণ সম্বন্ধে বেদে উল্লেখ না থাকলেও-_যারা 
মাংসাশী তাদের পক্ষে মস্ত বলে উল্লেখ না করলেও উহা! ভক্ষণে কি 
বাধা থাকতে পারে? খথেদে মতন্তের উল্লেখ না থাকায় যে উহা! 
আধ্যদের অভক্ষ্য ছিল, ইহার প্রমাণ কোথায়ও নাই। আর মবস্ত না 
খাওয়ায় সভ্যতার বিকাশে কি বাধ! থাকতে পারে-_ইহাও অবোধ্য। 
ভাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন, খণ্েদে একস্থানে মাছের কথা! আছে। 
€ ১৩ ৬৮ ৮) একটা সুক্ত আছে ৮, ৬৭ ) যেখানে মাছের! জালে ধরা! 


৯১ (89105580915 [01090010508 92015 088৩ -/০ 8. ৬/০ ) 
৯১ক (প্রাচীন ইরাক, শচীন্দরনাথ পৃঃ ৯৮২) 


১৩৮ সভ্যতা ও ধর্মের ক্রম বিকাঁশ 


পড়ে প্রার্থনা করছে। (খক ৮) এই সুক্তকে ব্যাপকভাবে ব্যাখ্য। করা, 
যায় না। এটা' পরিষ্কার যে খর্েবদে মাছের কথা আছে। আর 
এই প্রমাণও নাই যে বৈদিক মানুষ এ সময় মাছ খেত না। কিসের 
জন্য মাছকে জালে ধরা হোত? হয়তো এমনও হতে পারে যে ইহা! 
পরের যুগে ব্রাহ্মণেরা, যারা মাছ ছেড়ে ছিল, তারা তাদের শাস্ত্রে 
মাছবদ্ধ করার জন্থ-_-পরে বিধিনিষেধ করার জন্য মাছের দিয়ে প্রার্থনা 


করিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে বেদাধ্যায়ণরত ব্রহ্ষচারীর পক্ষে মাংস ও 
জলজন্ত ভক্ষণ নিষেধ ছিল । গৃহস্থাশ্রমে নিষেধ দেখা! যায় না । ৯১খ। 


(৮) গ্লাভীর প্রতি শ্রদ্ধাভাব ছিল ন! 

মহেঞ্জোদাড়োয় অশ্বের বিষয় না থাকলে ও পরবর্তাঁ যুগে অশ্ব 
পালিত পশুতে পরিণত হয়েছে ;ম্থতরাং এতে কোন সংস্কৃতির ধারায়, 
ব্যত্যয় হয় নাই। সিদ্ধু সভ্যতায় বুষের আদর-_বেদেও বৃষের আদর 
ছিল। পরবর্তী যুগে বৈদিকদের মধ্যে বৃষভবাহন মহাদেবের ও যমের 
মহিষবাহন বলে পূজা করা হত। মুদ্রায় এ রকম বৃষের মৃত্তি ক্ষোদিত 
আছে। বেদে গাভীকে মাতৃদেবতা বলে কোথাও পুজা করার' 
কোন প্রমাণ নাই, ইহা! পরবর্তী পৌরাণিককালে উত্ত ত হয়েছে__ 
গাভীর প্রতি মাতৃ-জ্ঞান-_সভ্যতা বিকাশের অসহায় হয় না। ইহা 
পরবতী বৈদিক যুগের মানুষের সংস্কৃতি বলে পরিচিত হলে, সিন্ধু 
সভ্যতার বিকাশ ধারায় কোন বাধা হয় ন1। ৃ 


(৯) সিদ্ধ, সভ্যতায় ব্যাশ নাই 
ব্যান্ত্রের বিষয় বেদে নাই, কিন্তু সিন্ধু সভ্যতায় আছে-_:এ কথায়; 
সিন্ধু সভ্যতার সঙ্গে বৈদিক সভ্যতার বিরুদ্ধতা প্রমাণ হয় না। 
.. সিশ্কুসভ্যতার পরবর্তাকালে, বৈদিক আর্ধদের জময়, হয়তো 
ব্যাত্জজাতি, সিম্ধুদেশে থেকে পূর্ববাঞ্চলে এসেছিল । ব্যাস্ত শুফ জল 
৯১ খ ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাহিত্য, অমুল্যচরণ বিষ্তাভূষণ পৃঃ ৪৯। 


দ্বিতীয় অধ্যায় "১৩৯৮ 


বায়ুর দেশে বাস করে না। আবার এমনও হতে পারে, হয়তো 
বাঘ ছিল, খখেদে উহার* উল্লেখ প্রয়োজুন হয় নাই; এটাতে| 
নয় যে সব জন্তর উল্লেখ না থাকলে এ জন্ত ছিল 
ছিল না বলে প্রমাণিত হবে। 
হরাপ্লায় বাঘের পরিচয় পাওয়। গিয়েছে । হরাপ্লায় ব্যাস্ত্রের 
অস্তিত্ব দেখা গিয়েছে ; সুতরাং মার্শালের বাঘ সম্বন্ধে পূর্বব-সিদ্ধান্ত 
এখন অচল। ৃ 


(১০) আধ্যদের সময় বেদে মু্তি পুজ। ছিল ন। 


“বেদে মৃত্তিপূজ! ছিল না,কিস্ত কেহ কেহ বলেন, সিন্কুসভ্যতায় 
মুত্তিপূজা ছিল।” এই কেহ কেহ বলেন-_এই কথাটির পিছনে কোন যুক্তি 
নাই। এরকম ভাবের সিদ্ধান্ত কোন গবেষকের পক্ষে ব্যবহার করা উচিত 
নয়। মহেঞোদাড়োতে মৃত্তিপূজ। থাকলে, পরবর্তীকালে মৃত্তিপূজার প্রচলন: 
বন্ধ হওয়ার পক্ষে কোন বাধা নাই। মুন্তি বা প্রতীকপুজা। মানুষের 
মনের ধন্ম। প্রতীক ছাড়া চিন্তা কর! প্রায় অসম্ভব । সেই জন্ত মানুষ . 
যখন জান্তব স্তরে, অবিকশিত মনের অবস্থায় থাকে, তখন তার মৃত্তি বা 
প্রতীক অবশ্যস্ভাবী। মনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার আরাধ্য মৃত্তির . 
গুণই চিন্তায় বিষয় হয়ে পড়ে । তখন মুত্তির উপর লক্ষ্য কম হয়ে পড়ে। 
সেইজন্য বৈদিকস্তরে গুণের উপর জোর দেওয়া; হয়েছে এবং মৃ্িকে 
সর্বক্ষেত্রে আবশ্যক বলে মনে করে নাই বলেই মৃত্তির প্রচলন কমে 
গিয়েছে। মহেঞ্জোদাড়োর সময় অপেক্ষা বৈদিক সভ্যতা উচ্চতর. 
স্তরে অবস্থিত ছিল। সামাজিক উচ্চতর স্তরে, মানসিক গুণের বৃদ্ধির 
সঙ্গে, বাহ্য প্রতীক কম ব্যবহৃত হয়। ইন্দ্র সাধারণ দেবতা নয়-- 
ইহারা ছিলেন যাজ্ভিক দেবতা । যাজ্ঞিক দেবতার গুণই আসল, 
প্রতীক গৌণ। 


বেদের পরবর্তী কালে মৃত্তিপুজা এবং উহার অপ্রয়োজনীয়তা 
ব্রহ্মবাদের মধ্যে ছিল, বলেই প্রমাণিত হয়। পাণিনির সময় মৃক্ভিপুজ- 


2১৪০ সভ্যতা ও ধর্মের ক্রমাবকাশ 


প্রেচলিত ছিল । শিব ও স্বন্দ যুন্তি গৃহে প্রতিষ্ঠিত বা পণ্য রূপে 
ব্যবহৃত হত। ৯২ « 

এই মৃত্তিগুলি জনসাধারণের কৃষ্টির পরিচায়ক । ইহা! সিদ্ধ. সভ্যতারই 
নিদর্শন । এই সময় অন্যান্ত দেবতার নাম ও পুজার কথা পাওয়া 
যায়, কিস্তু তাহার অর্চার বা মৃত্তির উল্লেখ নাই। তখন মাতৃদেবতার 
“পুজা প্রচলিত ছিল; পাবতী পৃজা-_মুঢ়ানী, ভবানী, সর্ধানী ও রুদ্রাণী- 
রূপে মহামাতৃকার পুজা প্রচলিত ছিল দেখ। যায়। সুতরাং বৈদিক যুগে, 
মহামাতৃকার রুদ্রাণীরূপে পুজ। প্রবন্তিত হওয়ার বিষয় ইহাতে নির্দেশিত, 
হয়। বৈদিক যুগে মাতৃকা পুজা ছিল, খরথেদে তার প্রমাণ আছে-__ইহ! 
পরে আলোচনা কর! হবে যে পিতা ও মাতা৷ সংস্কংতির উৎপত্তি হয়েছে, 
পূর্বপুরুষ পুজা থেকে এবং বেদেও পুর্বব-পুরুষপুজা ছিল। 

পাশ্চাত্য পণ্তিতগণ বৈদিক সভ্যতাকে মৃত্তিসংস্কৃতিবিহীন বলে 

ঘোষণা! করেছেন। মার্পাল এই মতটি সিন্ধু সভ্যতার 'আলোচনায় 
আরও দৃঢ় করেছেন। এই দেখা দেখি-_-অনেক ভারতীয় পণ্ডিত ও এই 
মতেরই সমর্থন করেছেন। অনিবর্বাণও বৈদিক ' দেবতাকে অমূর্ত 
' বলেছেন। স্ুতরাং এই মতটিকে সংশোধন করা বিবেচনা করি। 
প্রাথমিক স্তরের বৈদিক দেবতা-_প্রতীক ও অপ্রতীক উভয় ধন্ধীই 
ছিল _ইহা! বলা হয়েছে। তাহাদের মুত্তি ব্যবহারের বেশী প্রচলন ছিল 
না বা খথেদের মধ্যে উহার বিশেষ উল্লেখ ছিল না । দেবতার নরাকার 
এবং নরের গুণাগুণ থাকার কথা বেদে বিশেষ ভাবেই উল্লেখ করা 
হয়েছে, কিন্তু যজ্ঞ ও হোমের ব্যাপারে মুত্তির বা! প্রতীকের বিশেষ 
প্রয়োজন ছিল ন7 বলেই বজ্ঞোপকরণে মূত্তির প্রচলন ছিল ন। 
“এখানে অগ্নিই ছিল একমাত্র প্রতীক । 


গ্রাম্য দেবতা 
যেখানে দেবতার প্রতীক স্থির ভাবে প্রতিষ্ঠিত-_যেমন কোন গুহা, 
'স্পর্ধত বৃক্ষ বা গৃহকোণ--সেই সমস্ত স্থানে শিল। ব! অস্কিত প্রতীক 
৯২ ইশ্ডিয়া এযাজ নোনটু পানিনি, পৃঃ ৩৫৬১ ৩৫৭১ ৩৫৮। 


৩ 


ছিতীয় অধ্যায় ১৪৯. 


অবশ্যই থাকত। এইগুলি ছিল জনসাধারণের নিত্যআচরণীয় সংস্কৃতি ।' 
স্ধোনে &নবেস্ঠ উৎসর্গ, স্তবপাঠ এবং পুজা দেছিয়া হ'ত। এইগুলিই. 
গ্রাম্য সংস্কৃতির পরিচয়। যজ্ঞসংস্কংতিগুলি রাজকীয় বা ব্রহ্মণ্যসং-স্কতির 
পরিচয়। এই পার্থক্যটি শুধু ভারতের ছিল এমন নয়, স্থমেরেও এই 
ব্যবস্থা ছিল__ইহা৷ প্রফেসর ভোনাল্ড লিপিবদ্ধ করেছেন। এই সমস্ত 
দেবতাই শিব ও মহাদেবীর সংস্কংতি বা! উহার রূপান্তর । এই সংস্কতিই- 
উত্তর কালে নাগরিক সংস্কৃতিতে গৃহীত হয়ে দেবমৃত্তিতে পরিণত করা, 
হয়েছিল। ইহা সিন্ধু সংস্কৃতিতে আবিষ্কৃত হয়েছে ; সুমেরেও ইহার 

পরিচয়ের অভাব নাই; হিট্রাইট, হিকসোস, মিটান্নীদের বেলায়ও এই 
ৃত্তির সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। স্মৃতরাং সহজেই এই প্রশ্ন মনে, 
হতে পারে যে যদি বৈদিক সভ্যতাই সিন্ধু সভ্যতার সন্তান হয়, 
তবে সেখানে মৃত্তির প্রচলন নাই কেন? এই প্রশ্নের প্রথম উত্তর যে. 
গ্রাম্য সংস্কৃতির অবস্থায় মুন্তির আবির্ভাব না হলেও নাগরিক সভ্যতার 
অবস্থায় এই সমস্ত সংস্কৃতির জাতিগুলি মৃন্তি ব্যবহার আরম্ভ করেছিল ।: 
ভারতীয় বৈদিক সংস্কৃতিতেও উহা! ছিল কিন্তু যজ্জীয় সংস্কৃতিতে, 
অগ্নির মাধ্যমে অর্চনার কাজ চলার জন্য, মৃ্তি ব্যবহার আবশ্তিক- 
ছিল না। উহার প্রমাণ বেদেই আছে। 

“ভারতীয় শক্তি জাধনায়” আছে, “ঝঙ্েদে অন্ততঃ পক্ষে ইন্দ্রের 
প্রতিমা! ব৷ প্রতীকের সুস্পষ্ট উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়। চতুর্থ মগুলের: 
একটি খকমন্ত্রে বল হয়েছে দশটি ধেনু দিয়ে কে আমার এই ইন্দ্রকে. 
কিনিবে? (খবে ৪1২৪১ )। এই ইন্দ্র ক্রেতার বৃত্রদের অর্থাৎ 
শত্রদের বিনাশ করলে পর এঁকে আবার আমাকে ফিরিয়ে দিতে 
পারে। *আবার একটি মন্ত্রে লা হয়েছে, “হে বন্বান ইন্দ্র, তোমাকে- 
মহামূল্যেও বিক্রয় করব না, হে বজ্ঞহস্ত ইন্দ্র, সহস্র সখ্যক ধনেও, 
তোমাকে বিক্রয় করব না, দশ সহত্র মূল্যেও বিক্রয় করব না। হে 
বহু ধনের অধীশ্বর, অপরিমিত ধনের বদলেও তোমাকে বিক্রয় করব না: 
( খ ৮১1৫ )1৮ উক্ত মন্ত্রহুটিতে ক্রয়বিক্রয়যোগ্য প্রতীক বা! প্রতিমার: 
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কথা স্পষ্টই বলা হয়েছে । অন্ত একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে__হে মনুস্যগণ, 
অর্থাৎ খত্বিক গণ, তোমরা শাস্ত্র, যাগ, স্ততির দ্বারা ইশ এরং 
অগ্নির স্তব কর এবং নানাবিধ অলঙ্কারের দ্বারা তাদের শোভিত কর 
€ খ, ১২১।২)।” ব্রাহ্মণ সাহিত্যেও দেবতার প্রতীক ব্যবহারের 
নিদর্শন আছে। যেমন, শতপথ ব্রাহ্মণে স্বর্ণপত্রের উপর খোদ্দিত 
সূর্য্যমগ্ডলকে সুর্যের প্রতীক রূপে ব্যবহার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 
€ শ, ব্রা, ৭81১1১০ )। 

পঞ্চবিংশ মহাব্রান্গণের পরিশিষ্ট ষড়বিংশ ব্রাহ্মণ দেবপ্রতিম! ও 
দেবায়তনের উল্লেখ আছে । ৯২ 

স্ত্র সাহিত্যেও দেব প্রতিমার উল্লেখ আছে যেমন পারঙ্কর গৃহা- 
সূত্রে দেবপ্রতিমার নির্দেশ করা হয়েছে । আপস্তম্ব গৃহাস্থত্রে ঈশান, 
মাচুষী, জয়ন্ত প্রভৃতি দেবতার মৃত্তির নির্দেশ করা হয়েছে । আর খঙ্েদ 
সংহিতায় যে প্রতীক ব! প্রতিমার উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়, পানিণির 
সময় ( অনুমান খুঃ পৃঃ ষষ্টাবদ ) পর্য্ত সে প্রথা বরাবর চলে এসেছে । 
তিনি বলেছেন যে সব দেবতার প্রতিকৃতি জীবিকার্থে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু 
বিক্রয় করা হয়না_সেই সব দেবব1চক শব্দের উত্তর কন্‌ প্রত্যয় হয় 
না। এ স্ুত্রের ভাষ্তে পতগ্রলি লিখেছেন, সোনার আশায় মৌর্য্যরা 
দেবমুত্তি নিম্মীণ করত।” কাজেই দেখা যাচ্ছে খখেদের সময় থেকে 
সনাতন ধণ্মীদের মধ্যে দেবতার জন্য প্রতীক ব্যবহার প্রচলিত হয়েছে 
এরূপ মনে করার যথেষ্ট হেতু আছে ।”৯৩ 

স্থুতরাং সিন্ধু-সভ্যতার উত্তরাধিকার সূত্রে মুক্তির প্রচলন যে বৈদিক 
যুগে হয়েছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ মৃন্তি সংস্কৃতিতে পাওয়া যাচ্ছে। 
এই বিষয়ে বৈদিক সভ্যতা, স্থমের এবং মধ্য এশিয়ার সভ্যতার সাদৃশ্য 
প্রতিষ্ঠায় কোন বাঁধা নাই। 


৯২ ফড়বিংশ ব্রাহ্মণ ১০1৫, দ্রঃ 10. নল. 1, 20 14. 1956 2691 
৯৩ ভারতীয় শক্তিসাধনা উপেন্রনাথ দাস, পৃই ৮৮৩১ ৮৮৪ । 
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তবে বৈদিক যজ্ঞ সংস্কৃতির বেশী খ্যাতি প্রতিপত্তি হওয়ায়, 
যাজ্ৰিক ক্রিয়ার পক্ষে মুস্তি প্রয়োজনীয় ন! থাকায়, কালক্রমে মু্তির 
প্রতি আকর্ষণ উঠে গিয়েছিল, ব্রাহ্মণ সাহিত্যে মন্ত্র এবং যাজ্কিক 
নিয়ম ও প্রথার উপর বিশেষ জোর দেওয়ার ফলে, দেবতার গুণের 
উপরই লক্ষ্য পড়েছিল, তার যুত্তি গৌণ হয়ে পড়েছিল। এইজস্যই 
দেখা যায়-_মীমাংসা দর্শনে মন্ত্রকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েডে--দেবতার 
আকৃতির স্থান নিতান্ত গৌণ। এই অবস্থাটি মৃত্তির অভাবের বা অমূর্ত 
সংস্কৃতির অবস্থা বল! চলে। এই অবস্থাটিই ছিল বৈদিক প্রথম স্তরের 
'অবস্থা। পারসিক ধন্ম এই বৈদিক প্রথম স্তর থেকে উদ্ভৃত। এই 
জন্যই অমূর্ত সংস্কৃতির প্রতি জরাথুষ্ট্রেরে এতটা আকর্ষণ। এই 
আকর্ষণের দ্বিতীয় কারণটি হল বৈদিক সর্বাত্ববাদ থেকে পৃথক হয়ে 
অন্ুরমজদার একাধিপত্যবাদ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে মৃত্তি বাঁ প্রতীক 
একট। বড় বাধা-_এই বিষয় ইতি পুব্রবে আলোচনা করেছি। 


(১১) আর্যদের মাতৃলংস্কতি ছিল না 


আদিম যুগে প্রতি ঘরে ঘরে, ঘরের কোণে, কোন শিল। বা 
পিতৃমাতৃস্থতির পরিচয়ে কোন বস্তু বা অর্চা প্রতিষ্ঠা হত। এই 
সংস্কৃতিটি, এখনও বর্তমানে আদিম মুণ্ডা, সাওগাল. প্রভৃতির সমাজে 
প্রচলিত আছে। মাতৃপিতৃ পুজার সংস্কৃতি সিশ্কুসভ্যতায় যেমন ছিল, 
তেমনিই বৈদিক সংস্কৃতিতে ছিল । খ্থেদে উহ! স্পষ্টতঃ দেখা যায় নাই 
বলে পাশ্চাত্য পপ্তিতগণ উহাকে উপেক্ষা করেছেন । ইহা অন্যান্য বেদে 
ও বৈদিক সাহিত্যে প্রচুর পরিমাঁণে পাওয়া যায়। অগ্ল্যাধানের জন্য যে 
তিনটি বেদীতে অগ্মি রাখা হত, তারমধ্যে দক্ষিণাগ্রি পিতৃষাগ । সুতরাং 
যজ্ছের সঙ্গে পিত্‌পুজা! একত্রে গাথ। ছিল। পরবত্তী যুগে পানি-নির 
সময় প্রমাণ আছে-_মাতৃপ্ত্‌ পৃজ! শ্রাদ্ধাদি পিতৃপক্ষতে হোত। ৯৪ 
'বর্তমান হিন্দু সমাজে সমস্ত পুজাদি করার আগে পিতৃতপর্ণ কর! হয়? 

৯৪ ( ইত্যিা এ্যাজনোনটু পাঁনি নি, জয়োসোয়াল, পৃঃ ৩৮৬ ) 
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ইহ! প্রাথমিক কর্তব্য । প্রতি তীর্ঘে দেবপূজ। করার আগে শ্রাদ্ধতর্পণ্য 
সম্পন্ন করতে হয়। এ সমস্ত বিষয় যথাস্থানে আলোচিত হবে ।. 
সুতরাং মাতৃপিতৃ পুজা বৈদিক সভ্যতায় যে একটি প্রধান অঙ্গ ছিল, 
তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহা উল্লিখিত না থাকার কারণ ফে 
ইহা যজ্ঞপ্রকরণে থাকার কথা । 

যক্ঞ-রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত ছিল। রাষ্ট্র পরিবর্তনে যজ্ঞের রূপ. 
এবং যজ্জদেবতার পরিবর্তন হয়েছে। প্রমাণ_-পরবস্তা হিন্তু সভ্যতা ॥ 
যজ্ঞের বিরোধ করে একটি পরবর্তাঁ ওপনিবদিক সভ্যতা গড়ে উঠেছে । 
শুধু বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্য নয়, পরবস্তী দর্শনগুলিতেও যজ্ঞবিরোধ, ' 
যথেষ্ট আছে। এই জন্যই কখনও বল! যায় ন। যে বৈদিকদের আক্রমণ, 
করে পরবর্তী পুরাণ ও দর্শন সাহিত্য প্রবর্তকগণ উহাকে নিম্মুল 
করেছে। 

এই সংস্কৃতি রাজ্য পরিবর্তনের সঙ্গে অপরিবর্তনীয় ছিল । এই মাতৃ- 
পিতৃ সংস্কৃতি সর্বসাধারণের সংস্কৃতি রূপে স্ুপ্রতিষ্ঠ হয়েছিল । স্থমের 
সভ্যতায়ও এই সত্যটির পরিচয় পাওয়। যায়। ডোনাল্ড এ মেকেঞ্রি», 
লিখেছেন, “ব্যাবিলোনিয়ার ধশ্ম ছুই প্রকার । ইহাতে রাষ্তীয় উপাসনা 
ও পরিবারগত উপাসনা-ছুইই ছিল। মন্দিরের ধন্ম ছিল সমাজের, 
প্রাচীনদের ধন্মঃ বিশেষ ভাবে রাজার, যিনি সাধারণের রক্ষী ছিলেন? 
পরিবারিক ধন্মগৃহে কর! হস্ত পর্ণকুটিরে বা সাধারণের ব্যবহৃত, 
স্থানে এবং ইহার মধ্যে আদিম যুগ থেকে যে সব কুসংস্কার প্রচলিত 
ছিল-_তাহার আচরণের প্রতিষ্ঠানরূপে ইহ! বর্তমান ছিল। বাইবেলে 
উল্লিখিত মহাঅগ্রুধানের এবং নরমেধে যজ্ঞের কথা- যাহা ব্যাবিলনে 
প্রচলিত থাকার কথা আছে, তাহা এই পারিবারিক ধন্মীয় ক্রিয়ার- 
সঙ্গে নিঃসন্দেহভাবে যুক্ত ছিল; ঠিক এমনি স্বর্গের রাণীর প্রতি, 
মহোৎসবে কেক নিবেদন করা, জেরেমিয়া নিন্দা করেছেন; আর এই 
ব্যাপার জ্বেরুসালেম এবং অন্তান্ত নগরে অনুষ্ঠিত হত। পারিবারিক, 
ধঙ্মের জন্য কোন মন্দির লাগতো! না । ক্রীটে কোন মন্দির 
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ছিল না; দেবতার গৃহ সমস্ত বিশ্বে-_-এই দেবতার বৎসরের মধ্যে 
খতুবিশেষে কোন পর্বতচুড়ায়_-না হয় কুঞ্জ, না,হয় গুহা প্রভৃতিতে 
আবির্ভাব হত।” ৯৫ 

উক্ত উদ্ধ.তিতে যাহা! দেখা! গেল-_সুমেরে যাহা হোত, বৈদিক 
কালের মাতৃপিতৃপুজার ব্যাপারে তাহাই হোত। ইহা ছিল 
জনসাধারণের ধন্ম। সুতরাং দেখা যাচ্ছে _মাতৃপিতৃ পুজার ব্যাপারে 
মুত্তির কোন প্রয়োজন হোত না। সিন্ধুষমুনার সভ্যতায় ও পারি- 
বারিক ধশ্মের বেলায় সুন্তির দরকার হোত না । মাতৃ দেবতার ক্ষোদিত 
মৃন্তি যাহা পাত্রে বা সীলে পাওয়া গিয়েছে_-উহা! পুজায় ব্যবহৃত 
হওয়ার আবশ্যক ছিলন। এবং তাহার প্রমাণও নাই। 

(১২) বেদেজ্্রী দেবতার স্থান নীচে 

তারপর কথা--বেদে পুরুষ দেবতার স্থান, স্ত্রী দেবতার উপরে, ইহা! 
বল! হয়েছে। এই কথাঠিক নয়। মাতৃপিতৃম্থৃতিতে গ্রাম্য দেবত৷ 
স্বাধীন। তাহাকে মন্দিরের সঙ্গে পরবস্তা কালে যুক্ত করা হয়েছে। 
প্রধানত; এই দেবতার স্থান গৃহস্ছের গৃহাভ্যন্তরে এবং মাঠে বা 
গ্রামের বৃক্ষতলে কোন প্রতীকের সঙ্গে যুক্তভাবে নিদিষ্ট ছিল। 
এখনও গ্রামাঞ্চলে এই নিয়মই প্রচলিত। ভারতবর্ষের প্রতি গ্রামের 
মাতৃদেবতার ইতিহাস সম্বন্ধে বৃত্তান্ত সংগ্রহ করলে ইহার সত্যতা! 
প্রামাণিত হবে। ভারতের একান্নটি পীঠ, যোগ, তন্ত্র প্রভৃতি ধর্মীয় 
সাধনার, বৃত্তান্ত এই গ্রাম্য দেবতার সঙ্গেই সংযুক্ত। এই গীঠগুলির 
ইতিহাস প্রাকৃবৈদিক যুগ থেকে সংযুক্ত । সুতরাং বৈদিককালে-_ 
প্রধানমাতৃদেবতার অস্তিত্বের বিষয় কোন সন্দেহ নাই। মাতৃপুজ। 
সম্বন্ধে যে যুক্তি, শিব পৃজা সমন্বন্ধেও অনুরূপ যুক্তি আছে। শিবপুজ। 
প্রকৃত পক্ষে পিতৃপুরুষ পুজা । ইহা! বৈদিক যুগেও ছিল। মাতৃদেবতা 
এবং পিতৃদেবতা এখানে সমান মর্ধ্যাদায়-_ প্রতিষ্ঠিত । এ বিষয়ে 
যথাস্থানে আলোচিত হয়েছে। 
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১৪৩ সভ্যতা ও ধর্মের ক্রম বিকাঁশ 


(১৩) সিঙ্জুসভ্যতায় অগ্নধ্যান ছিল না 

অগ্নযধ্যান ও আহ্ুতির কথা বল! হয়েছে । স্ুমের ও সিম্কুসভ্যতায় 
দেবতার কাছে বলিদান, নৈবেছ্ঠ দান-__এসমস্ত প্রচলিত ছিল। এই 
সংস্কৃতির সর্বত্র, অগ্ত্লিতে উৎসগিত জন্তর বিশিষ্ট অঙ্গ নিবেদন কর 
নিয়ম ছিল। স্ুমের, আঁসিরিয়া ব্যাবিলন, গ্রীস, প্যালেষ্টীইন__ 
সর্বত্রই এই প্রথা । সিন্ধুসভ্যতার লেখমালার ভাষা নিননীত হয় নাই; 
হ'লে, উহাই প্রতীয়মান হোত। যতটুকু জানা [গয়েছে, তাতে 
এ সব আচার ব্যবহারে স্থমেরের সঙ্গে একত্বই প্রমাণ হয়। 

এ বিষয়ে একটু পরে আলোচনা করছি। বৈদিক যুগের 
যজ্ঞসংস্কৃতিই সিন্ধু যুগের বলিদান ও অগ্নির মাধ্যমে ভোজ্য উৎসর্গ__ 
পরস্পর ক্রমবিকাশের নিয়মে যুক্ত । ইহা যথাস্থানে আলোচিত 
হয়েছে। স্বামী শংকরানন্দও লিখেছেন যে সিন্ধুঅট্রালিকায় আগ্রি- 
বেদীর অস্তিত্ব ছিল। 

স্থমেরে ও ব্যাবিলনে অগ্নিপূজা ছিল এবং “সখানে বৈদিকদের 
মত অগ্নির মাধ্যমে অন্য দেবতাকে ভোজ নিবেদন চলত । 
পারসিক এবং ভারতীয়ের বৈদিক যজ্ঞ প্রায় এক রকম । অগ্রশধান 
পারস্তে ছিল। সিন্ধু স্থমেরের অগ্রিপূজা এবং যক্রসংস্কৃতি অপেক্ষা 
বৈদিক যজ্ঞ ক্রমবিকাশের নিয়মে অনেকটা জ্রটিল। সিন্ধু, শ্রমের 
বা ইহুদীদের যজ্ঞে সরলভাবে ভোজ্য বা পশুর মাংস দেবতাকে 
নিবেদন করা হোত বৈদিক যজ্ঞের জটিল ক্রিয়াকম্মও মন্ত্রশুদ্ধির 
জটিলতা৷ এবং কড়াকড়ি ছিল না। শুধু এইটুকু মাত্র তফাৎ । 


(১৪) বৈদিক যুগে শিবপূজ। ছিল ন! 


তারপর শিবলিঙ্গ ত্যাগের কথা । এই বিষয়ে আগে আলোচন। 
করেছি এবং পরে যথাস্থানে আলোচিত হবে। বৈদিক যুগে শিব- 
পুজী প্রচালিত ছিল। শিবপুজ। যুপাকার প্রস্তরে-_পিতৃপুরুষের 


দ্বিতীয় অধ্যায় ১৪৭ 


প্রতীকভাবে পূজিত হোত। বৈদিক রুদ্র ও উমা এশিয়া মাইনরে 
হিট্রাইটদের দ্বারা পৃজিত হতেন। শিবস-স্কংতির মূল সিন্ধু সংস্কৃতি 
হলৌও উহ বৈদিক যুগে ক্রমবিকাশের নিয়মে উন্নত হয়েছিল। তার 
প্রমাণ__-যোগশান্ত্র ও উপনিষদের সময় শিবারাধন।৷ বিশেষভাবে 
প্রচলিত ছিল। 

“সিন্ধু সভ্যতার যোগর্ঢ মৃত্তি__হস্তিব্যান্, গণ্ডার, মহিষ পরিবৃত 

অবস্থার ত্রিষুখ মৃত্তিটকে মার্শাল শিবপশুপতির আদিরূপ বলে মনে 
করেছেন” । 
»  “পাশুপত মতের কথা মহাভারতে উল্লেখ আছে। মনে হয়, 
পাশুপত মতাবলম্বীরাই প্রাচীনতম শিবোপাসক সম্প্রদায় । পতগ্রলি 
যাদের শিবভাগবত বলেছেন, অনুমান করা যায় তাদের সঙ্গে এই 
পাশুপতদের যোগাযোগ ছিল 1৮01). 7. [ 7949) উক্ত উদ্ধৃতিমতে 
সিন্ধু সীলের যোগার মৃর্তিকে যোগীশ্বর পশুপতি শিব বলে সিদ্ধান্ত 
করা অযৌক্তিক নয়। ইহাতে বৈদিক যুগের শিবের সঙ্গে সিন্ধু শিবের 
সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করা যায়। 

এই পাশুপত মত অবৈদিক নয়। শতরুদ্রীয় মন্ত্রে রুত্রকে 
একাধিকবার পশুপতি বল! হয়েছে । কাজেই বলতে হয় বৈদিকর। 
শিবকে নিজেদের দেবতা বলে স্বীকার করেছেন। 

পাশুপতস্ত্রধূত পাশুপত মত যে বেদানুক্ারী, তার সুনিশ্চিত 
প্রমাণ, এই যে--এই মতের ভিত্তি তৈত্তরীয় আরণাকের ৫টি মন্ত্র। 
লিঙ্গপুরাঁণে দেখা গেল লকুলীশশিষ্যদের বল হয়েছে বেদপারগ 
ব্রাহ্মণ। কৃম্মপুরাণেও বেদমার্গ পাশুপতদের কথা আছে ।” ৯৬ 


মার্শালের গবেষণ। 


মার্শাল সিদ্ধুসভ্যতার মধো শিবলিঙ্গের সন্ধান পেয়েছেন । এটি 
'মার্শালের গবেষণার ভূল । মার্শালের আবিষ্কৃত প্রস্তর__শিবলিঙ্গ দয়। 


৯৬ ভারতীয় শক্তিসাধনাঃ ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩৩-৩৭ | 


১৪৮ সভ্যতা ও ধশ্মের ক্রম বিকাশ 


উহা মাতা বা! পিতার প্রতীক সমাধিপ্রস্তর। এই মাতীপতৃ পুজার 
প্রতীক গ্রাম্যসংস্কৃতির' উত্তরাধিকারশ্ৃৃত্রি সিন্ধুসভ্যতার স্তরে পাওয়া, 
গয়েছে। শিবের লিঙ্গপুজা' পাঁণিনির সময় ছিল না"; এমন কি 
বৌদ্ধযুগের প্রথম দিকে ভারতে শিবলিঙ্গ পুজার প্রবর্তন হয় নাই। 
এ বিষয়ে যথাস্থানে বিস্তারিত আলোচনা আছে। লিঙ্গপুজার 
প্রবর্তন হয়__ব্যাবিলনে এবং সেখান থেকে যাঁয় মিশরে | ইহা সম্ভবতঃ. 
খুঃ পৃঃ তৃতীয় শতকে ভারতে প্রবন্তিত হয়। ভারতের শিব পুজা 
পশ্চিমএশিয়ার মত যৌনসংস্কৃতিযুক্ত এবং কামচচ্চার সঙ্গে যুক্ত- 
ছিল না। ইহা সম্পূর্ণ ব্রহ্মবাদী অদ্বৈত তত্ব। এবিষয় যথাস্থানে" 
আলোচিত হবে। 

লিঙ্গ অর্থে চিহ্ন । পাণিনি ইহার এই অর্থই করেছেন অর্থাৎ, 
তার পুর্ব জননেক্দরিয় অর্থে লিঙ্গ শব্দ ব্যবহৃত হত না। শৈব 
পাশুপতের! এই চিহ্ন অর্থেই লিঙ্গ শব্দটির ব্যবহার করেছেন। ভাগবত, 
মন্থুসংহিতা প্রভৃতিতেও চিহ্ন অর্থে লিঙ্গ শব্দের ব্যবহার আছে। 
পিতৃপুজার সমাধি স্তম্ত থেকেই আদিমতম স্তর- গ্রাম্যসভ্যতায় শিব- 
লিঙ্গের প্রচলন হয়েছে । 

স্তস্ত যে শিব লিঙ্গের আকার নিণয়ের অন্ততম কারণ__তার 
প্রত্ুতাত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে। কুমারস্বামী কুষাণ যুগের 
শেষের দিকের একটি শিবমুত্তির বিবরণ দিয়েছেন। মূত্তিটি চতুভূর্জি” 
দপ্ডায়মাণ একটি স্তস্তসদৃশ প্রতীকের গায়ে উৎকীর্ণ। (0. "নন, 
ঢ৪৪5 462 ) এই স্তম্তকে শিব লিঙ্গের আদিরূপ বলা যায়” 

শিব পুরাণাদিতে শিব লিঙ্গের আবির্ভাব কাহিনীতে দেখা যায় 
শিবের স্তস্তমৃত্তিই শিব লিঙ্গের আদিরূপ। 

কেউ কেউ মনে করেন, বৈদিক যুপই শিবলিঙ্গের আদিকূপ ॥ 
যুপই বৈদিক মতে ব্যবহৃত স্তস্ভ। মহাভারতে যুপস্তস্তের উল্লেখ পাওয়! 
যায়। প্রথম কয়েক শতাব্দীর মধ্যে নিম্মিত যুপস্তস্ত আবিষ্কৃত, 


হয়েছে। 


“দ্বিতীয় অধ্যায় ১৪৯ 
'বেদেন্স কুগ্রই শিব 


" এঝথেদে তিনটি সম্পূর্ণ সুক্তে রুদ্রের স্বরতি করা হয়েছে। আর 
একটি সুক্তের প্রথম €টি থাকে আছে রুদ্রের স্ততি। একজায়গীয় বলা 
"হয়েছে রুদ্র পুজনীয় বনুবিষধরযুক্ত হার ধারণ করেছেন (ঝ ২৩৩, ১০) 

খথেদের রুদ্র যজ্ঞবিরোধী নন। তাকে মেধপতি অর্থাৎ যজ্ঞপালক 
এবং যজ্ঞসাধ অর্থাৎ বজ্ঞসীধরিতা। অর্থাৎ যজ্ঞকাররিতা বলা হয়েছে। 
'খণ্েদের খন্ধিক__দ্রের শুধু স্তবস্তুতি করতেন না, চর, পুরোডাশাদি 
'্ীর উদ্দেশে আনুতি দিতেন । ( ঝ, ১৫৩/৪১৩,২1৩৩।৪ ) 

রুদ্র যে কৃষির দেবতা, তা৷ যজ্জূর্ধেদে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। 
(বা, সং ১৩১৯, ১৮১৩৩ ইত্যাদি ) আমরা দেখেছি অদিতি, ম! 
'মহাদেবীর অন্যতম বূপ। আর খগ্েদেই অদিতিকে রুদ্রদের মাতা 
বলা হয়েছে । এদিকে রুদ্রদেবকে বলা হয়েছে রুদ্রদের পিতা। 
কাজেই জগদন্বা, অদিতির সঙ্গে রুদ্রের সম্বন্ধের কথা স্পষ্ট করে 
বলা না হলেও খষিদের অজ্ঞাত ছিল বলে মনে হয় না। “ধথেদের 
সময়েই রুদ্রকে মা মহাদেবীর পতি মনে করা হতে! । 

একটি খকে রুদ্রকে বলা হয়েছে 'গাথাপতি”। নির্ঘ"ু, অনুসারে 
গাথা, বাকের নাম। আর বাকৃ-মহাদেবীর অন্যতম নাম। এই 
প্রসঙ্গে বলা যায় যে গাথা সংস্কৃতিটি প্রাচীন মস্ত্রসংস্কৃতির পরিচয়, 
কারণ *ইহার ভাষা ও ছন্দ প্রাচীন। বরেজ্দ্র ভট্টাচার্য বলেন যে 
-গাথ। প্রাকবৈদিক সংস্কৃতির পরিচয় । ৯৭ 

রুদ্রের পরিচয় বিস্তৃতভাবে পাওয়া যায় যজুর্বেদের বাজসনেয়ী 
সংহিতায়। এই গ্রন্থের ষোড়শ অধ্যায়ের মন্ত্রগুলিকে বলা হয়_ 
শতরুদ্রিয়। পরবস্তীকালে রুদ্রের যখন নাম, উপাধি, গুণাগুণ, 
কার্যকলাপ ইত্যাদি বণিত হয়েছে, তাদের ০০৪০৪ এই সব 
“মন্ত্রের মধ্যে পাওয়। যায়। 


৯৭ [208588৩ & 903105 10006510610 
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১৫০ সভ্যত] ও ধর্মের ক্রম বিকাশ 


একটি মন্ত্রে তাকে ময়োভব, শংকর এবং ময়স্কর বল! হয়েছে। 
(বা! সং ১৩৫১ ) এমন্ত্রে রুদ্বকে বল। হয়েছে শিব এবং শিবতর। 

যজুর্বেদে রুত্রকে নীলগ্রীব, ভূতপতি, জটাজুট-ধারী দেখা যাচ্ছে। 
পরবস্তাঁ কালের মহেশ্বরের ভাবটি যুজুর্বেদেই দানা বেঁধেছে। 

অথর্ববেদে রুদ্রের পরিচয় আরও ব্যাপক । অথর্ববেদেই রুদ্রের 
কালের অষ্টারপ প্রকাশ পেয়েছে । পরবর্তা কালে বিশেষ করে 
কালের অষ্টারূপ ও সংহারকরূপ উভয়ই প্রকটিত হয়েছে । (অঃ ১১২৯) 
যজুর্বেদ ও অথর্বেদে একাধিকবার রুদ্রকে বল। হয়েছে পশুপতি।' 
একটি মন্ত্রে রুদ্রকে বলা হয়েছে, “তোমার পশুগুলি ৫ ভাগে বিভক্ত । 
যথা-- মানুষ, অশ্ব মেষ ও ছাগ (অঅ, ১১২৩ )। 

উপনিষদের যুগে রুদ্রই সাক্ষাৎ ব্রহ্ম । শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে 
স্পষ্ট করেই রুদ্রকে ব্রহ্ম বল। হয়েছে । যজুর্বেদ বিবৃত ২টি রুত্রমন্ত্ 
আলোচ্যে উপনিষদে ব্রহ্ম সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়েছে। অতএব দেখা 
যাচ্ছে, ওই উপনিষদে রুদ্র শিবে পরিণত হয়েছেন । 

বৈদিক দেবতার। ঝড় বজ্রের মধ্যে প্রত্যক্ষ করতেন রুদ্র 
দেবতাকে । একটি খকে তাকে বলা হইয়াছে বৃহৎ রুদ্র। 
(৫1৩৩।১০) 

অন্থ একটি খকে দ্রেখা যায় তিনি ভূবনের পিতা । (২1৩৩৩) 
কাজেই দেখা যায় রুদ্র যে জগতংপিতা। এবং জগদম্বার পতি এ ধারণ! 
খখেদের সময় অপরিচিত ছিল না। 

রুদ্র জগৎপতি (বা সং ১৩৮,২২৯ )। 


শিব জনের দেবতা 


*এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, খখেদে শিব নামে একটি 
জনের উল্লেখ পাওয়া যায়। (খ-৭১৮।৭) রাজা আুদাস পক, 
ভুলান, বিবাণী প্রভৃতি যে সব জনদেব দাঁশরাড্ও যুদ্ধে পরাভূত করেন, 
শিব তাদের অন্ততম জন। এঁতিহাসিক যুগে ( মৌধ্যদের অব্যবহিত, 
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পরে ) শিব বলে একটি জনের রুথা জানা যায় বং জেলার দক্ষিণাংশ 
এবং রাবিনদীর নিয় উপত্যকা এই শিবদের এধং মালবদের অধিকারে 
ছিল। জস্ভবতঃ এরাই খণ্েদোক্ত শিবজন। কেননা এ সময়ই 
দেখা যায় যে এঁ সময় খখেদোক্ত পুরুজনও তক্ষশীলার দক্ষিণপূর্ব্ব 
অঞ্চলে রাজত্ব করছে। আমাদের মনে হয় শিব "ছিলেন 
এই শিবজনের আরাধ্য বেবতা। খরথেদের সময় ইনি রুদ্রের 
সঙ্গে একীভূত হয়ে গেছেন এবং সেই থেকে রুদ্রকেও শিব বা কল্যাণময় 
১বল। হয়েছে ।” 

খরে বাইরে সর্বত্র বিরাজমান রুদ্র ভগবান। তিনি হৃদব্য অর্থাৎ 
অন্তযামী। (বা সং ১৮/৫২,৫৩) 

রুদ্র যে বিরাটঃ তিনি যে মহাদেব, ঈশ্বর এবং জগতের 
ভর্তা ত৷ ঝণ্েদেই ব্যক্ত হয়েছে । একটি খকে তাকে স্পষ্ট ভাষায় সমস্ত 
জগতের মধ্যে এশ্বধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং বলবানদের মধ্যে সবচেয়ে বলবান 
বল। হয়েছে ।” €( ২1৩৩৩ ) ৯৮ 

উক্ত উদ্ধৃতিগুলি আলোচনায় দেখা গেল যে বৈদিক রুদ্র শিবই 
জনসাধারণের মধ্যে প্রধান দেবত। বলে পুজিত হুতেন। ইনি ছিলেন 
সর্বসাধারণের দেবতা । বৈদিক আধ্য, পারূসিকদের সঙ্গে পৃথক 
হওয়ার আগে এই শিবকেই মহান অনুর বলে পূজ। করতেন। পরে 
ইন্দ্র £বদিক আর্ধাদের রাজনের মধ্যে বিশিষ্ট দেবতারূপে পুজিত 
হলেন, কিন্ত শিব বৈদিক আধ্যদের সর্বসাধারণের মধ্যে পৃজ্যই থেকে 
গেলেন। এই শিবই সিন্ধু সভ্যতার যোগী শিবপশুপতি। ক্রমশঃ 
পথক হওয়ার পর পারমিকগণের মধ্যে শিব মহানস্থুর বা অন্্র 
মজদা বলে পরিচিত হতে লাগলেম। বৈদিক আভিজ্াত্য-সমাজ ইন্দ্র 
পুজা গ্রহণ করলেও রুদ্র শিবকে ছাড়েন নাই। গ্রাম্য সমাজে শিবই 
আদি পিতা এবং উম! ব! অন্থিকা, আদিমাত। থেকেই গেলেন। 

৯৮ ভারতীয় শক্তিসাধনা, উপেন্দ্রনাথ দাস, পৃঃ ১২৭) ২৩৩১ ২৩৭) ২৩৪, 


১৫৪ ১০২? ২৯৩৬১ ২০১5 ২০২১ ২৩৩১ ২৩৪5 ১৮৭৯১৯৬৯১৯২? ১৯৬৪ ১৯৭০ ১৯৮। 


১৫২ সভ্যতা ও ধর্খের ক্রম বিকাশ 
যোগী পশুপ্তি 

সিন্ধু সভ্যতার মহাযোগী শিবের ক্রমবিকাশই যোগশাস্্র । বৈন্নিক 
শাস্ত্রে যোগদর্শনের ক্রমবিকাশের রূপায়ণটি নিরূপণ করা৷ অসম্ভব নয়। 
উপনিষদে ইহা বিশেষভাবে স্পষ্ট। সিদ্ধ, সভ্যতার যোগী শিব 
পশুপতি। বৈর্দিক যুগের ব্যবহারিক পশুপতি শিব থেকেই তাত্বিক 
পাশুপত মতের স্ষ্টি হয়েছে। যোগী শৈব তাত্বিক মতের মধ্যে সব 
চেয়ে প্রাচীন মতই পাশুপত মত। তাত্বিক যোগীমতের পুরে নিশ্চয়ই 
ব্যবহারিক যোগীমত ছিল । উহাই সিন্ধ,র বা! বৈদিক রুদ্রশিবের' 
যোৌগমত । এই বিষয়ে যথাস্থানে আলোচনা কর! হবে। 

সিন্ধু সভ্যতার অঞ্চলটিতেই বৈদিক আধ্ধ্যদের উদ্ভব দেখা যায়। 
এই জন্য অনুমান করা হয়েছে ধে বৈদিক আধ্যরাই সিন্ধু সভ্যতাকে 
নিশ্মুীল করেছে। এই অনুমান ঠিক হতে পারতো! যদি সিম্কুসভ্যতা 
প্রকৃত পক্ষে নিম্মল হয়ে যেত। সিন্ধু সভ্যতার সকল সংস্কতিই 
ভারতীয় সংস্কৃতির বাহক জাতিগুলির মধ্যে প্রবলভাবে জেগে আছে। 


(১৫) মৃৎপাত্রে শব সমাধি 

একটি প্রশ্ন তোলা হয়েছে-_সিন্কুসভ্যতায় মৃৎপাত্রে শব সমাধি 
দেওয়ার বিষয় দেখা যায়, কিন্তু বৈদিক সভ্যতার প্রথা মৃতকে দাহ 
করা । সুতরাং এ ছটি পৃথক সভ্যত। ন৷ হয়ে যায় ন!। ৰ 

ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তার প্ডায়েলেক্টিকস অব হিন্দু 
স্পিরিচুয়ালিজম” গ্রন্থে লিখেছেন, “উভয় সভ্যতার একত্ব তুলন। করে 
বল! যায় ষে মৃৎপাত্রে শবসমাধির বিষয়, যাহা সিন্ধু সভ্যতায় জানা 
যায়--সেই স্থানেই গৃহ্স্ত্রে মৃৎপাত্রের শবসমাধির বিষয় লেখা 
আছে । উহা নিশ্চয়ই বৈদিক পাত্র হবে। এতে দেখা গেল যে আংশিক 
সমাধি, যাহা সিন্ধু সভ্যতায় পাওয়া গিয়েছে, তার সঙ্গে বেদের 
সমাধি, প্রথার একত্ব আছে।” ভাঃ দত্ত লিখেছেন 

৮1160 15127510211 0815950 05 9০65, 25040 0১৬ 
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স্ঁকভেলের সিদ্ধান্ত, 


“এই সমস্ত তুলনার দ্বারা আমরা এই সিদ্ধান্তে এসে পৌছেছি' 
যে সিস্ু সভ্যতাতে ভারতীয় আধ্যগণ আগন্তক নয়। সংস্কতি,, 
প্রত্বতাত্বিক এবং অন্তান্ত সাদৃশ্য দ্বারা এই সিদ্ধান্ত অস্বীকার কর৷ 
যায় না যে সিম্কুসভ্যতায় ভারতীয় আর্ষ্যের অস্তিত্ব ছিল। হরাপ্লায় 
তাদের অস্তিত্ব বিশেষ ভাবে প্রমাণিত হয়েছে- আমরা এ বিষয়ে 
পাঠককে ইউ. এস, এস. আর, এর আ্যাকামেডিয়ান, ট্রকভেলের সিদ্ধান্ত. 
উল্লেখ করছি, “সিম্কু সভ্যতার মানুষ ছিল. হুররি। বাগজোকাই. 


৯৯ (৬6০10 1২600811510) 0.. 137 ), 


১৫৩৬ সভ্যতা গও-ধন্মের ক্রম বিকাশ 


লিপি থেকে জানি যে এরা সিটান্নীর অতি স্বনিষ্ঠ আত্মীয় এবং হুররির 
সংস্কৃত ভাষামূলীয় সম্বন্ধ আছে। লিপিতেও বৈদিক দেবতাদের 
-পরিচয় আছে। নিঃস্বার্থ পণ্ডিত লোকের সিদ্ধান্ত যে ইন্দোইউরোগীয় 
ভাষাভাষী মানুষের সিদ্ধু সভ্যতায় অস্তিত্ব থাক! লক্ষ্য করার বিষয়। 
ইহা! আমাদের নিজ সিদ্ধান্ত যে ভারতীয় আধ্যগণের এই সভাতায় 
'মঅস্তিত্ব ছিল ।৮১০০ 


১০৮ (৬6৫০ 7২108811800 7 ২৩-২৪ ) 


তৃতীয় অধ্যায় 
সিন্ধু ভাতার ভাষ! ও লাপ 


কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী লিখেছেন, “সিম্কু উপত্যকার অক্ষর 
নানাপ্রাণী ও বস্তু চিত্র হইতে উদ্ভুত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। শীল 
এবং মোহরের অক্ষর পংক্তিতে মনুষ্য যষ্টিধারী, ভারবাহী, তীর ধনুক ঝা 
শৃঙ্খলিত মল্লক্রীড়ারত, চক্রারোহী প্রভৃতি । মাল্য, হংস, পতঙ্গ, বৃক্ষ, 
এবং লতা, পাতা, ঘর, চেয়ার টেবিল, তীর, ধনুক, এমন কি মন্দির 
প্রভৃতি অস্কিত রহিয়াছে। কোন কোন ক্ষেত্রে লেখার গতি বাস্তব 
চিত্র হইতে অবাস্তব ও সরল চিহ্কের দিকে অগ্রসর হইয়াছে বলিয়া 
প্রতীয়মান হয়। এ সময়কার আদি এলাম, প্রাচীন স্ুমের, ক্রীট। 
ও মিশরের চিত্র লিপির সঙ্গে এই স্থানের লেখার যথেষ্ট সাদৃশ্ঠ 
দেখিতে পাওয়া যায়। 

এই লেখায় যে রীতিমত একটা বর্ণমালার উদ্ভব হয় নাই ইহা 
সহজেই অনুমান করা যায়। বর্ণমালার স্থষ্টি হইলে এত অসধ্য 
চিহ্ের আবশ্যকতা হইত না। এই গুলির মধ্যে কতকগুলি ধ্বনিব্যঞ্জক- 
আর কতকগুলি ভাবব্যঞ্তক বলিয়! অনুমিত হয়। এখানকার অক্ষরের 
সঙ্গে প্রাচীন স্ুমেরীয় আদিম এলামবাসী, প্রাচীন ক্রীটবাসী এবং 
হি্রাইট জাতির চিত্রাক্ষরের যথেষ্ট সাদৃস্য দুষ্ট হয়। 

ল্যাঙ্গভন, মহেঞ্জোদাড়ো চিত্রাক্গর হইতে ত্রান্মী বর্ণমালার স্ষ্টি 
হইয়াছে বলিয়৷ বিশ্বাস করেন। সিম্ধুলিপির বহু চিহ্নিত তালিকা! 
প্রস্তুত করিয়া তিনি ত্রাহ্মী বর্ণমালার সঙ্গে ইহার সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন। 
ওয়াডেল বলেন, শীলমোহরের ভাষা সংস্কৃত এবং তাহাতে ভূগু, ব্রাহ্মণ 
প্রভৃতি শব্ধ পড়িয়াছেন বলিয়া মত প্রকাশ করেন। ডাঃ প্রাণনাথথ 
প্রফেসর ল্যাঙ্গডনের নির্দেশমত ব্রাহ্গী ও আদি ইরাকীয় ও আদি' 


১৫৮. সভ্যতা] ও ধন্শের ক্রম বিকাশ 


ইরাণীয় লেখার সাহায্যে সিঙ্কুসভ্যতার বহু সংখ্যক শীলমোহরের 
পাঠোদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাহা বলেন ।১০১ 

দর্গাদাস লাহিড়ী তার পৃথিবীর ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ২৩ পৃন্ঠায় 
লিখেছেন, “কর্জন সাহেব লিখেছেন যে সংস্কৃতই আধ্যাগণের আদি 
ভাষা। ভারতবর্ষ আধ্যগণের আদি বাসস্থান বলিয়া ভারতবর্ষের সেই 
আদি ভাষা অপরিবর্তিত রহিয়াছে । ভারত হইতে আধ্যগণ পৃথিবীর 
অন্যত্র আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন । তাহাতে সেই 
সেই দেশের ভাষার সহিত আধ্যগণের ভাষার অনেক শব মিশিয়া 
আছে ।” 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে বৈশালীতে প্রাপ্ত 
ব্রাহ্মী ও সিক্কুসভ্যতার অক্ষর একত্র পাওয়া গিয়েছে। পূর্বে 
উল্লেখ করা হইয়াছে যে এক শীলমোহরে খুঃ প্রথম-দ্বিতীয় শতকের 
ত্রাক্মীলেখার পাশে নিম্নলিখিত চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ 
এ শীলমোহর দ্বিভীষায় লিখিত। (আর্ক, সার্ভে ইগ্ড; এন রিপ, 
১৯১৩-১৪, পি এল নং ৮০০ ) ইহাতে সিম্কুদভাতার সঙ্গে ভারতীয় 
অক্ষরের ধারাবাহিক সম্বন্ধেই প্রমাণিত হয়। 

“অধ্যাপক ল্যাঙ্গভন মনে করেন, মহেঞ্জোদাঁড়োর অক্ষর হইতেই 
ত্রাহ্মী অক্ষরের উৎপত্তি হইয়াছে এবং উভয় অক্ষরের মধ্যে কতকটা 
সাদৃশ্য যে আছে ইহাও তিনি প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । 
বহু বৎসর পুর্বে স্যার কানিংহাম এই চিত্রলিখন হইতেই ব্রাহ্মী 
অক্ষরের স্যষ্টি হইয়ীছে বলিয়া সব্বপ্রথম অনুমান করেন। সিম্কৃতীরের 
অক্ষরের মধ্যে সংযুক্তবর্ণের ব্যবহার ও উচ্চারণ সোকর্্যার্থচিহাদির 
প্রয়োগ হইত ইহা কেহ কেহ মনে করেন। এইগুলি পরবর্তীকালের 
ব্রাহ্মী অক্ষরের চিহ্কের মতই ; ইহা দেখিয়া! অবাক হইতে হয় । 

চেকোশ্নাভিকিয়ার প্রাগবিশ্ববি্ভালয়ের অধ্যাপক হ্োজনি মনে 
করেন, সিঙ্ধুসভ্যতায় লিপিরা অধিকাংশ চিহ্নই, প্রাচীন হিট্রাইট 


আপ পর | পাটি সপ আগা 


১*১ প্রাগৈতিহাসিক মহেখোদাড়ো, পৃ ১৩৭। 


তৃতীয় অধ্যায় ৭. ১৫৯ 


'জাতির শব্দবাচক হিরোগ্রিফিক লিপিমালার মত। এ জাতীয় কীল- 
কলিপিরু সঙ্গে এখানকার কোন কোন অক্ষরের সাদৃশ্য আছে বলিয়া 
তিনি মনে করেন। সিম্ধুসভ্যতার এই অজ্ঞাতলিপি হইতে অজ্ঞাত 
ভাষ৷ সম্বন্ধেও তিনি বলেন যে'ইহাও ইন্দোইরোগীয়ান ভাষ! হইতে 
উদ্ধৃত এবং হিট্টাইট গোষ্ঠীর সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট । অতঃপর 
শ্রীযুক্ত কাশীপ্রনাদ জয়সোয়ারাল পৃর্বোক্ত বি চিহিতিত শীলমোহরের 
পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করেন। তিনি স্তর কনিংহামের উক্তি সমর্থন 
করিয়া বলেন যে এই লেখা পূর্ব্ববস্তীঁ চিত্রলিপি অপেক্ষা পুরাতন 
ব্রাহ্মীলিপিরই অধিকতর সমীপবর্তী ৷ 
ইহা মিশরীয় ও স্মেরীয় বিষ্যায় স্ুপপ্তিত সেইস, গ্যাড, সিডনি 

স্মিথ, ল্যাঙ্গডন ও স্যার ফ্রিণ্তার্স পেটি, প্রভৃতি মনীষীর দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিয়াছে । গ্যাড বলেন, “লিপির গঠন প্রণালী ভান হইতে বামে । 
সিদ্ধ, উপত্যকার লিপি একম্বর্ৃচিত অক্ষরমালার স্থষ্টি এবং স্বতন্ত্র 
বর্ণমালায় স্ষ্টি তখনও হয় নাই বলিয়া তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেন। 
লেখাগুলিতে ব্যক্তি বিশেষের নাম ও উপাধি উল্লিখিত থাকা, এবং 
এ নামগুলি ইন্দো মার্ধভাষায় লিখিত বলিয়া তিনি মনে করেন। 

গ্রীক ৃষটীয়যুগে উত্তর পশ্চিমভারতে প্রচলিত লাঞ্ছনাময় মুদ্রায় কোন 
কোন চিহ্ের সঙ্গে সিদ্ধু-উপত্যকায় শীলমোহরেরর চিহ্নের আশ্চয্যরূপ 
সাদৃশ্য আছে বলিয়া তিনিই প্রথম স্থির করেন ।” ১০২ 


সংস্কৃত ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব ও মৌলিকত 
“ম্যাঝ্সমূলার বলেন, “পৃথিবীর সকল ভাষার মধো সংস্কৃতই শ্রেষ্ঠ 
ভাষা। গণিতশান্ত্র যেমন জ্যোতিধিগ্ঠার ভিত্তিম্বরূপ, সংস্কৃত ভাষাও 
সেইরূপ ভাষ৷ বিজ্ঞানের মূলীভূত1” প্রফেসর বোপ বলেন, গ্রীক 
এবং ল্যাটিন ভাষা অপেক্ষাও সংস্কৃত ভাষা পূর্ণবয়ব সম্পুর্ণ, অধিকতর 
ভাবগ্যোতক, সৌন্দর্ধ্যশালী ও শব্ধ চাতুর্য্যময়।” সমালোচক শ্রেজেল 
৯০২ প্রাগৈতিহাসিক, মহেঞ্জোদাড়ে। ) পৃঃ ১২৭-১৩৭ 


১৬০ . সভ্যতা ও ধর্মের ক্রম বিকাশ 


বলেন, সম্পূর্ণ ও বিশুদ্ধ বলিয়াই উহার নাম সংস্কৃত।” “দার 
উইলিয়ম হাণ্টার বলেন, “ইউরোগীয়গণ, যে সময় হইতে সংস্কৃত ভাষা! 
শিক্ষা আরম্ভ করিয়াছেন, সেই সময় হইতেই তাহাদের ভাষা বিজ্ঞানেনধ 
সষ্টি হইয়াছে। মিঃ পৌকক বলেন, গ্রীক ভাষা সংস্কৃত হইতে 
উৎপন্ন 1” অধ্যাপক হীরেন বলেন, “সংস্কৃত ভাষাই প্রাচীন জেন্ধ- 
ভাষার অঙ্গীভূত।” মুনেডুবোর মতে_ বর্তমান ইউরোপের সক্চল, 
তাষার অঙ্গীভূত সংস্কতভাষ1।” ভাঃ ব্যালান্টাইন যুক্তকণ্ঠে স্বীকার, 
করিয়াছেন, সকল এরিয়ান বা ইন্দো-ইউরোগীয়ান ভাষা সংস্কৃত 
হইতেই উৎপন্ন । খ্যালাণ্টাইনের এতছৃক্তির সমর্থনে অধ্যাপক বোপ 
বলেন__-এককালে সংস্কতভাষাই পৃথিবীর একমাত্র ভাষা ছিল।, 
কর্জনের সিদ্ধান্তের পৌষকতা৷ করিয়া মিঃ মুইর বলিয়াছেন, “আর্্যগণ 
কখনই পশ্চিম প্রদেশ হইতে ভারতে প্রবেশ করেন নাই। বরং সেই 
সকল দেশের সভ্যজাতিরা ভারতীয় আধ্যগণের বংশ হতে উৎপন্ন 
হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়।” ১০৩ 

উপরের উদ্ধৃতিগুলি থেকে প্রমাণ হয় যে ভাষাতত্বেও সিদ্ধু ও মের 
সভ্যতার প্রত্যক্ষ সন্বন্ধ ছিল এবং এ সম্বন্ধের ধার! বহন করেই বৈদিক. 
সভ্যতার বিকাশ। সিন্ধু সভ্যতার চিত্রলিপির ধারা বহন করেই 
সুমেরীয়, এলামীয়, ক্রীটীয় ও হিট্রাইট চিত্রলিপির উৎপত্তি। এই 
বিষয় সম্বন্ধে সাংস্কৃতিক প্রমাণই যথেষ্ট। জাতির উৎপত্তি, বিচরণ ও 
কীত্তিকলাপ বিষয়ে আলোচনা করলে এই বিষয়ে দৃট মত প্রকাশে 
কোণ বাধ! থাকে না। 

ব্রাহ্মী অক্ষরই বর্তমানে বৈদিক অক্ষরের নিদর্শন। এই ব্রাহ্ম 
অক্ষর সিন্ধুর অক্ষর থেকেই উৎপন্ন । সম্প্রতি প্রাপ্ত শীলমোহরে 
্রাহ্মীর সঙ্গে সিদ্ধুলিপির চিহ্ন দেখলে এই ধারণাই দৃঢ় হয় যে, 
্রাক্মীলিপি সিন্ধুলিপির সম্তান। পাশ্চাত্য মত, যাহা এখনও. 
ভারতের বিগ্ভালয়ের মাধ্যমে বর্তমানে প্রচলিত, যে ভারতীয় আর্ধ্য-- 
১*৩ ভারতবর্ষ, দুর্গাদাস লাহিড়ী ; ২য় ভাগ? ৩২,২৩ ও ২৪ পৃষ্ঠা । 
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গণের কোন লিপি ছিল না, উহা! বিদেশাগত _এই মত আর চলতে 
দেওয়া উচিত নয়। যদি সিদ্ধুদত্যতার লিপি থেকে ব্রাহ্মী লিপি আগত 
হয়ে থাকে এবং হিষ্রাইট, ক্রাট, এলামীয় প্রস্ভৃতির সঙ্গে সিন্ধংলিপির 
সম্বন্ধই প্রমাণিত হয়ে থাকে, আর এইসব সভ্যতার পুর্বববন্তী সময়েই 
যদি সিন্ধুলিপির উন্তব হয়ে থাকে বলে প্রমাণিত হয়, তবে আর ক্রীট 
ব। ফিনিশিয় বর্মমালাই ভারতীয় বর্ণমালার জন্মদাতা-_এই সিদ্ধান্ত 
কর! অবাস্তব কথা হয়ে পড়ে! ইতিপৃব্বে কতক কতক আলোচন। 
হয়েছে তবুও যখন আমরা এর পরে জাতিগতভাবে আলোচনা 
“করব; তখন এ বিষয় আরও প্রমাণ দেওয়া যাবে। এখন শুধু 
এইটুকু প্রমাণে আমর! দৃঢ় হ'তে পারছি যে সিন্কুলিপি থেকেই ব্রাহ্ম 
লিপির উৎপত্তি হয়েছে। এ বিষয়ের জন্য সিন্ধুলিপির পাঠোদ্ধার 
না হলেও বিশেষ অন্যমত হতে পারে না। 


সিন্ধুভাষার সঞ্চরণ 


সিন্ধুসভ্যতা যেমন সভ্যতার মধ্যে প্রা্ীন, ইহার ব্যবহৃত 
ভাষা ও লিপি তেমনি সকলের চেয়ে প্রাচীন। ভারতের 
অভ্যন্তরে এই সিন্কুভাবাই ব্যবহারিক সংস্কৃত অর্থাৎ সংস্কৃত-প্রাকৃত 
ভাষ। যাহা প্রাদেশিকরূপে বূপায়িত। উহ। ভারতের মধ্যে বহুরূপে 
রূপায়িত। আর ভারতের বাহিরেও উহা বনছুরূপে রূপায়িত। 
প্রাচীনকালে এই রূপায়ণগুলির লিপির নাম স্ুুমেরীয়। হিট্টাইট, 
আরামাইক--ফিনিশিয়, সেবীয়, গ্রীক, জেন্দ, পহলবী প্রভৃতি । আবার 
এই গ্রীক থেকে ইউরোপীয় অনেকগুলি ভাষার উৎপত্তি। 

ইউরোগীয় পণ্ডিতগণ সংস্কৃতকে ইন্দোইউরোগীয় ভাষা নামে 
অভিহিত করে, উহার নাম কেন্তুম ও সতম ছুভাগে ভাগ করেছেন । 
তারা সংস্কতকে রাশিয়ায় উদ্ভত বলে সিদ্ধান্ত করেছেন এবং এ 
সংস্কতভাষী জাতি নাকি--এক ভাগ ভারত দখল করেছে আর অন্ত 
১. ১১ 


১৬২ সভ্যতা ও ধর্শের ক্রম বিকাশ 


ভাগ ইউরোপে বাস করছে। যাই হোক এই মতি ষে ঠিক নয় তা 
জমি পরে বিশেষভাবে দেখিয়েছি । 

সংস্কৃতি এবং সভ্যতার দ্রিক থেকে বহু প্রমাণে, ইতিপূর্বে দেখান 
হয়েছে যে সিস্কু সভ্যতাই উপরে যে কয়টি সংস্কৃতির নাম দেওয়া 
হয়েছেঃ তাদের উৎপত্তির মূল। এ বিষয়ে অনেক প্রমাণ দেওয়া! 
হয়েছে। পরে আরও প্রমাণ বার হবে। লিপির প্রমাণে, সিন্ধু- 
লিপির সঙ্গে সুমেরীয়, হিট্রাইট, আরামাইক, ফিনিসিয়, সেবীয়, জেন্ন, 
পহল্লবী প্রভৃতি একই বর্গের। যা কিছু তফাৎ হয়েছে, সেট! দূরত্ব 
এবং বিভিন্ন আধারে লেখার জন্য হয়েছে। এই হাতের লেখার 
পার্থক্যটি মানুষের ব্যক্তিগত ভাবে কতই ন! পৃথক হয়! তার প্রমাণ 
সকলেরই জান। আছে যে, স্বাক্ষরের বৈশিষ্ট্যতার জন্যই দলিলপত্রের 
মূল্য হয়ে থাকে। 

ভারতের ব্রাহ্মীলিপির উৎপত্তি অন্ত প্রকার । ইহ ভাব প্রকাশক 
লিপি নয়__ ইহা ধ্বন্যাত্মক বর্ণলিপি, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ইহার মূলে । 
এই লিপিও ছিল সাধারণের নাগালের বাহিরে, বৈদিক মহাঞষির 
গোপন ধন। পরবর্তীকালে ইহা! সাধারণের হাতে আসে-_এই ব্যাপার 
খুঃ পৃঃ নবম শতকের পর। এই সময়ই সিন্ধুভাষার ভারতীয় বৈশিষ্ট্যগুলি 
যথ। পৈশাচী, সৌরসেনী, মাগধী, দ্রাবিড়ী, জেন্দ প্রভৃতি ভাষাগুলি 
ব্রাহ্মী লিপিকেই আশ্রয় করে। কালক্রমে নব্য পারসিক ধন্মের প্রভাবে 
পারসী, পহলৰী প্রভৃতি আরামাইক লিপির পথ অনুসরণ করে। 

আর ভারতে তখন ছিল নাগজাতির বিরাট প্রভাব। গান্ধার 
থেকে আসাম এবং সিংহল পর্যন্ত সমস্ত ভারতে নাগ জাতির সঞ্চরণ 
চলছিল প্রবল প্রতাপে। এই বিষয় অন্যত্র বিস্তারিত ভাবে আলোচনা 
করেছি। নাগজাতি যে লিপি ব্যবহার করেছিল, তাহাই সমস্ত 
ভারতের লিপিরূপে ব্যবহৃত হতে লাগল। বলা বাহুল্য এই লিপি 
ব্রাহ্মী লিপিরই সন্তান। পণ্ডিতগণ লিপির পরীক্ষা দ্বার সিদ্ধান্ত 
করেছেন, নাগরী লিপি ব্রাহ্মীলিপি থেকেই উদ্ভুত হয়েছে। 
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সিন্ৃভাষা মূলে থাকলেও" ভারতীয় লিপ্সি বৈজ্ঞানিক ধবনিতত্ব 
বন্ুসারে বৈদিক ভাষায় সংগঠিত হওয়ায়, ইহা ভারতের বাইরে 
অর্থাৎ পশ্চিম এশিয়া থেকে পৃথক গতি লাভ করেছিল। এই বৈদিক 
ভাষার উৎপত্তি সিন্কুর উপত্যকায় । ব্রাহ্মীলিপির উদ্ভব স্থান ও গান্ধার, 
পাঞ্জাব অঞ্চল। এখান থেকে এঁ লিপি একদিকে সৌরসেনী মাগধীরূপে, 
অন্যদিকে দক্ষিণ ভারতে সিন্ধু গোদাবরী তীরে বিস্তৃত হ'ল নাগরী, 
তামিল প্রস্থতি আকারে । আর উত্তরে কাবুল উপত্যকায় অক্ষৃতীর 
ধরে কাশ্যপ সাগর পর্ম্যস্ত বিস্তৃত হল ব্রাক্ষীলিপি--জেন্দ, পৈশাচীর 
মাধ্যমে । 

মূলে ছিল এই সিম্কুলিপি, লিপির পার্থক্য জম্মাল পশ্চিম 
এশিয়ায়__উহ। আরামাইক, তথা ফিনিশিয় ও সেবীয় বণিক ব্যবহৃত- 
লিপি গ্রহণ করার ফলে। ভাষা ব্যবহারের দিক দিয়ে মূল শবগুলির 
কোন বিশেষ পরিবর্তন হয় নাই। ভারতবর্ষ, পারস্থা, এশিয়া মাইনর 
গ্রীস প্রভৃতি যেখানে যেখানে সিন্ধুসংস্কৃতির লোক গিয়েছে, সেখানে 
ভাষার মূল শব্দ এক-___সিন্ধুর শব্দ । লিপির পার্থক্য হয়েছে বটে কিন্তু 
উহা! বসতকারী লোকের সখ্য ও প্রভাবের অন্ুপাতে। যেখানে যেখানে 
সংস্কৃত বৈদিক ভাষার সংস্কৃতির লোক বেশী গিয়েছে যেমন, পারশ্য, 
'বাহিলিক, ভরুক, খোটান, কুচী, সমরখন্দ, আন্মেনিয়া, এসিয়া! মাইনর, 
গ্রীস, প্রস্ৃতি অঞ্চলে সিম্ধু তথা বৈদিক মূল শব্দের অস্তিত্ব প্রবলভাবে 
আছে দেখা যায়; কিন্ত লিপির বেলায়--এই সমস্ত স্থানে যেখানে 
ব্যাবিলোনের প্রভাব বেশী পড়েছে সেইখানে আরামাইক লিপি--তথা 
ফিনিশিয় লিপির প্রচলন হয়েছে। উহা প্রধানতঃ বামাবর্ অর্থাৎ 
খরোস্থি। নুতরাং সিঙ্কুর প্রভাবের অনুপাত পরিমাপ করতে হলে 
অর্থাৎ যেখানে বেশী সিন্ধু সংস্কৃতির লোক বেশী সংখ্যায় উপনিবিষ্ট 
তাহ! বুঝতে হলে, সেই দেশের ভাষায় সংস্কৃত শব্ধ কত বেশী আছে তা 
পরীক্ষা করলেই বোঝ! যাবে। সিন্কৃভাষা ও সংস্কৃতি মূলে ছিল 
বলেই পশ্চিম এশিয়ার জাতিগুলির মধ্যে শব্দ ও সস্কৃতির এত 
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সাদৃশ্য। সিম্কুলিপির সঙ্গে ফিনিন্িয় তথা আরামাইক, হিষ্টাইট- 
আদিপারসিক আদিইলামীয় লিপির এবং এদের সংস্কৃতির ঘনিষ্ঠ 
সম্বন্ধ প্রমাণিত 'হয়েছে। এইসকল দেশের লোক উপনিবিষ্ট স্থান 
ছাড়া অন্য স্থান থেকে আগত, কারণ উপনিবেশের সময় এদের 
সংস্কৃতি আদিম-স্তরের ছিল না। আর এদের উত্তর ভারত ছাড়া 
অন্য কোথাও আদিম নিবাস বলে জানা যায় নাই, কারণ উত্তর 
ইউরোপে এ কালে এঁ রকম উন্নততর সংস্কৃতির নিদর্শন ছিল না। 
মধ্যএশিয়ায় অক্ষু উপত্যক! বা বাহুলীক ও মেদ দেশের সংস্কূতিটি 
সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় সংস্কতির সঙ্গে সন্ন্ধযুক্ত। উহার সংস্কৃতি 
ভারতীয়। সুতরাং একটি বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে একটি মূল সংস্কতির 
অস্তিত্ব থাকার যুক্তি আপনা আপনিই আসে। এরূপ সংস্কতির 
অস্তিত্ব একমাত্র সিন্ধু উপত্যকাই দেখাতে পারে। পুবের্ব এ সম্বন্ধে 
বিস্তারিত আলোচন। হয়েছে এবং আরও যথাস্থানে করা হবে। 

সিচ্ধু সভ্যতার স্থানটি গান্ধার, বালুখ ও সিন্ধু অঞ্চল। এখানকার 
প্রাচীনভাষা-সংস্কৃতের ব্যবহারিক কথ্য ভাষা । এই ভাষাটি পরবতী 
সাহিত্যে পৈশাটী প্রাকৃতের রূপে পরিচিত দেখা যায়। এই প্রাকৃতের 
বিভিম্ন শাখা মাঁগধী, তামিল, সৌরসেনী, পহলবী, জেন্দ, দ্রাবিড়ী 
প্রভৃতি। ন্তুত্তরাং এই ভাষার অঞ্চলগুলি থেকেই সিম্ধুর প্রকৃত 
অধিবাসীর ভাষা অনুমান করা সহজ । উহা! ছিল সংস্কতের ব্যবহারিক 
ভাষা বা প্রাকৃত। এই সিন্ধু অঞ্চলবাসীরা প্রধানত; নাগ-উপাসক 
ছিল। এদের পরবর্তী নামই নাগজাতি। এদের ব্যবহারিক লিপির 
নাম দেবনাগরী। পুর্বে ব্যাকরণ হওয়ার আগে এদের লিপি ছিল-_ 
চিত্রাক্ষর ও ভাবাক্ষরের সমীবেশ-্প্যাহা সুমের, ইলাম, হিট্রাইট,. 
ফিনিশিয়ায় ওপনিবেশিকদের সঙ্গে ভারতের বাহিরে গিয়েছে। 
ব্যাকরণবদ্ধ এ সিন্কুভাঁষাই ভারতে দেবনাগরী বলে পরিচিত হয়েছে।; 
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ব্রাহ্মীলিপি তথ নাগরীলিপি 


এই সিদ্ধ, সভ্যতার অঞ্চলের প্রধান নগর ছিল তক্ষশীল!। 
গ্রীয়ার্সস বলেছেন যে, মাগধীভাষার লিখিত সংস্করণ যে পালি, 
উহা তক্ষশীলায় বিশেষভারে ব্যবহৃত হত ।১০৪ 

স্তরাং অতি প্রাচীন কাল থেকেই গান্ধার অঞ্চলের ভাষার সঙ্গে 
-মগধের ভাষার সম্বন্ধ ছিল এবং এ সম্বন্ধ মূলগতই ছিল। ইহার কারণ 
যে এই ভাষা! নাগেদেরই নাগরভাষা। 

নগেন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন, “গুহালিপির অক্ষর পরীক্ষা করলে 
নাগরী লিপির মূল দেখা যায় না, কিন্তু নাগরীলিপিকে গুগ্তলিপি 
থেকে উদ্ভৃত বলা যেতে পারে । গুজরাটে যে নাগরীলিপি ব্যবহার 
করা হয়, তাহা নাগরক্রাহ্মণদের ছারা--হয় গৌড়, নয় মগধ, নয় 
শজরাঁটের অঞ্চল থেকে আনীত হয়েছে । আমি যে সমস্ত প্রমাণ 
দিয়েছি তাতে প্রমাণিত হয় যে অনেক ব্রাহ্মণ, প্রাচীনকাল থেকে 
গুজরাটে উপনিবেশ স্থাপন করেছেন ' এদের দ্বারাই নাগরীলিপি 
গুজরাটে প্রচারিত হয়েছে ।” ১০৫ 

আচার্য ক্ষিতি মোহন সেন লিখেছেন, “বরোদা সেন্সাসে আছে 
যে নাগরব্রাঙ্গণদের পুস্তকে দেখ! যায় যে তান্না নাকি নাগবংশ 
'জাত। ১০৬ 

কমকসভাই লিখেছেন, “১৮০০ বংসর আগেকার সময়ে নাগেরা 
তামিলের রাজা ছিলেন। ইহাদের আবিষ্কৃত অক্ষরই দেবনাগরী । 
এই অক্ষর নাগরদের এবং তারা উত্তরপূর্ব ভারত থেকে দক্ষিণভারতে 
এসেছিলেন ।” ১০৭ | 
১০৪. 0190 ০: 98198106 1909718568 ;) ৬1006100162 ৬০] 11 
9. 603) 

১০৫ জে. এল, বি. ১৮৯৬, পৃঃ ২১। 


১০৬ জাতিতেদ, ক্ষিতি মোহন সেন। 
১০৭ প803115 18090 96818 4১৪০, [809/88৬8$) [১ 41, 


১৬৬ . সভ্যতা ও ধশ্শের ক্রম বিকাশ 


কনকসভাই আরও লিখেছেন, নাগরী শব্দটার উৎপত্তি নাগর! 
শব্দ থেকে । তামিল দেশে, নাগর, 'নাগরপথন, নাগরকোট নাগল: 
পুরম প্রভৃতি স্থানের নামের অভাব নাই। নাগ জাতিই ভারতীয়দের 
একটা মূল শাখা । ইহারাই নাগরঅক্ষর ও নাগরীভাষার জন্মদাতা । 
এই লিপি নাগেদেরই লিপি 1” ১০৮ 
পৈশাচী ভাষা 
গ্রীয়ার্পন বলেন, “্খথেদের আভিজাত্যধন্মের যাগযজ্ঞ গান্ধার 
অঞ্চলেই বেশী হত। খণ্েদ এই অঞ্চলেই সংগৃহীত হয়েছিল। সেই 
জন খখেদের ভাষার মধ্যে পৈশাচী প্রাকৃতির সম্বন্ধ বেশী-_এই ভাষ!. 
তক্ষশিল। বিদ্যালয়ের কথার মাধ্যম ও শিক্ষাদানের বাহন ছিল ।৮১০৯ 
তক্ষশিলায় ব্রাহ্গীলিপিই প্রাচীন কালে ব্যবহৃত হোত। 
ব্রাহ্মীলিপির প্রাদেশিক সংস্করণ নাগরলিপি বা নাগেদের লিপি। 
পাশা বা পহলবী ভাষা--ব্যবহারিক সংস্কৃত থেকে উৎপন্ন হলেও: 
জরারুষ্ট্রের নবপারসিক ধন্ম গ্রহণ করার পর ব্যাবিলনের লিপি পারস্ত- 
সমাটের রাজধানীর ভাষার লিপি হোল'। ব্যাবিলনীয় লিপি ছিল 
ফিনিশিয়। এই ফিনিশিয়ার লিপি ছিল আরামাইক লিপির জননী ।. 
উহা! খরোদ্রী অর্থাৎ উহা বামাবর্ত-_উহার লেখার গতি দক্ষিণ দিক' 
থেকে বামে । এই লিপি গ্রহণ করার কারণ, এই অঞ্চলে ব্যবসা বাণিজ্য 
ও লেখা পড়ার কাজ ফিনিসিয়ার লিপিতেই পশ্চিম এশিয়ায় চলত । 
প্রথমে তাহা ছিল দক্ষিণাবর্ত পরে হয় বামাবর্ত। (4১101591566). 
29810 10101089670, 297 ), 
ভারতীয় বৈদিক অধ্যাত্মবি্ার কোন ব্যবহারিক প্রয়োজন 
ছিল না। ভারতে ব্যবহারিক কাজকম্ম সিন্কুলিপির সাক্কেতিক চিহ- 
দ্বারাই চলত। ভারতের প্রভাবের বাইরে উহার কাজ চলত ফিনিসিয়- 
১০৮ পু] 1800 95815 880 182852551 
১০৯। হোমি অব লিটারেরি পালি, গ্রীয়ার্মন, ভাগডারকার ফমেমোবেশন্ঃ 
ভলিউম পৃঃ ২৭১। চা 
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লিপিতে। সিম্কুলিপির চিহ্নগুলি শব্দের উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গতি 
রক্ষার জন্য ভারতে ব্রাহ্মী এক বিষয়ে ফিনিসিয়ুরূপে ব্যবহাত হয়েছে 
ইহা! সত্বেও যাদের পারসী সাঘ্রাজের জঙ্গে আদান প্রদান কম ছিল 
অর্থাৎ অক্ষুউপত্যকাবাসীদের, যার! কুচী, সমরখন্দ, খোটান, খসগড় 
প্রভৃতি অঞ্চলের অধিবাসী । এদের ছিল ব্রাঙ্মীলিপির অঞ্চল। ১১০ 
“যখনই আমরা এই নিঃসন্দেহ সত্য আলোচনা করি যে পৈশাচী 
প্রাকৃত তক্ষশিলার চারিদিকের ভাষা ছিল এবং পৈশাচী ভাষা! পালির 
সঙ্গে স্বন্ধযুক্ত, তখন আমাদের এই সিদ্ধান্ত করার প্রবল যুক্তি 
আসে যে সাহিত্যের পালি, মাগধী ভাষার সাহিত্যিক সংস্করণ, যে 
মাগধী তখন ভারতের ব্যবহারিক ভাষা ছিল। কারণ তখন ইহ 
তক্ষশিলার বিন্ধ্যাবিচ্ভালয়ের কথিত ভাষ। এক সাহিত্যের শিক্ষার 
বাহন ছিল। ইহা শিক্ষিত বৌদ্ধদের ভাষা ছিল এবং মাজিত রূপে 
ইহা সাহিত্যের জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল ।” ১১১ 
উপরের এই উদ্ধৃতিতে ইহা! প্রমাণ হল যে সিন্ধু সভ্যতার সমকালীন 
তথা আদিবৈদিক যুগের ভাষার জন্মস্থান হরাপ্নার সংস্কৃতিরই অঞ্চল ছিল 
এবং পিশাচ জাতিই যথার্থ বৈদিক সংস্কৃতির মূলে ছিল। পিশাচ জাতি 
সিন্ধু সংস্কৃতির জাতি__সেইজন্য আর্য গণ্ডীর মধ্যে তার স্থানই নাই 
বটে কিন্ত তার ভাষাটি বৈদিকের৷ গ্রহণ না করে পারে নাই। বৈদিকের 
এই ভাষাটির সঙ্গে মাগধী প্রাকৃতের খুবই সাদৃশ্য ছিল বলেই তক্ষশিলায় 
পৈশাচী প্রাকৃত তথা মাগধী কথ্যভাষারূপে প্রচলিত হতে পেরেছিল। 
পৈশাচী, প্রাকৃত সম্ভবত; সিন্ধু লিপিতেই প্রথম প্রচলিত হয়। 
উপরের সাক্ষ্যে আমরা সিন্ধু সভ্যতার সঙ্গে বৈদিক সভ্যতার 
ঘনিষ্ঠতা এবং ক্রমবিকাশের সুত্র দেখতে পাচ্ছি। সিন্ধু ও গান্ধার প্রদেশ 
ছিল নাগঅধ্যষিত অঞ্চল। পৈশাচী ভাষাও নাগদেরই কথ্য ভাষ।। 
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নে, তি, ৬11590১098০ 1225 125, 
১১১ হোম অব লিটারারি পালি ভাঁঃ ক, ভলিউম, পৃঃ ২৭১। 


১৬৮ সভ্যত! ও ধশ্মের ক্রম বিকাশ 


নাগেদের মধ্যে অনেকে বেদ মন্ত্র রচয়িতা খষি ছিলেন। নাগেদেরই 
কোন শ্রেণীর নাম পিশাচ থাকাই সম্পূর্ণ সম্ভব। কালক্রমে এ নামটি 
ঘৃণাব্যপ্তক অর্থে গৃহীত হয়েছে । প্রাচীনকালে হয়তো, পিশাচ নামটি 
হীনতাবাচক ছিল না। কালক্রমে যাজ্িক লিপি যাহা ব্রাহ্গী তাহ! 
প্রবর্তিত হলে নাগেরা সিম্ধুলিপির চিহ্ৃগুলিকে ত্যাগ করে ধন্তাত্বক 
ব্রাহ্মী লিপি গ্রহণ করে। ব্রাহ্গীলিপি থেকেই নাগরীলিপির জন্ম । 


ইন্দো। ইউরোপীর জাতি 


নডিকতন্ত 

নিক বা ইন্দো-ইউরোপীয়তত্ব সম্বন্ধে ইতিপুর্বের্ব কিছু আলোচনা 
হয়েছে । কয়েকজন বিশেষজ্ঞের মত উদ্ধত করছি। পরে ভাবাতত্বে 
আরও আলোচনা আছে। পাঁজিটার মনে করেন যে উত্তর পশ্চিম 
থেকে কোন জাতি ভারতে উপনিবিষ্ট হয় নাই। গঙ্গার উৎপত্তি 
স্থানকে তার! সবচেয়ে পবিত্র মনে করেন__-ইহা একটি বড় প্রমাণ। 
সাহিত্য আলোচনায় মনে হয় তাহারা পুর্র্বাঞ্চল থেকেই পশ্চিমে 
বিস্তৃত হয়েছিলেন । ১১২ 

ডাঃ দত্ত এই কথার সমর্থনে তার পুস্তকে বিস্তৃত আলোচনা 
করেছেন। ডাঃ কীথ, তার রিলিজিয়ন এণ্ড ফিলজফি অবদি বেদজ 
গ্রন্থের ৯, ১০* ১৩, ২৪, ২৬ ও ৩৯ পুষ্টায় প্রমাণ করেছেন যে 
বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে আধ্যগণের ভারতের বাহির থেকে আসার 
বা! তাদের খণের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ১১৩ 

প্রীযোগেশ চন্দ্র রায় বিচ্ভানিধি, তার “বৈদিক কুষ্টির কাল নির্ণয়” 
নামক প্রবন্ধে (সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩৪২ ) দেখিয়েছেন যে 
বৈদিক কৃষ্টির মূলে ভারতের প্রভাবই বিষ্মান। ১১৪ 


১১৭২ ষ্টোডিজ ইন সোঁসিয়েল পলিটি, ভাঃ বি, এন দত্ত পূ ৯৪ 
১১৩ রিলিজিয়ন এণ্ড ফিলজফি অবদ্ধি বেদজ গ্রন্থ ৯, ১০, ১৩, ২৪৪ 
২৬ ও ৩৯। 


১১৪ সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩৪২ । 


বস 


তৃতীয় অধ্যায় ১৬৯ 


খথেদে উল্লিখিত ইচ্ষু, ধ্বান্থ প্রভৃতির নৈবেগ্ধ বা পিগু প্রাচ্য- 
ভারতেরই বিশেষত্ব । এই প্রসঙ্গে উল্লেখ কর যায় যে সিন্ধু সভ্যতার 
ইক্ষু ওধান্যের পরিচয় পাওয়। যায় নাই। সিন্ধু যুগের পরে বৈদিক 
যজ্ঞ বা বৈদিক বিশেষত্বপূর্ণ আহবনীয় দ্রব্য এবং উপকরণ, যজ্ঞের 
রূপান্তরের সঙ্গে সঙ্গে অনেক রূপান্তর লাভ করেছে এবং বৈদিক যুগের 
পূর্বেই উহার সংস্কৃতি যে গঙ্গা উপকূলে ধান্ ও ইক্ষু অঞ্চলে বিস্তৃত 
ছিল,তাহার প্রমাণের অভাব নাই, কিন্তু এ বৈদিক যজ্জসংস্কৃতিকে তার 
পূ্বববন্তা ১৫০০ হাজার বছরের পূর্বে্ব সিদ্ধু-সংস্কৃতিরই বিকাশ বলে 
মনে করতে হবে। 

ডাঃ পঞ্চানন মিত্র কলিকাত। বিশ্ববিগ্ভালয়ের জার্নাল অব লেটাস 
€ ভলুম--১, ১৯২০১ পৃঃ ১৭৫ ১৭৬, ১৯৩ ) তে লিখেছেন যে ভারতের 
প্রাচীন অধিবাসীরা সংখ্যায় বু ছিলেন, তাদের অবস্থান খুব উচু 
সভ্যতার স্তরেই ছিল, ইহারাই সমুদ্র ও ভূমির মাধ্যমে পারশ্যও 
মিশরে বিস্তৃত হয়েছিলেন। ভারতেই তাহাদের সভ্যতার প্রথম 
বিকাশ । ১১৫ 

রিপ্লে লিখেছেন, “আধ্য সম্বন্ধের মতপ্রবর্তক ম্যাক্সমুূলার তার 
শেষ বয়সে ইংলণ্ডে বুঝেছিলেন যে তার অধিকাংশ কল্পনাই 
নির্বদ্ধিতার পরিচায়ক এবং ঘোষণ। করেছিলেন-_ষে নৃতাত্বিক,আধ্য- 
জাতি, আধ্যকেশের কথ। বলেন * যারা গোলমাথা সম্বন্ধীয় অভিধান 
বা লম্বা মাথা সম্বন্ধীয় ব্যাকরণের কথা বলেন, তাহাদের মত একই 
'পাঁপে পাপী ।৮ ১১৬ 

হাটন লিখেছেন, “আধ্য শব্দ জাতিবাচক বা গোত্রবাচক নয় 
ইহা সংস্কৃতিবাচক।৮ ১১৭ 

ত্রিফণ্ট লিখেছেন, “বৈজ্ঞানিক ধারণার খুব সুবিধা হবে যদি 

১১৫ জার্নীল অব লেটার্স (ভলুম--১ ১৯২০, পৃঃ ১৭৫১ ১৭৬, ১৯৩ )। 

১১৬ 1২6191858 19০০ 01 501026১7886 3, 
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১৭০" সভ্যত] ও ধশ্মের ক্রম বিকাশ 


আধ্য শবটি আমাদের অভিধান থেকে একেবারে মুছে ফেলা যায়।, 
ইতিহাসে আমরা শুধু সেই আধ্যদেরই 'দেখা পাই, যারা মিদ্িস এবং 
তাদের মধ্য এশিয়। সস্ভূত শাখা, যাঁদের মধ্য থেকে ভারতের প্রাচীন; 
বা বৈদিক আক্রমণকারীদের পাওয়া যায়।” ১১৮ 

এই প্রসঙ্গে বলা যায় ষে আধ্্য-আব্রমণ সম্বন্ধে ব্রিফপ্টের সময় 
কোন মধ্য এশিয়ার প্রত্বতাত্বিক তত্ব আবিষ্কৃত হয় নাই-_এইজন্য 
ব্রিফণ্ট মধ্য এশিয়াবাসীদ্বারা আধ্য আক্রমণের বিষয় লিখেছেন । 
ত্রিফণ্ট আরও দেখিয়েছেন যে বেদ ভারতেই প্রণীত হয়েছিল; 
উহাতে কোন বৈদেশিক উপনিবেশের প্রমাণ নাই। ব্রিফস্ট যে 
মেদ জাতি থেকে আধ্য আক্রমণকারীদের উদ্ভব বলেছেন--এঁ মেদ 
জাতি যে ভারতের বৈদিক আর্ধ্যদেরই গোষ্ঠী _ইহার প্রমাণ পারন্য 
প্রসঙ্গে এবং ভাষ প্রসঙ্গে যথাস্থানে আলোচনা করা হয়েছে । 

নীচে “আধ্য” সম্বন্ধে গবেষকদের আলোচনার গ্রন্থতালিক৷ 
দেওয়া হল £ 

রলিনসনের আলোচনা জে এ এস বি, ভল ১৬, পুঃ ১,৪৪১ ৪৭। 

পাজিটারের আলোচনা-শক সম্বন্ধে প্রবন্ধহ--আর এ এস, ১৯১৯ 
পৃঃ ৩৬১ । 

ভিন্সে্ট ম্মিথের আলোচনা--জে আর এ এস, ১৯০৩, পৃঃ ২৬। 

ব্রিফণ্টের আলোচনা-_মাদার্স--১নং ভলিউম ; পৃঃ ৩৩৪ । 


ইন্দো-ইউরোপীয় তত্ব রাজনৈতিক উদ্দেশ্ঠামুলক | 


উত্তর ইউরোপে আধ্যত্বের মূল উৎপত্তির কাহিনী রাজনৈতিক; 
উদ্দেশ্যমূলক । ভাঃ দত্ত লিখেছেন, “98102 036 ০199105 0 6176. 
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১১৮ মাদার্স, ব্রিফণ্ট, ১ নং ভল্‌ পৃঃ ৩৯১, 
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ইন্দো-ইউরোগীয় ভাষ। 


ইন্দো-ইউরোপীর শ্রেণীতে ভারতবর্ষের ভাষাকে ফেলা! হয়েছে ।. 
শ্রদ্ধেয় স্ুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ভারতবর্ষের ভাষা তত্বের নিয়ন্তা। 
তার মতে, “আনুমানিক ৩০০০ সৃষ্ট পূর্র্বাব্দের দিকে ইন্দো-ইউরোপীয়, 
জাতি রুষ দেশের অন্তঃপাতী ইউরোপ ও এনিয়া৷ জুড়িয়! বিদ্ভমান 
বিশীল সমতলভূমিতে তাহাদের সংস্কৃতি গড়িয়া তুলিয়াছিল। এইখানে 
তাহাদের ভাষা--প্রাচীন আধা গোঞ্ীর ভাষা সমূহের আদি জননী 
নিজ বিশিষ্টতা প্রাপ্ত হয় 1” ১২০ 

এই ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার ৮টি শাখা--€১) ইন্দো-ইরাণীয়, 
(২) আম্মাণীয়, (৩) বালতোশ্নাবিক (৪) আলবানীয়, ৫) গ্রীক, 
(৬) ইতালীয়, (৭) কেলতীয়, (৮) জান্মানীয়। প্রথম চারিটিকে এক 
শ্রেণীভুক্ত করে নাম হচ্ছে-কেন্তমূ। অপর চারটিকে এক শ্রেণীভুক্ত 
করে নাম-_-সতম্‌। 

কেন্তম বিভাগের এই ভাষাকে আর্ধ্যগোষ্ঠীভূক্ত করার জন্য নর্ডিক 
মতবাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। রুষিয়ার ছুটি ভাগ একটি ইউরোপের 
মধ্যে- অন্যটি এশিয়ার মধ্যে । এই মাঝামাঝি অবস্থার জন্ত রুষিয়াকে 
এই আধ্যভাষার জননী রূপে কল্পনা কর! হয়েছে 


১১৯ ৬610 7২100511502) 0886 132. 
১২০ “ভাষার ইতিহাপ'--মুরারিমোহন সেন। পৃঃ ১৪ । 


"১৭৪ সভ্যত1-ও ধন্মের ক্রম বিকাশ 


আমরা পূর্বে দেখ্রিয়েছি ন্ডিক তত্বটির কোন মজবুত ভিত্তি 
নাই। বৃতাত্বিকগণ এই তত্ব স্বীকার রুরেন না। আধ্য আগমণতত্বকে 
'দ্বতাত্ধিকেরা উপহাস করেছেন । ইতিহাসের দিক-_যাহা প্রত্বতাত্বিক 
অনুসন্ধানের ফলে জানা গিয়েছে তাতেও নডিক তত্ব বা ইন্দো- 
ইউরোপীয় তত্ব দাড় করাবার উপায় নাই। এ বিষয়ে পশ্চিম এশিয়ার 
জাতিতত্ব এই গ্রন্থে সুবিস্তৃতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। 

বাহিলক, পারসী, শক, মেদ, মিটান্ী, কাসসাইট, হিন্টাইট 
আম্মাণী, যবন প্রভৃতি জাতির উপনিবেশ পশ্চিম এশিয়ায় বা দক্ষিণ 
রাশিয়ায় ছিল। এই জাতিগুলির আবির্ভাব খুষ্টপূর্র্ব ২০০ বছর থেকে 
খু পুর্ব নবম শতক মধ্যে । এর আগে আর এদের ইতিহাস নাই। 
খুঃ পুর্ব ২০০০ বছর পুর্বে রাশিয়ার উত্তর, দক্ষিণে ব! উহার সীমানার 
'দক্ষিণে কোন সভ্য বা অদ্ধসভ্য জাতির সংবাদ প্রাচীন সাহিত্য ব1 
প্রত্বতত্ব বা ইতিহাসের মাধ্যমে আবিষ্কৃত হয় নাই। তখন এখানে 
যাযাবর জাতির যাতায়াত ছিল৷ 

ভাষা সভ্যতার বাহন। ভাষা বিস্তৃতির পরিচয় পেতে হলে 
তাঁর সভ্যতারও বিস্তৃতির খবর পাওয়া! চাই। ছুঃখের বিষয় এই 
ইউরোপ-আধ্যমতবাদের উৎসাহী উদ্ভোক্তারা এই খবর দিতে 
পারেন নাই। স্ৃতরাং এই মতবাদের মূল ভিত্তিই শুনতে প্রতিষ্ঠিত। 
উপরোক্ত জাতিগুলির মধ্যে হিন্টাইট, মিটান্নী, কাসসাইট, 
ইত্যাদি বাদ দিলে, অন্য জাতিগুলির বিকাশের পরিচয় খুষ্ট'পূর্বব 
অষ্টাদশ শতকের পুর্বে দৃষ্টিগোচর হয় না; আর হিষ্রাইট প্রভৃতিও যে 
ৃষ্টীয়পুরর্ব ছুই হাজার বছরের উপরের সংস্কৃতির জাতি নয়, তাহার 
পরিচয় প্রত্বতাত্বিক ও এতিহাসিক প্রমাথের দ্বার! পাওয়! গিয়েছে । 
এদের ভাষ। যে ইন্দো-ইরাণীয় তাহাও নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে। 
এদের জাতিতত্ব এবং বিস্তৃতির বিষয় এই গ্রন্থে বিশেষভাগে আলোচিত 
হয়েছে। মিটান্সী, কাসসাইট, ষবন, ইরাণী, আম্মাণী প্রভৃতি জাতির 
মূল যে ভারতের উত্তরাঞ্চল, তাহাও পাশ্চাত্য পণ্ডিতদেরই সিদ্ধান্ত । ' 


তৃতীয় অধ্যায় ১৭৫ 


“ভারতীয় বৈদিক পুরাতান্বিক বিবরণের মধ্যে এই জাতিগুলির 
সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ প্রমাণিত হয়েছে। সমাঁজতত্ব ও ধম্মতত্ব দ্বার! 
ইহার অনুমান দৃঢ় হয়েছে। গ্রীক ও আরামাইক ভাষার কাছে ষে 
কেন্তুম শ্রেণীর ভাষাগুলি খণী তাহাও এই ইন্দো-ইউরোপীয়বাদীদের 
দ্বার স্বীকৃত হয়েছে । ভাষাতাত্বিক পণ্ডিতগণ ভারতীয় ভাষাকে 
এই জাতিগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধযুক্ত বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। 

বৈদিক ভাষা যদি এই জাতিগুলির ভাষ৷ থেকে প্রাচীনতর বলে 
প্রমাণত হয়, তা হলে এই জাতিগুলির ভাষার উৎপত্তি যে ভারতে-_ 
তাতে অন্ত কোন বিতর্ক থাকে না। 

সিষ্কুসভ্যতার ভাষা সম্বন্ধে বু গবেষণা হয়েছে। সিম্ধুসভ্যতার 
ভাষা সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ এখনও একমত হন নাই। সিন্কুসভ্যতার 
অবস্থান এবং প্রত্বতত্ব নিশ্চিতভাবে সিদ্ধান্ত করেছে যে সিন্ধুসভ্যতার 
সংস্কৃতি সম্পূর্ণ ভারতীয়। ভাষা সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধাস্ত ন1 হলেও 
ইহার লিপি সম্বন্ধে বিচারে স্বীকৃত হয়েছে ষে সিন্ধুলিপি ভারতীয় 
ব্রাহ্মী লিপিরই জননী-_ইহা৷ ইতিপুরবেরবে উল্লেখ করা হয়েছে। এই 
এই বিষয়ের মতামত পরে যথাস্থানে আলোচনা কর! হবে । 


সংস্কৃত ভাষার উৎপত্তি 
সংস্কৃত ভাষাই প্রাচীনতম ভাষা । এই ভাষার প্রাচীনতম লিপির 
নাম ব্রাহ্মী লিপি। সংস্কৃত ভাষ। ছিল ছুই ভাগে বিভক্ত; কথ্য ও 
বৈদিক । কথ্যভাষা বিভিন্ন দেশে ও প্রদেশে ধ্বনি ও স্বরের পার্থক্যে 
বিভিন্ন প্রাকৃতে পরিণত হয়েছে এবং উচ্চ চিন্তার জন্থ এ কথ্য 
ভাষাই নিয়মবদ্ধ হয়ে সংস্কৃত নামে পরিচিত হয়েছে । এই ভাষাকে 
নিয়মবদ্ধ করার চেষ্টার পরিণতিই ব্যাকরণ। 


বৈদ্ধিক ভাষ। 
বৈদিক মন্ত্র সাহিত্যের ব্যাকরণ অতি প্রাচীন এবং উহ1 ভিন্ন 
জিনিস। এই ব্যাররণ বজ্ঞবাদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত । বৈদিক ব্যাকরণের 


১৭৬ সভ্যতা ও ধর্খের ভ্রম বিকাশ 


প্রথম প্রবর্তক মহেশ ৷ বৈদিক যজ্ঞসংস্কৃতির প্রবর্তক দেবরাজ ইন্ত্র। একর 
ব্যাকরণই তার প্রমাণ। ঠতত্তিরিয় ও মৈত্রায়ণী সংহিতায় ইহার ইতিহাস 
লিপিবদ্ধ আছে। এই বিষয়ে বরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্যের [,81090- 
255 ৪170 5011765 06 £১001606 [15019 গ্রন্থ থেকে তুলে দিচ্ছি, 
€€]7)5 ৬৪০ 98৪ 1001 000560 2211161 25 069150. 915 
90101) 006 210 06 006 12585 1১০ 0691150 60 1230961 132] 
81312101510 ৬10) ৬৪50৪ 1১610) ৪৪৮০ 6106 0691160. 0010009 
€0 1061 910 010 008৮ (1002 020৬/805, ৬৪০ 11) 006 10০৬ 
31)9192 19502810)5 00100781305 001 091095 (916 8/6/1417). 
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্রাহ্মী লিপির মুল বৈদিক যজ্ঞ সংস্কংতি 


সংস্কৃত ভাষ। ও ব্রাহ্মী লিপির স্থষ্টি থেকেই ধ্বনিতত্ব এবং ব্যাকরণের! 
স্থষ্টি। ব্রাহ্মী লিপি হচ্ছে বৈদিক ভাষার লিপি-_বেদের মন্ত্রই ইহার. 
মূল। পুর্ধবেই বলা হয়েছে যে বেদ হচ্ছে_ মন্ত্র সহিতা। মন্ত্র শুধু, 
স্তোত্রের মত সাধারণের দ্বারা আচরণীয় বস্তু নয়। বৈদিক আচার্য্ের 
ইহা রহস্তাবৃত সম্পদ । গুরু এবং তার মন্ত্র শিক্ষার অধিকারী শিশ্ঠ 
ব্যতীত এই মন্ত্রবিদ্ভা অন্যের শিক্ষনীয় বস্ত নয়। জপ সম্বন্ধে এই 
বিধান বিশেষ কঠোর, কিন্তু উহা ছাড়াও আবৃত্তি মূলক মন্ত্রের বেলায়ও 
অনধিকারীকে শিক্ষা দেওয়া অপরাধ । বৈদিক ভাষাও হুর্বোধ্য, 
রহস্যাবৃত ; কারণ মান্ত্রিক শব্ধের নিয়মই এই | ইহ সান্ধ্য ভাষা । 
সাধারণ লোক এই ভাষার সবটুকু বুঝাতে পারে না; ইহা গুরুর নিকট 
বুঝতে হয়। এই মান্ত্রিক বিশেষত্বের জন্ খষি ও জ্ঞানী ব্রাক্ষণগণ, 


১২৩ 705 1580889865 & 9০01068 0£ 10419) 89150015 00028, 
01550656091:595 22 080, 82. ৪4১ 89 & 92, 


১৯৩ সভ্যতা ও ধশ্মের ক্রম বিকাশ 


নিরুজ্ত ও মান্ত্রিক ব্যাকরণ ব1 বৈদিক ব্যাকরণ প্রনয়॥ করেছেন । 
এই ব্যাকরণের ক্রমবিকাশের ধারা আছে। বেদ, * প্রতিশাখ, 
ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদে সর্বত্র এই ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ 
করা যায়। 
ইতিপৃব্বের আলোচনায় দেখা গিয়াছে যে বৈদিক ও সংস্কৃত 
ভাষায় ব্যাকরণ বৈজ্ঞানিক ধ্বনিতত্বের উপর ভিত্তি করে ব্ণমালার 
স্থষ্টি করেছে। উহা! পাশ্চাত্ত্য গ্ালফাবেটের মত খেরালী চিত্রবর্ণের 
মত কাল্পনিক বর্ণমালা নয়। উহা! বহুকাল যাবত, ধীর গবেষণা এবং 
পরীক্ষার ফল। ইহার স্ষ্টির মূলে যজ্ঞ ও মন্ত্র-তার ধ্বনি এবং 
স্র। অপর পক্ষে ফিনিশিয় আরামাইক, সেবীয় বর্ণমালার প্রবর্তনের 
উদ্দেশ) ছিল ব্যবসাও রাজকাধ্য | 

ভারতের সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণকার পাণিনির অষ্টব্যায়ীয় উদ্ভব 
কাল ধরা হয় খুঃ পৃঃ ষষ্ঠ শতক। পাণিনির বন্ুপূর্ধর্ বহু ব্যাকরণ- 
কারের নাম পাওয়া যায়) ছূর্গাদাস লাহিড়ী লিখেছেন, “ষান্ধ, 
পারক্ষর, শাকটায়ন, ব্যাস এবং তাদের শিষ্য পরম্পরার উল্লেখ 
পাওয়৷ যায়। অনুসন্ধানে আরও প্রতিপন্ন হয়-অপিশালী, কাশ্যপ, 
গার্গেয়। গালব শক্রবন্দরণ, ভারদ্বাজ, শীকল্য, সেনাক এবং ক্ফোটায়ন 
প্রভৃতি বেয়াকরণ পাণিনির পূ ছিলেন ” ১২৪ 
বৈদিক ব্যাকরণের প্রবর্তক মহেশ্বর বা মহেশ আদিবৈয়াকরণিক। 
তার পরে এন্দ্র ব্যাকরণ এবং অন্ঠান্ত ব্যাকরণ ও নিরুক্তকার 
জন্মেছেন। পাণিনিও অষ্টাব্যায়ীর শেষে বৈদিক ব্যাকরণ ,প্রয়োজন 
মনে করে উহা লিপিবদ্ধ করেছেন। ইহা পৃথক ব্যাকরণ । 

যজ্ঞের প্রয়োজনে যজ্ঞের সভাপতি ব্রহ্মার নিকট এই মাস্ত্রিক 
ভাষা ও তার নিয়মাদি পরিচালনার ভার থাকতো৷। তিনি যজ্ছের শব 
ও বর্োচ্চারণ ইত্যাদি সংশোধন করতেন। এইজন্ত তার নাম থেকেই 
এই ভাষার লিপির নাম হয়েছে ব্রাঙ্মীলিপি। 


১২৪ (ভারতবর্ষ, প্রথম খণ্ড পু ৮৯) 


তৃতীয় অধ্যায় ১৯১ 


একট ত্রাহ্মী লিপি সাধারণে প্রচার করা নিষেধ ছিল। সাধারণ 
€লাকে,এই লিপির খবর বনুদন পধ্যন্ত পায় নাই। 


বৈদ্বিক ঘজ্ের উদ্ভবকাল 


ত্রাক্মী লিপি, বৈদিক জটিল যজ্ঞ প্রথার সমসাময়িক । বৈদিক 
ভাষার উৎপত্তি বৈদিক যব থেকেই-__ইহার বিষয়ে আলোচন। 
হয়েছে। এই বৈদিক ভাষা ব। তৎকালীন বৈদিক শবদযুক্ত সংস্কৃত 
ভাষার সাক্ষ্য আছে বাগজোকাই লিপিতে ও মোবাইট পাথরে লেখা 
মিশরের প্রস্তরলিপিতে । ইহার আন্ুমানিক বয়স খুষ্ট পৃরর্ব ১৪ বা ১৫ 
শতক । আমাদের স্তর বিভাগে ইহার সময় তৃতীয় স্তরে বা চতুর্থ 
স্তরের প্রথম ভাগে পড়ে। 

সেই সময় সংস্কৃত ভাষা এবং বৈদিক দেবত। ইন্দ্র মিত্র, বরুণ, 
প্রভৃতির পরিচয় পাওয়া গয়েছে। সুতরাং এই যুগটি যে বৈদিক যজ্ঞের 
যুগ তাহাতে সন্দেহ নাই । অ।র বৈদিক যজ্দের অস্তিত্ব পেলেই বৈদিক 
ব্রহ্মা ও ব্রাহ্মী লিপির অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া সহজ। স্থতরাং 
হিট্রাইট জাতির উদ্ভব খু পৃঃ ১৭ বা ১৭ শতকের আগে থেকেই 
ত্রাহ্মী লিপির অস্তিত্ব ধারণা করা যায়। 

ভারতীয় সাক্ষ্যে এ ত্রাহ্মী লিপির তথা ভারতীয় আর্য তথ। বৈদিক 
কালের অস্তিত্ব আরও আগে চলে যায়। বৈর্দিক দিখ্িজয়ী রাজাদের 
বিষয় খরণ্েদে অনেক স্থানে লিপিবদ্ধ কর! হযেছে । এই দিথ্বিজয়ের 
যুগেই, উর ও কিসে অর্থাৎ উরুকসিতিতে বৈদিক উপনিবেশের 
কথা খখেদে আছে-_ইহা পুর্বে উল্লেখ করেছি। জস্তবতঃ ইহা 
হাদ্মুরাকবীর রাজ্যত্বের কাছাকাছি সময়ে । ইহা সম্ভবতঃ খু পৃঃ ২২ 
শতক। প্রায় এই সময়ের কাছাকাছি আধ্্য, হিকশোশ প্রভৃতি 
জাতি সিরিয়ায় উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। আবার ইহারাই 
অল্লকাল পরে খু পৃঃ উনিশ শতকে এসিয়। মাইনরে কাপ্লাভোসিয়ায় 
হিট্রাইটের আবির্ভাব । 


১৯২ সভ্যতা ও ধর্মের ক্রম বিকাশ 


আবার অন্যদিক দিয়ে দেখলে ভারতীয় পৌরাণিক ও বৈদিক. 
পপ: 

রাজাদের রাজবংশ তালিকা ধরে অগ্রসর হলে, বেদব্যাসের আবির্ভাব 
কাল অন্ততঃ খুঃ পৃঃ ২০০০ বছরের কাছাকাছি হয়। ইহা অন্তক্র 
আলোচনা কর! হয়েছে। সুতরাং ব্যাসের সময়টিকে ত্রাক্দী লিপির: 
প্রচলন কাল বলে অনায়ালে ধরা যেতে পারে। 

বেদ সংগ্রাহক বেদব্যাসের বনু পূর্ধ্ব থেকেই বৈদিক যজ্ঞ-সংস্কৃতির 
উদ্ভব ও বিকাশের ক্রম চলে এসেছে । বেদব্যাসের পুর্বে আর এক 
বার বেদ সংগ্রহের চেষ্টা হয়েছে। বৈদিক মন্ত্র খষিদের বংশগত সাধনার 
ফল, সুতরাং উহার মধ্যে কতকগুলি যে এ সময়ের ছ'এক হাজার বছর 
আগে রচিত হয়েছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। স্ুতরাং কমপক্ষে: 
ধরলেও বৈদিক যজ্ঞ সংস্কৃতি আরও ৫০০ বছর আগে ধরা অন্ায় হবে 
না । বৈদিক যজ্ঞবাদের উত্তব খুঃ পুঃ ২৫০০ শতক থেকে খুঃ পৃঃ ২০০০ 
শতক বলে ধরে বৈদিক ইতিহাস রচনা! করলে অন্ততঃ পরবর্তী 
এঁতিহাসিক জাতিগুলির সংস্কৃতি ও সঞ্চরণের হিসাবটাতে কোন ভুল, 
স্যপ্টি হবে না। 


হিটাইট লিপি কেন ব্রাহ্মীতে লেখ। হোল ন। 


এখন প্রশ্ন উঠতে পারে যদি বাগজোকাই লিপি বৈদিক সংস্কৃতির 
পরিচয় বলে ধর! যায় তবে উহ। কেন ব্রাহ্মী লিপিতে লেখা হোল ন|। 

মোবাইট পাথরের লিপি ছিল মিশরের সঙ্গে ভাষধলিপি |. 
সুতরাং ইহা তাহাদের সহজবোধ্য প্রচলিত ফিনিসিয় লিপিতেই 
হয়েছিল। কেননা, মিশরের লোকের কাছে ব্রাহ্মী লিপি অধোধ্য 
ছিল। বাঁগজো-কাই লিপিও অপর জাতির সঙ্গে সম্ভাষশের জন্য 
লেখা; স্ৃতরাং সেখানে স্থানীয় স্থবোধ্য লিপিই ব্যবহৃত হওয়া কর্তব্য 
ছিল। যদি হিট্রাইটদের নিজ জনের নিকট সম্ভাষণ করে এ লিপি, 
লিখিত হোত, নিশ্চয়ই তাদের নিজ ভাষার লিপি ব্যবহৃত হোত।, 


তৃতীয় অধ্যায় ১৯৩ 
প্রকৃতপক্ষে হিষ্টাইট লিপিও ছিল সিন্কুর ও ফিনিসিয় লিপির চিহ্ের 


সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সন্বন্বযুক্ত_এঁকথ। ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে। 
এ সময় আন্ুরীয় রাজারা ফিনিসিয় লিপি ব্যাবহার করত এবং পশ্চিম 
এশিয়ার ব্যবসায়ী মহলে এ লিপিই প্রচলিত ছিল। এনসাইক্লোপিডিয়া 
ত্রটানিকায় হিট্রাইট শব্দের বিবরণে আছে যে হিট্টাইটদের দেবতা- 
সংস্কৃতিতে নিজ নিজ ভাষা ও যজ্ঞ বলিদানের নিয়মাদিই বাবহ্ৃত 


হোত। 


ব্রাহ্মীলিপ সর্ধশ্রেণার সম্পত্তিতে পরিণত হ'ল 
এত প্রাচীনকালে ব্রাহ্মগীলিপির ও ভাষার উত্তব হয়েছে, কিন্তু 
উহা সাধারণেরও নিকট প্রকাশিত হয় নাই । ইহ! যজ্ঞের সভাপতি 
ব্রহ্মার মাধ্যমে ব্রান্গষণ শিষ্য পবম্পরায় প্রচলিত। অধিকারী এবং 
উপযুক্ত ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন শ্রেণীর নিকট ইহা বড় একট পরিচিত 
হতে পারে নাই। ডাঃ বুলাবের গবেষণাই ঠিক। সম্ভবত খ্বঃ পৃঃ 
৮০০ শতক অর্থাৎ ফিনিসিয় এ্যালফাবেট উদ্ভবকালে, হহা। 
প্রকাশ্যে প্রচারিত হয়। এই সম-সাময়িক কালে ওপনিবেশিক 
ইরাণীয়দের আবির্ভাব হয় পশ্চিম এশিয়ায় । আফদ্দাই (আফ্রিদি বা 
বৈদিক অগ্রীতি ), মাদাই (মেদ ), পরশু (পারসিক ) জাতি নব তেজে 
আবির্ভূত হয় পারন্তের রঙ্গমঞ্চে। এই সময়ে ব্রাহ্মীলিপি__এর! ছাড়! 
আর কে আনবে এশিয়ামাইনর ও সিরিয়ায়? আসম্ুর সম্রাট এদের 
সর্দারকে 'ধরে নিয়ে গিয়েছে আসম্থুরে বা মেসপটেমিয়ায়। এর 
আগে আরও আধ্যজাতির উপনিবেশ হয়েছে সিরিয়া, এসিয়ামাইনর, 
ক্রট ও ফিনিসিয়ায়। তার প্রচলিত ফিনিসিয় লিপি ব্যবহার 
করলেও নিশ্চয়ই স্বজনদের মধ্যে যজ্ঞাদিকার্য্যে ত্রাহ্মীলিপির ব্যবহার 
করত। এই তিনটি উপজাতি ইতিপূর্ব্বে শক্তিহীন থাকলেও আসনম্ুুর 
আঘাতের ফলে এদের শক্তি জাগ্রত হয়েছিল এবং এরাই শী বিরাট 
পারসিক সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল। 


৬১৩ 


১৯৪ ৃ সভ্যতা ও ধর্মের ক্রম বিকাশ 


ডাঃ বুলার লিখেছেন “খুঃ পৃঃ ৮০০ শতকে ব্রাহ্গীলিপি সিরিয়! 
থেকে গিয়েছে ।” এই সময় পারসিক জাতির ভাষ! বাহলীক বা 
পহলবী, জেন্দ, পিশাচী প্রভৃতি__এই কয়টি ভাষার লিপি ছিল 
ব্রাহ্মী । এর অনেক আগে থেকেই পারস্তে মহৰ্ষি ভূগুর বিদ্রোহের ফলে 
ব্রাহ্মীলিপি সর্বশ্রেণীর সম্পত্তির মধ্যে গণ্য হয়েছিল। অন্য প্রসঙ্গে 
উল্লেখ করেছি যে বৈদিক মন্ত্রের ভাষা ত্যাগ করে, ভূগু নৃতন মন্ত্র স্থি 
করলেন। দেবাস্থুর সংগ্রামের কারণই তাহ! । পারসিকগণ বৈদিক মন্ত্র 
ও বেদের মান্ত্রিক ভাষ! গ্রহণ করেন নাই। তাদের ধন্মশাস্ত্রের ভাষা 
ছিল কথ্য বা ব্যবহারিক সংস্কৃত ভাষ৷ ব। উত্তর পশ্চিম ভারতীয় প্রাকৃত 
ভাষা । সাম্রাজ্য চালন! করতে হলে পশ্চিম এশিয়ার প্রচলিত ভাষ! 
ও লিপি তাদের গ্রহণ কর! ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না। এই সময়ই 
তারা আসন্থুর সংস্কৃতি গ্রহণ করে, রাজকার্ধ্যে প্রাচীন ব্রাহ্মীলিপি ত্যাগ 
করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে জরাথুষ্ট্রের সংস্কারকে গ্রহণ করলেন। 


পারসিক সাম্রাজ্যেও ব্রাঙ্মীলিপিই ছিল 


ব্যাবিলনের লিপি ছিল ফিনিনিয় তথা আরামাইক লিপি । ইহাঁও 
সিম্ধুলিপির সঙ্গে নিকট-সন্বন্ধ যুক্ত বলে গণ্য করা, হয়েছে। পরবতী 
কালে, গান্ধার অঞ্চল দারিযুসের অধিকার-ভুক্ত হয়। এইজন্য গান্ধারে 
আরামাইক লিপি প্রচলিত হয়। মহারাজ অশোক খু পুঃ তৃতীয় 
শতকে এই লিপিতেই এই অঞ্চলের গিরিলিপি খোদিত করেন। লিপি 
ভিন্ন হলেও ভাষায় বা সংস্কৃতিতে কোন পার্থক্য হয় নাই। কারণ 
দারিযুসের সমসাময়িক কালেই সংস্কৃত বৈয়াকরণিকদের মুকুটমণি 
পাঁণিনির প্রাহর্ভাব হয়, এই গান্ধারেই। পরবস্তীকালেও চাণক্যের জন্ম 
গান্ধারেই হয়েছিল। ভাবা ও সংস্কৃতির অব্যাহত প্রভাবেব প্রমাণই 
ছুই প্রাতঃ স্মরণীয় বৈদিক আর্য । এই সময়ের এতিহাসিক প্রমাণেই 
জানা যায় স্থানীয় জাতীয় ভাষায় বিহিস্থান পর্ববতগাত্রে দারিয়ুস 


তৃতীয় অধ্যায় ১৯৫ 


পারসিক আঁ ত্রাহ্মীলিপি ব্যবহার করেছেন। পারসিক জাতি ভারতীয় 
বৈদিক সংস্কৃতি থেকে পৃথক হয়ে পড়লেও বারুখ, গান্ধার, কম্বোজ 
'খোটান বা রাজপুর, কুচী, ভরুক, সমরকন্দ অঞ্চল ভারতীয় সংস্কৃতি 
ত্যাগ করে নাই, মুসলমান আগমণের পুর্বকাল পধ্যস্ত তাহাদের 
ব্রাহ্মীলিষ্ছি ও স্থানীয় প্রাকৃত ভাষাকে জীবিত করে রেখেছিল-__ইহার 
প্রমাণ পরে দেওয়। হবে । 

ৃষ্টীয় ১ম:শতকে বৌদ্ধ শ্রমণেরাও এই সমস্ত দেশে ব্রাহ্মী লিপি ও 

১সংস্কত-প্রাকৃতের প্রচলন দেখেছেন । 


বৈদিক যজ্সংস্কৃতিই ভারতের বৈশিষ্ট্ের মুল 


যজ্ঞ বলতে সাধারণতঃ দেবতার উদ্দেম্তটে অগ্রিতে খাগ্ঠি উৎসর্গ 
বুঝায়। প্রথম গ্রাম্যস্তরে মানুষ পশুর মাংস অগ্নিতে উৎসর্গ করে 
আহার করত। এই নিয়মটা মানবের জীবিকার উপকরণের 
বিস্তারের সঙ্গে পরিবন্তিত হয়েছে। ক্রমশঃ এইঠু অগ্নিতে 
মাংস-উৎসর্গকে কেন্দ্র করে অনেক সামাজিক নিয়ষের বিকাশ হয়েছে। 
মন্ত্র, বেদী, অগ্নি, দেবমুণ্তির প্রতীক, বলির পশু, বলির নিয়ম কানুন, 
আহারের বিধিনিষেধ, অন্তান্ত উপচার প্রভৃতি :দরকার হয়েছে। 
অসংখ্যএুঅনুষ্ঠানের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পুরোহিত, বর্ণ, শব, ছন্দ, নুর, 
গণিত, জ্যোতিষ, ব্যাকরণ, অধিকার, বিচার প্রভৃতি সভ্যতার অশেষ 
প্রকার প্রয়োজনীয় জিনিষের দরকার হয়েছে। ভারতের পুরোহিত 
বা ব্রাহ্মণগণ এই যজ্জকে কেন্দ্র করে বিরাট বৈদিক সাহিত্য গড়ে 
তুলেছেন। 

যজ্ঞ সংস্কৃতিটি আদিম সংস্কৃতি । প্রায় সকল মানব জাতির 
মধ্যেই কোন না! কোন রূপে ইহার প্রকাশ দেখা যায়। সিম্কুসভ্যতার 
যজ্ঞসংস্কৃতির প্রমাণ_ গ্রাম্যস্তরে বলিদান ও পরবর্তী সংস্কৃতির 
যক্জরসস্কৃতির প্রকার ভেদের মধ্যে আছে। এই বৈশিষ্ট্যই” বিভিন্ন 


১৯৩ সভ্যতা ও ধর্খের ক্রম বিকাশ 


সভ্যতার পার্থক্যের পরিচয় দেয়। সিন্ধুর বজ্ঞপ্রথার সঙ্গে বৈদিক 
যজ্ঞপ্রথার কোনরূপ, তুলনা! করা ফায় না। ইহার মধ্যে সংকল্প 
উপচার ও অনুষ্ঠানই এই পার্থক্যের কারণ। 

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে ভারতীয় সভ্যতার প্রথম,, 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরে অগ্নিপুজা ও বলিদান ছিল। এই অুষ্মিপৃজ ও. 
বলিদানের নামই যজ্ঞ। এই প্রকার যজ্ঞ সিদ্ধুসভ্যতায় প্রচলিত ছিল। 
সিন্ধুসভ্যত। থেকেই এই যজ্ঞ মধ্য ও পশ্চিম এশিয়া তথা ভারতের 
ভিতরে বিস্তৃত হয়েছে। ভারতের সভ্যতার ৪র্থ স্তরে এই যজ্ঞ প্রথা অন্ত 
ধার! গ্রহণ করিল। মন্ত্রবাদের উৎপত্তি, প্রথম স্তরে গ্রাম্য সমাজে । 
এই মন্ত্রবাদকে তথা যজ্ঞবাদকে সাধারণ স্তব ও প্রার্থনার রূপ দিয়ে 
সাধারণ লাভ লোকসানের হিসাবের বস্তুর মধ্যে পরিণত করেছে 
ভারতের বাইরে । আর ভারতীয় খধষিগণ এই মন্ত্রবাদকে ভিত্তি, করে 
অধ্যাত্মতত্বের চরম সত্যলাভ করেছেন। এই অন্ভুত সিদ্ধিলাভের 
মূলে শব্দবিজ্ঞান। এই শব্বিজ্ঞানের ভিত্তি মন্ত্রবাদ কিন্তু অন্যান্য 
দেশে শব্দবিজ্ঞান প্রকাশিত হয় নাই। এই শব্দবিজ্ঞানের রূপ, 
বৈদিক ধ্বনিতাত্বিক বর্ণ”, শব্দ, সুর, ছন্দ,_এক কথায় বৈদিক ভাষা । 
বৈদিক ভাষার আবিষ্কার-_ব্রন্মবাদ ও প্রণবতত্ব। 

এই বৈদিক ভাষ! ছিল মান্ত্রিক ভাষা । ইহা যাজ্তিক ব্রহ্মা খাষির 
রহস্যগুপ্তধন। ইহা অত্যন্ত আপনজন এবং অধিকারী ব্যতীত কাহাকেও 
দেওয়। গুরুতর অপরাধ বলে গণ্য হত। সম্ভবতঃ খুষ্ট পুর্ব ২ হাজার 
বছর আগে বেদব্যাস এই গুপ্ত মন্ত্রগুলি টা উদ্ধার করেছিলেন | 
তখনও ইহা সাধারণের গোচর হয় নাই। .এই গোপনীয়তার জন্য 
'বৈদিক সাহিত্যের বনু সম্পদ. এখন লুপ্ত। রে লেইগুলিই পাওয়া 
যায়, যেগুলিকে অন্ত নিষ্ঠাবান কোন ব্রাহ্মণবংশ সংসারের সমস্ত 
সুখ স্বাছন্দ্য উপেক্ষা করে রক্ষা করার জন্য অবলুপ্ত জীবন যাপন 
করেছেন। ইহা হয়েছিল বৈদিক রাজাদের ভ্রাতৃব্য যুদ্ধে শক্তিহীন 
হয়ে যাওয়ার ফলে এবং তারপরে যজ্জবিরোধী দর্শন ও উপনিষদের, 


] তৃতীয় অধ্যায় ১৪% 


দনিবৃত্তিমার্গঠ মায়াতত্ব প্রচারের ফলে। ঝুরেন্দ্রবাবুর উদ্ধৃতিতে 
খব্যানতত্ব এবং বৈদিক শব্দতত্বের মূল বিষয়গুলি উদ্ধৃত করে দিয়েছি, 
উহাতে এই বিষয় কতকটা বোঝা যাবে, বাকীটুকু পাঠক তার গ্রন্থ 
থেকে পড়ে নিতে পারবেন । আমি এখন সিন্ধু সভ্যতার যজ্ঞ সংস্কৃতির 
বিকাশ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করতে চাই। সিম্কুস-স্কৃতির অন্য 
দেশগুলির সঙ্গে ভারতের যজ্ঞসংস্কৃতির পার্থক্যটুকু বিশ্লেষণ না করে 
দিলে, উপর উপর দেখলে সব যজ্ঞগুলিই একরকম মনে হবে। 


ইন্তুদী ষজ্ঞ সংস্কতি 


(১) প্রথমে ইন্ছদ্রীদের যজ্ঞ সংস্কৃতিই ধরা যাকৃ। এদের যজ্ঞ 
এংস্কতি এদের নিজম্ব নয়। এটি এদের ব্যাবিলনের কাছ থেকে 
নেওয়া, কারণ এর। ছিল যাষাবর। ব্যাবিলন নিয়েছে স্ুমেরের কাছ 
«থেকে । ইনুদীদের বলিদানের কথা! ওটুলির গ্রন্থ থেকে তুলে দিচ্ছি। 
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৯৯৮ সভ্যত| ও ধন্মের ক্রম বিকাশ 
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স্থমের ব্যাবিলনের যত ও বলিদান 


€২) যজ্ঞ বলিদান প্রথ। স্থমেরর মন্দিরে ছিল, ব্যাবিলনেও ছিল ॥ 
ডোনাল্ড লিখেছেন, জল ও আকাশের দেবত৷ ছাড়া ব্যাবিলনে অগ্ি- 
দেবত। ছিল-_গিরু, গিস, বার, গবিল এবং নুসকু । অগ্নি ব্যবহার হোত, 
মন্ত্রশক্তির প্রয়োগে । ইহ দান! দৈত্যকে দূর করত-_ব্যাধির শক্তিকে 
তাড়িয়ে দিত। সম্ভবতঃ ইহাদের" অগ্নিসন্বন্ধীয় ক্রিয়াকন্খ্ব যেমন, 
ক্যানানের লোকের! € ইছদী ) করত সেই রকম ছিল । ইহা সম্ভবতঃ 
১২৪ 7118800. ০6 18581], [₹. 1. 0619, ৪০ -- 16, 


তৃতীয় অধ্যায় ১৯৯ 


ব্যাবিলোন্টীয় আগ্নি বা ধর্ম্মাচরণ ধরকরুয়া যেমন বেলটেনে মে'ডেতে করা 
হ'ত, স্কটল্যাণ্ড, জাম্মীনী এবং অন্যান্য দেশে করা হোত- সেইরকম 
ছিল। মানুষের বলিদানও অগ্নিতে আহুতিরূপে সম্ভবতঃ প্রচলিত 
ছিল। নুস্কু ভারতীয় অগ্নির মতই দেবতাদের দূত-_-সংবাদ-বাহক 
ছিলেন । 

যাক্ট্রো বলেন, “ব্যাবিলনের মন্ত্র সংস্কৃতি অনেক দেবতাকে আহ্বান 
করতো, কিন্তু ইহার সবচেয়ে দরকারী অংশই অগ্নি এবং জলের দেবত৷ 
গ্রহণ করতেন। বিশেষতঃ; “ই” ইহা! গ্রহণ করতেন--যিনি অগ্নির 
দেবতা । এরাই হলেন প্রধান দেবতা-_যার উপর বলিদানের ক্রিয়া 
নির্ভর করত। ১২৬ 

ব্যাবিলনের বলিদান সম্বন্ধে বাইবেলে উল্লেখ আছে। “মেকেঞ্জি 
লিখেছেন__ 
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০10163, ১২৭ 


গ্রীসের যজ্ঞ ও বলিদান প্রথ! : 


(৩) গ্রীসেও যজ্ঞ ও বলিদান প্রথা ছিল। রজনীকান্ত গুহ 
লিখেছেন, “গ্রীসে প্রত্যেক গৃহে দেবার্চনার জন্য একটি অগ্নিকুণড 
থাকিত ও আঙ্গিনায় জিউসের বেদী স্থাপিত হইত, ত। ছাড়। রাষ্ট্রের 


১২৬ মিশস অব ব্যাবিলনিয়! এগ এয়িরিয়া, মেকেঞ্ি, পৃঃ € ০ ৫১ 
১২৭ ৫, 0. 5. 7, 4১05১ 10, ১১ ১105৮210216, 2৪55-%৬, 


২০৪ সভ্যতা ও ধর্মের ক্রম বিকাশ 


একটি সাধারণ অগ্রিকুণ্ড না থাকিলেইু চলিত না। দেবায়তনের এই : 
কয়টি অঙ্গ (১) নৈবেছ্ভ ও বলি উৎসর্গ করার বেদী (২) আঙ্গিন। এবং 
(৩) মন্দির। সচরাচর মন্দিরের সম্মুখে যে বেদী রচিত হইত, তাহাতেই 
পুজক নৈবেছ্য ও বলি উৎসর্গ করিত। প্রতিমার সম্মুখে ষে বেদী 
থাকিত, তাহাতে প্রতিদিন ফুল, ফল প্রভৃতি শোণিত-সংশ্রবশূন্য 
নৈবেছ্ স্থাপিত হইত। বলিপুজার প্রধান অঙ্গ, প্রার্থনা স্তব, 
অভিশাপ সংকল্প ও শোধন--বলি ভিন্ন এগুলির কোনটি হইতে পারে 
না। বলি চারি প্রকার, ইষ্টদেবতার তৃপ্তিসাধন দ্বারা কাম্য বস্তলাভ, 
কাম্যবস্ত প্রাপ্তি জন্য কৃতজ্ঞত৷ অর্পণ, ক্রুদ্ধ দেবতার প্রসন্নতা সম্পাদন 
এবং প্রায়শ্চিন্ত। বলির মূলে এই চাঁরিটি অভিপ্রায় দেখা যায়। 
বলির সহিত যে প্রার্থন! উচ্চারিত হইত, তাহা মন্ত্রের আকারে গ্রথিত 
থাকিত, পুরোহিত তাহা কণ্ঠস্থ করিতেন। উপাসক দণ্ডায়মান হইয়া 
হাত ছুখানি উধের্ব তুলিয়া ও উন্মুক্ত করপুটে, স্বর্গের অভিমুখে রাখিয়! 
প্রার্থনা করিত। সচরাচর প্রার্থনা উচ্চস্বরে উচ্চারিত হইত। 
সমুচিত কারণ থাকিলে উহা গোপন থাকিত। বলির সঙ্গে শপথ 
গ্রহণ করার প্রথ। প্রচলিত হইয়াছিল। সংকল্লকারী বলি, বেদী ব 
প্রতিম। স্পর্শ করিয়া সংকল্প গ্রহণ করিত। গৃহে দিবানিশি যজ্যাপ্নি 
প্রজ্জলিত থাকিত, তাহাতে অগ্রে আন্ছতি না দিয়া গৃহস্থ এক গ্রাস 
অন্নগ্রহণ করিত না; তাহার সমীপে প্রার্থনা না করিয়া এক পা! 
ঘরের বাহিরে যাইত না, কিন্ব। গৃহে প্রত্যাগমনাস্তর স্ত্রীপুত্রের সহিত 
মিলিত হইত না। আথেন্সে কেহ রাজপুরুষের পদে নিযুক্ত হইলে, 
মন্ত্রণীসভা অন্ুপন্ধান করিয়া দেখিতেন যে তিনি অঙ্গহীন কিনা, তাহার 
গৃহে পারিবারিক বিগ্রহ আছে কিনা; তাহার পিতৃকুল চিরকাল 
নিষ্ঠাপূর্বক এ বিগ্রহের পুজা করিয়াছেন কিনা। তিনি স্বয়ং 
যথারীতি পিতৃতর্গপণ করিয়া আমিতেছেন কিনা ?* ১২৮ 


১২৮ সংক্টীন, রজবীকান্ত গুহ, ১ম ধণ্ড, পৃঃ ১৭৬১ ৭৭) ১৮৫১ ১৮৬) ১৯৬ 


তৃতীয় অধ্যায় কি 


ভার্গব উপস্থায় পুথক যজমন্ত্র প্রচলন 

মতিলাল দাশ লিখেছেন, “আবস্ত। ভার্গব উপস্থা। পৌরাণিক 
“গল্প হইতে আমরা জানি কাথ উশনস, শুক্র ব। ভৃগু দৈত্যগুরু এবং 
বৃহস্পতি দেবগুরু। বৃহস্পতি আঙ্গিরসবংশীয়। মহাভারতের আদি 
পবের্ধ ( ৭৬-৫-৬ ) দেবান্থুর সংঘর্ষের কথা পাই। এই বিবাদ যতই. 
বাড়িতে লাগিল, ততই নানাদিকে বিভিন্নতা স্থষ্টি হইল। এমন কি 
পুথকবিধ মন্ত্রে অর্চনা আরম্ত হইল । 

“ভূগুভিঃ চাঙ্গিরাভিশ্চ হুতং মন্ত্রে পৃ্থখিধম্‌ (বনপর্র্ব ২২৩)।” ১২৮ 

অর্থব বেদের মধ্যেই ছিল সাধারণ লোকের মন্ত্র ও ধন্মীচরণের 
ইতিহাস। থঞ্থেদ প্রধানত; অভিজাত্যমূলীয় যাগযজ্ঞের মন্ত্রসংহিতা । 
পারসিকগণ অর্থ্বেদের সংস্কৃতিই গ্রহণ . করেছিলেন। সেইজন্য 
পারসিক শাস্ত্রের নাম আথর্বন শান্ত্র। অথর্ব ও অঙ্গিরস দুইজনই 
বৈদিক খষি। খণ্েদে আছে যে অথর্ব খবি প্রথমে যজ্ঞ প্রবর্তন 
করেন। অথর্ব বেদের ছিল ২টি ভাগ। একটি ভার্গব ভাগ অন্যটি 
আঙ্গিরস ভাগ । ভারতে অথব্ববেদের আঁঙ্গিরসভাগই প্রচলিত 
ভার্গব ভাগটির খোজ পাওয়। যায় না । এই ভার্গব ভাগই, যাহ! পাওয়া 
যায় নাঁ_-তাহাই পারসিকদের আবস্তা। 


জরাথুষ্টের বৈদ্বিক মার্গ ত্যাগ 


এই তো! পারকিদের বৈদিক কালের ইতিহাস। পরবর্তী কালে 
-জরাথুস্রী এই পথ ত্যাগ করে ব্যাবিলোনীয় ধারার ভিত্তিতে নব পারসিক 
খন প্রবর্তন করলেন । সঙ্গে সঙ্গে তিনি বৈদিক ভাষা যাহা যজ্ঞের 
মন্ত্রের ভাষা ছিল এবং এ মন্ত্র ও যজ্ঞ যাহ। পূর্ব একই ভাষায় অনুষ্ঠিত 
হোত তাহা ব্যবহারিক জেন্দ বা পৈশাচী ভাষায় প্রচলিত করেন এবং 
১২৮ ভারত সংস্কতি-_-মতিলাল দাশ পৃঃ ৫১। 


২০২ সভ্যতা ও ধর্মের ভ্রম বিকাশ 


তাহার আনুষ্ঠানিক অনেক নিয়মকানুনও প্ররিবন্তিত করেন। তখন তার 
নিয়ম কান্থুনের নাম হল জরাথুষ্ট্র মানথ,। আমরা জানি ব্যাবিলোনীয়, 
ধারায় যজ্ঞ কি ভাবে অনুষ্ঠিত হোত। ব্যাবিলনের ধারাটি ইতিপূর্ব্বে 
উল্লেখ করেছি। খু পুর্ব ৪র্ঘ শতকে হিরোডোটাস ইহার বর্ণনা, 
দিয়েছেন-_-তাহা পূর্বে উল্লেখ করেছি। জরাথুষ্ট্রের সংস্কার সব্তেও 
প্রাচীন পারসিক ধণ্, যাহা বৈদিক, তাহ! প্রাচীন মতের লোকে সহজে 
ত্যাগ করে নাই। জরাখুষ্্র ব্যাবিলনের আচরিত যজ্জধারা গ্রহণ 
করেছিলেন--হিরোডোটাস ইহার সাক্ষ্য দিয়েছেন। উহ ইতিপূর্বে 
উল্লেখ করেছি। পরবত্তী খুষ্টীয় শতকে টেরিবিস্থ ও মানি পুনরায় 
রহস্বাদী প্রাচীন প্রথা প্রচলন করেন। 


অক্ষু উপত্যকায় প্রাচীন ত্রা্মী লিপি ও প্রাকৃত 


অক্ষুনদীর উপত্যকায়, বাহুলীক সমরখন্ন, অগ্নি, শুগ্ধক, কুচী 
ভরুক প্রভৃতি দেশের ভারতীয় সংস্কৃতির জাতিগুলি বৈদিক 
সংস্কৃতি ত্যাগ করে নাই। তাহারা নব্যপারসিক ধন্মগ্রহণ করুক 
না করুক ভাষা ও সংস্কৃতি ত্যাগ করে নাই। ভাষা ও লিপি 
এমন জিনিষ যে মানুষ, জীবনান্তেও উহ! ত্যাগ করতে চায় ন|। 
ভাষা ও লিপি সম্বন্ধে এই নিয়মটি বেশী প্রবল। এইজন্যই অক্ষু- 
উপত্যকার ভারতীয় উপনিবেশগুলি ত্রান্মী লিপি এবং কথ্য 
সংস্কৃতভাষা ত্যাগ করে নাই। যখন বৌদ্ধ প্রচারকগণ খৃত্ীয় 
শতকে এ অঞ্চলে ধন্ম প্রচারে গিয়েছিলেন, তখন উহার পরিচয়, 
পেয়েছিলেন। এই বিষয় যথাস্থানে উল্লেখ করেছি। এই সমস্ত, 
অঞ্চলে সংস্কতের প্রাকৃতরূপ এবং ব্রাঙ্মী লিপি প্রচলিত ছিল। 

ত্রাহ্মী লিপি-পারসিকগণ সরকারী কার্ধে, সম্রাট দারাউসের সময়, 
ত্যাগ করেন। এঁ সময় ভারতের অন্তর্গত গাদ্ধার পর্ধ্যস্ত তার রাজ্ভুক্ত 
হয়। সেইজন্যই দেখ যায় গান্ধারের লিপি ত্রাঙ্মী নয়__-উহা! খরোস্ছি ৮ 


তৃতীয় অধ্যায় ২০৩ 


স্াট অশোক গান্ধারে তার গিরিলিপি খরোস্থি ভাষায় উৎকীর্ণ করে 
গিয়েছেন । জরাথুষ্্র যজ্ঞবাদ ত্যাগ করেন নাই, কারণ ব্যাবিলনে 
যজ্ঞবাদ ছিল স্তুতরাং তার পক্ষে প্রাচীন বৈদিক ষজ্ঞবাদের 
ভাষা সংক্ষার ছাড়া অন্য অনুষ্ঠান ত্যাগ করার নির্দেশ দেওয়া! 
সম্ভব হয় নাই। জরাধুষ্্র ধর্ণ্দর পতন কালে সম্ভবতঃ প্রাচীন 
মতের লোক বৈদিক রীতিনীতি পুনরায় প্রচলন করেছিলেন, যাহ! 
ভারতীয় পারশীদের মধ্যে এখনও কিছু কিছু অবশিষ্ট আছে 


পারসিক যজ্ঞ ও বলিদান 


নাবায়ণ চন্দ্র ভট্টাচার্য লিখেছেন, “ভারতীয় আর্যদের বৈদিক 
যজ্ঞের শ্তায় পারসিকদেরও যজ্ঞপ্রথা ছিল। যজ্ঞের সামগ্রীর মধ্যে 
প্রধান অগ্নি। যজ্জ শব্দটি জেন্দ ভাষায় যশ্সরূ্প নিয়েছে এবং 
পুরোহিত হয়েছে পরধাত। সংস্কৃত পুরোহিত ও জেন্দ পরধাত 
সমার্থক । 

বৈদিক যাগের ৪টি প্রধান বিভাগ হ'ল-__হোম, ইগ্টি, সোম, 
পশুযাঁগ । তার মধ্যে সোমযাগের সঙ্গে জরাথুষ্ট্র ধর্মের হওমযাগের 
অদ্ভুত সাদৃশ্য। বৈদিক যুগে আহুতি “পুরোডাশের, অন্থুরূপ 
পাগিদের দারুণ নামে পবিত্ররুটি ও পশুমাংশ অর্পণ। এই ছুই 
ধঙ্ধ্নের যজ্ঞে একটি প্রধান পার্থক্য এই যে বৈদিক যজ্ঞে সমস্ত 
আন্ছতি আগুনে কিন্ত পার্শা ধন্দ্মে কোন কিছু আগুনে দেওয়। 
নিষিদ্ধ। কারণ আগুন চিরশুদ্ধ। 

সোমযাগে তিনটি সবন হয়_প্রাতঃ বন, মাধ্যন্দিন সবন ও- 
তৃতীয় সবন। সবনের অর্থ সোমরস ছেঁচে বার করা। পাশীদের 
সবন দিনে মাত্র হবার হয়-প্রাতে ও মধ্যাহ্ন । 

 প্যজ্ঞ আরম্ভ করার আগে খত্বিকেরা এবং যজমানের! বলেন-_«ফে. 


০৪ সভ্যতা ও ধর্সের ক্রম বিকাঁশ 


-যজামহে_-আমরা যজ্ঞ করছি। পারশীদের প্রার্থনার মধ্যে প্বার বার 
.এ একই অর্থে, “যজামাইদা” শব্দের প্রয়োগ পাওয়া যায়।” ১২৯ 
মতিলাল দাশ লিখেছেন, 
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উত্ত উদ্ধৃতিতে দেখা গেল যে ইহাদের সোমযাগের বিধিগুলি 
"বৈদিক সোমযাগের মতই ছিল। ভবে অন্তান্ত যজ্ঞগুলি যাহ! 
অন্তান্থ বেদে বিহিত আছে, তাহার প্রচলনের কোন প্রমাণ নাই। 
মোটের উপর পারসিকগণ অথর্ববেদের যজ্জপ্রথা গ্রহণ করেছিল 
তার প্রমাণ পাওয়া যায়,কিস্ত এ যজ্ঞতে বৈদ্দিক যজ্জের মত খুঁটিনাটি 
নিয়মের কঠোরতা এবং মান্ত্রিক ভাষাশুদ্ধত৷ ছিল ন!। ভারতীয় 
পারসিকগণের ইতিহাস-আরসাসিদবংশের সংস্কৃতি-_প্রভাবান্বিত। 
এ সময় জরাথুষ্রধন্ম্ের সংস্কারগুলিকে পরিবর্তন করা হয়েছিল-_ 
. মিত্রধশ্মের পুনরাবির্ভাব, টেরিবিস্থের ধন্দ্রমত এবং মাণির ধন্ম 
প্রচারের ফলে। 


১২৯ অর্থবর্ষেদে ভারতীয় সংস্কৃতি, নারাঁয়ণচজ্জ ভট্টাচার্য পৃঃ ১৯৫-০৬। 


তুতীয় অধ্যায় ২৪৫... 


ব্রাহ্মণ্য ও পারসিক যজ্ঞ সংহতির প্রভেদ 


“নারায়ণ চক্র ভ্তীচার্য লিখেছেন”, বোটের মতে বেদ ও” 
অবস্তার উদ্ভব একই উৎস থেকে। ছুটি নদীর মূল এক, আর তা 
হচ্ছে ইন্দোইরাণীয় ধপ্ম ও সাহিত্য। এককালে আধ্যগণ এক ও 
অবিছিন্ন শাখ। ছিলেন, কিন্তু কালক্রকে ধন্মীয় গোলযোগের ফলে 
ভারতীয় আধ্যও ইরাণীয় আধ্যদের মধ্যে বিভেদ দেখা দিল ।” ১৩০ 

উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে এবং পুর্ধের অধ্যায়ে ভারতীয় ও" 
পারসিকদের মধ্যে যূলগত মিলের কথ অনেক উল্লেখ করা হয়েছে। 
কিন্তু এই মিল থেকে অমিল. কেন হল-_তার সম্তোষজনক উত্তর 
কেহ দিতে পারেন নাই। আমি ইহার উত্তর পুর্র্বধ্যায়ে দিয়েছি। 
এই অমিলের কারণ আরও আছে। সেটা শুধু ধণ্ম নয়, সেটা 


ভাষাও বটে। নারায়ণ বাবু লিখেছেন, “বৈদিক সাহিত্যে মন্ত্র ও: 
ব্রাহ্মণ নিয়েই সমগ্র সাহিত্য গড়ে উঠেছে, অবস্তাতে এদের অনুরূপ শব্দ - 
ও গ্রন্থ আছে-_জরাথুষ্র মান্থ, এবং ম'নথ, স্পেনট1।৮ উক্ত উদ্ধৃতিতে 
এই সাহায্য দ্বারা এদের মিল হয়েছে বলা হয়েছে, কিন্তু এটাই 


অমিল। জরাধুষ্ট প্রাচীন জান্ত্রিক ধর্্মটির পরিবর্তন করেছিলেন। 
এ কথা ভাল করেই পুর্ব্ব অধ্যায়ে বিশ্লেষণ" করেছি। জবাধুষ্ট্রের 
মানথ, কি বৈদিক মন্ত্র হতে পারে ? মন্ত্র, শব্ধ, ছন্দ ও স্বরে একেবারে: 
অপরিবর্তনীয়-:এইজন্যই যত বেদাঙ্গ, ব্রা্ষণ ও আরণ্যক নিয়ে, 
বিশাল বৈদিক সাহিত্য গড়ে উঠেছে। সুতরাং মূলতঃ এক অর্থবাচক: 


হলেও জরাধুষ্্রমানথ, আধুনিক ব্রাহ্মদের মত বৈদিকমস্ত্রের অস্থবাদ করে . 
তার সাধনা করার মত। এইজন্যই দেবগুরু বুহস্পতি ও দৈত্যগুরু". 


ভার্গবের মধ্যে বিরোধ হয়। মন্ত্রসাহিত্যকে বৈদিক ব্রাহ্মণ, প্রাণের ' 
মতই অক্ষত রাখবার জন্য সর্বস্ব পণ করেন। জরাথুষ্ট্রমানথ, রচিত* 


টিিরিরেিরিিকা রোহিত রি 
১৩০ অথবব্বেদে ভারতীয় সংস্কতি, নারায়ণচজ্দ্র ভট্টাচার্য ১৮৮) 
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২০৬ সভ্যতা ও ধর্মের ক্রম বিকাঁশ 


হয়েছে; এটা নকল করা সহজ কিন্ত এখানে বৈদিক ব্যাকরপেঁর মত. 
ধবনিতান্বিক ব্যাকরণ ও তাঁর জন্য বেঁদাঙ্গ কোথায়, ক্থায়ই 
বা তার ত্রান্গণ ও আরপ্যকের বিশাল সাহিত্য? বৈদিক সভ্যতার 
জুড়ি তখনকার দিনে হয় নাই । সে সময় কেন, এখনও তার জুড়ি হয়েছে 
কিনা সন্দেহ। পাশ্চাত্যগণ তো বৈদিক সাহিত্যর গভীর জলে 
এখনও সাতার কাটছেন আর বলছেন, “কিমাশ্চধ্যমতঃপরম 1” 
পারসিকগণ বৈদিকমন্ত্রের শব্দের অলজ্বনীয়তা স্বীকার করেন নাই। 
তাঁর! ব্রাহ্মীলিপি ত্যাগ করেছেন, বর্ণাশ্রম সন্াঁস ও কর্ম্মবাদ, ব্রহ্মবাদ, 
প্রত্যাখ্যান করেছেন। ধৈদিক যজ্ঞবাদের মন্মই তো এই সমস্ত। 


মহান্‌ অতুর ও অন্তর মজদ। 


*৪১টি জাতির সকলেই ইন্দ্রকে পুজা করতো! না; উহা খঞ্থেদের 
মন্ত্রে স্বীকৃত হয়েছে। যখন জাতিগুলি মিলিত হয়েছে এবং 
একটি জাতি প্রভাবশালী হয়েছে, ইহার দেবতা অন্ত দেবতার 
চেয়ে বড় হয়ে পড়েছে ।” (এজ অব মন্ত্রজ, আয়েঙ্গার পুঃ ১২৬ ) 
“ইন্দ্র সংস্কৃতির প্রবর্তকগণ মূলতঃ উত্তর পশ্চিম ভারতীয় এবং এখান 
থেকে বাহুলীক, পারস্ত প্রভৃতি অঞ্চলে বিস্তৃত হয়েছিল ।৮ ১৩১ 

আমরা ইতিপুর্ধবে দেখেছি যে প্রাচীন পারসিকদের এবং 
বৈদিকদের দেবতা এক । তারা মান্ত্রিক উচ্চারণের পার্থক্যের জঙ্য 
বৈদিক শান্ত্র থেকে পুথক ধারা-_ভার্গব উপস্থা অর্থাৎ অথর্ববেদের 
ভার্গব শাখা গ্রহণ করল। দেবতা থাকল, যজ্ঞ থাকল, কেবল 
মন্ত্র পৃথক হল। এখন ইহাতে প্রশ্ন উঠে_মান্ত্রিক পার্থক্য হল, 
তার দেবতার পার্থক্য কি হল না? 

পারসিকগণের “অইরিয়ান বয়েজো” চিত্রল উপত্যকার সংযোগ- 
স্থলে, কাশ্মীরে অবস্থিত ছিল, বলে মনে হয়। ইহাই 

১৩১ ভাগারকার ভলিউম পার্ট ২ পৃঃ ১০৫। ও 


তৃতীয় অধ্যায় ২০৭ 


-পারস্ধিদের আদি নিবাস। ইহার উত্তরে পামীর উপত্যকার সব্বাচ্চ 
মালভূমি হিন্দু কুশের দক্ষিণ অঞ্চলই, সম্ভবতঃ ইন্দ্রের রাজত্বের 
অন্তভূক্ত ছিল। এখানে ইন্দ্রের সঙ্গে পারসিক জাতির অর্থাৎ 
অস্থুর জাতির, সন্তাব ছিল না। অসুর, রাক্ষস, নাগ, পিশাচ, 
গন্ধর্বব প্রভৃতি জাতিও এই অঞ্চলেরই অধিবাসী ছিল । রাক্ষস, নাগ 
পিশাচ ও গন্ধবর্ষ গান্ধার ও কাবুল রাজ্যেরই অধিবাসী ছিল। 
ইহারা সম্ভবত; কাশ্মীরের উত্তর মানস-সরোবরের নিকট বাস করত। 
এখানে রাক্ষসতাল, নৈনীতাল, ভীমতাল প্রভৃতি অনেক তাল 
বা সরোবর আছে। কাশ্শীরের ডাল হ্র্দটি একটি তাল অর্থাৎ 
হদ। প্রাকৃত-পাতাল, রসাতল এবং তালশব্দ বৃহৎ হৃদ বা তালাও 
অর্থেই ব্যবন্ৃত। ইহা সংস্কতের অপভ্রশ। এই শব্দটি সিন্ধু সংস্কৃতির 
নিদর্শন। ইহ নাগ ব1 রাক্ষসীভাষার অবশেষ হওয়া অসম্ভব নয়। 
এদের জাতিগত সত্তা আর্ধদের সঙ্গে এক, অর্থাৎ ইহাদের মধ্যে শুধু 
রক্তগত সম্বন্ধ নয়, ভাষা ও আচারগত সম্বন্ধ ও ছিল। ইহাদের রক্তগত 
সন্বন্ধের ইতিহাস ' সিন্ধুযুগ থেকে, কারণ ইহারা হরপ্লার 
অঞ্চলেরই আদি অধিবাসী । ইহারা বাহিরের থেকে উপনিবিষ্ট নয়। 
সিদ্কুযুগে এই দেশই এদের দেশ ছিল। আদিষাতা আদিপিতা! পুজা 
বৃক্ষ, সর্গ, পশু প্রভৃতি টোটেমের প্রতি শ্রদ্ধাই 'ছিল এদের সংস্কৃতি। 
এরা যে বলিদীন ও যজ্ঞ করত-_-তাহ। ছিল গ্রাসংস্কৃতির উত্তরাধিকার । 
গ্রামসংস্কতির স্তরের বৈশিষ্ট্য থেকে সিন্ধু সংস্কৃতির যজ্ঞ সম্বন্ধে 
ধারণ! করা যায়। পরবন্তী স্থমের সংক্কতির যজ্ঞ পদ্ধতি থেকেও 
উহার ধারণ! কষ্ট কল্পনা নয়। বৈদিক আধ্যরাও এই অঞ্চলেরই 
অধিবাসী । তারাও পর্বতপ্রধান গান্ধার, আফগানিস্থান, চিত্রল ও 
উত্তর ব্রক্মধিদেশে বাস করত, এখান থেকে এরা পশ্চিম এশিয়া এবং 
ভারতের সমতলে উপনিবিষ্ট হন। কালক্রমে সমতল ক্ষেত্রে 
ব্রহ্মধিদেশের লোকের! ইন্দ্রকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করতে লাগল। 
এই বংশগত বীর বা পূর্বপুরুষ পুজা সিম্কুসংস্কতিরই পরিচয়। 


২০৮ সভ্যতা ও ধর্মের ক্রম বিকাশ 
স্বমেরে প্রায় প্রতিটি রাজবংশে অনুরূপ প্রথাই গ্াবর্তিত. 
হয়। | 

সমতলে কৃবিপ্রধান অঞ্চলের প্রয়োজনই ছিল। মেঘ ও বৃষ্টি-_- 
কৃষি-প্রধান গ্রাম্য-সংস্কৃতির মূলই ইহা! । ইন্দ্র ছিলেন স্ুরদের রাজা__ 
মেঘ ও বৃষ্টির দেবতা । বৈদিক আধ্্য ও পারসী আর্য্য-_উভয়ের সঙ্গে 
ইন্দ্রের ঘনিষ্ঠতা ছিল; উভয়েই ইন্দ্রকে শ্রদ্ধা এবং তাহার সাহায্য 
প্রার্থনা করতেন। কালক্রমে বৈদিক আধ্যরা ইন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধাকে 
দেবতার পর্যায়ে নিয়ে গেল। পারসী আধ্যরা তা করে নাই। তার! 
ইন্দ্র পূজা করে নাই। তার! জলবায়ুর বিপর্যয়ে এবং পার্বত্য শু 
দেশের অবস্থার জন্য উব্বরতা ও বৃষ্টির দেবতার প্রতি অনুরক্ত 
হয় নাই। তাদের জীবনযাত্রা হয়েছিল যাযাবরের মত। পারসীদের 
ইন্দ্র-সংস্কৃতি ছিল না। হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী লিখেছেন; 
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এই ব্যাপার নিয়ে ছুই দলে বিরোধ হল । পার্শা সংস্কৃতিও অনিক্্র 
সংস্কতি। বিরোধের সময় ছুই দলে যে দেবতা সাধারণতঃ অর্থাৎ 
এক ছিল তা ঠিকই থাকল । অগ্নি, মিত্র, বরুণ, অশ্বিনীছয় ইত্যাদি । 
যার! স্থরের ভক্ত তারা বৈদিক আধ্য হলেন আর যারা প্রাীন মতে - 
থাকলেন তারা হলেন অহুর ভক্ত। ইহ! ছাড় পারসীদের একটি 
নুতন দেবতা এলেন_নাম অনুর মজদা। ইনি কে? অনুর মজদ! 
নামটি নূতন বটে--কিস্ত ইনি নৃতম দেবতা নন__ইনি মহৎ অন্থর বা 
মহান অসুর । মজদা অর্থাৎ মস্ত। “মস্ত” অর্থে মাগধী প্রকৃত 
দ্বড়”। যখন মূলতঃ পারসী.ও বৈদিক আর্ধ্য এক ছিল, তখন এই 
মিলিত জাভটির সংস্কৃতির নাম ছিল অস্থুর। ইহাদের ছিল সিম্কু-- 


১৩২ 563568 10 100181) 21000310169 ১, 15 


তৃতীয় অধ্যায় 718 ২৪ 


সংস্কতি। $ সিন্ধু সংস্কৃতিতে আদি পিতা রুদ্র পশুপতিরূপে পুজিত 
হতেন। ত্ঠার নাম ছিল মহান অস্ুর। পাসী্দের অহুর মজদ! হলেন 
খাথেদের রুদ্র । এই শিব বর্তমানের শিব নয়। 'ইনি অগ্নিরই রূপাস্তর। 
(*ঝ ২1৭১) রুদ্রই অগ্নি, তাহার উপানসকগণ খখেদে ( ঝ ৩৫৩১২) 
ভারত বলিয়া উক্ত ! . *বিশ্বামিত্রস্ত রক্ষতি ত্রন্দেদং ভারতং জনম্‌ ৮ 
ভারতগণের আবাস এই ভারতবর্ষ । তারা রুদ্রের প্রভাবান্বিত, তাহার 
দ্বারা ভূত। এই জ্যোতিণ্মীয়। তেজোময়, জীবজগতের ভরণ-পোষণ- 
কারী রুদ্র (খ ১২৭১০ ) মন্ত্রে স্তত। (খা ২২।৭) ভরত নাম! অগ্নিই 
রুদ্র পাই।” | 

“ভার্গব গৃৎসমদ্দুষ্ট দ্বিতীয় মগুলের প্রথম স্থুক্তে অগ্নিকে বলা 
হইয়াছে হে অগ্নি তুমিই হোতা, পোতা, খত্বিক, নেষ্ট, প্রশাস্তা, 
ব্রহ্মা, গৃহপতি। অগ্নিই ইন্দ্র, বৃষভ, বিষ্ণু ব্রহ্মা, ত্রক্মণপতি। রাজা 
বরুণ ধৃতব্রতমিত্র, অধ্যমা, তুমিই অংশত্বষ্টা নরা, তুমি রুদ্র মহান 
অসুর, মরু, পুষা, ভ্রবিনোদা, সবিতা, ভগ, বিশপতি, তুমি পিতা, 
পুত্র, ভ্রাতা, সখা, তুমিই খতুরাজ, তুমি অদিতি, ইলা, ভারতী, ্বরস্বতী 
ইত্যাদি ।” 


মহাদেবের নাম মহান অনুর 
খক ২।১।৬ মন্ত্রে আছে -প্রুদ্রো অস্থুরো মহো”। রুদ্ধ মহান 
অনুর। ,খক ৩1৫৫১ মন্ত্রে রুদ্র সন্বন্ধে বলিয়াছেন, “মহদ্দেবাশাং 
অন্থুরত্বমেকম্‌।” 


ধাথেদে রুদ্র 
পরুত্র অদ্বিতীয় শিবতত্বকে বলে  সর্ববদেবগণ স্ত। ( খ। ১৭২1৪, 
81৩1১, ১1৪৩।৫, রুদ্র বিশ্বরূপ, ২৩1৩৯, ৩৫৪1১ রুদ্র জিরার 


প্রাণ বা অন)।” 
« ১৪ 


২১৪ সভ্যতা ও ধন্মের ক্রম বিকাশ 


রদ্রগণ ৩৮1৮, ১৩২০৫, ৩1৩২২, মন্ত্রে উল্লিখিত। + রুদ্রগণের 
মধ্যে ৭ ১৮৬৫, ২৩১৪৬, মন্ত্রে অহিবু্ধধ নাম আছে। খ ২৩৩৬, 
১০।৬৫।১০ মন্ত্রে অজেকপাদ উল্লেখিত। ১৩৩ 

রুদ্র ছিলেন মহা অস্থুর (৫১৪২, ১১)। অস্গুররা তার ভক্ত 
ছিলেন ।” ১৩৪ | 

“রুদ্র ও অগ্নি যে এক তাহা বেদসংহিতায় বলা হয়েছে। 
€(খ ৩৪১ ), খ ৩৭৪ ) ভাঃ শঃ ১ম ভাগ, উপেক্দ্রনাথ দাস পূ ৯২) 
উক্ত উদ্ধতিতে পাওয়া গেল যে অগ্নিই রুদ্র এবং রুদ্রই মহান 
অস্থুর! রুদ্রেই শিব বা মহাদেব। বৈদিক আধ্যদের রূদ্র ব। শিব 
হচ্ছেন মহান অস্ত্র । শিব ব। মহাদেব গ্রামা সংস্কৃতির আদিপিতা 
এবং সিঙ্কুসভ্যতায় যোগাসনস্থ পশুপতি। এই শিব বা মহাঁন অনুর 
ছিলেন পার্শীদের সর্ধপ্রধান দেবতা । বৈদিকদের প্রধান অসুর 
ইনি পরবস্তরীকালে শিবের সঙ্গে একীভূত হয়ে গিয়েছেন। আদিকালের 
অগ্নি অচ্চন! এই ভাবে রুদ্রযাগে পরিণত হয়েছিল । 

পার্শরা পৃথক হওয়ার পর এই মহান অসুর বা অনুর মজদাকে 
কেন্দ্র করে জরাধুষ্টরধন্্ন মহান অন্থুরকেই অবলম্বন করলেন। তাহার! 
পৃথক হওয়ার আগে যখন বৈদিক আধ্য ও .পারসীআধ্য বরুণ 
দেবতাকে অন্যতম দেবতারূপে অর্চনা করতঃ তখন বরুণ ছিলেন অস্থুর 
দেবতা । পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বলেন বরুণই অনুর মজদা। যেখানে 
মহান অসুররূপে রুদ্র বা শিবকে স্পষ্টত পাওয়া যাচ্ছে তখন 
বরুণকে এই ভাবে ধারণ। করায় লাভ নাই। 


কাপাভোশিয়ায় বৈদিক শিব 
হিটাইট দেবতার মৃত্তির হাতে ত্রিশুল এবং বজ্জ এবং তিনি বৃষারঢ, 
স্তার পাশে সিংহের উপর দগ্ডায়মান মাতৃমুত্তি পাওয়া গিয়েছে। ইহা 


১৩৩ প্রবন্ধাবলী মহাঘেবানন্দ গিরি পৃঃ ১৭১১ ১৫১৭ ২৭৫ । 
১৩৪ প্রাঃ ভাঃ সঃ ও সা) অমুল্যচরণ বিষ্ভাভূষণ পৃঃ ১৫। 


তৃতীয় অধ্যায় : ২১১ 


স্পষ্ট শিবমৃত্তি, কিন্ত এই শিব বন্ত্রধারী। 'এই শিব পরবর্তী কালের 


শিব নহে । ইনি আদি শিব-*ইনিই সিন ভার শিব মহান অর | 
বেদে এই শিবের পরিচয় পাওয়া যায়। 
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১৩৫ ভাঃ শঃ ১ম ভাগ, উপেঞ্জনাথ দাস পৃঃ ৯২1, 
১৩৬ (5050165 10, 109 18080901068 0. 2090, 201, 293) 


২১২ সভ্যতা। ও ধশ্দের ক্রম বিকাশ 
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উক্ত উদ্ধৃতিতে বুঝা গেল যে পশ্চিম এশিয়ায় শিব প্রাচীন বৈদিক 
রুদ্রের মত বজ্রধারী। স্থতরাং প্রাচীন রুদ্র শিব যিনি মহেঞ্জোদাড়োরই 
দেবতা, এবং যিনি খরেদের রুদ্র শিব, তিনিই হিট্রাইটদের দেবতা। 
এই শিব, যিনি পশ্চিম এশিয়ার তেষব তিনি বরুণ বা ইন্দ্র নহেন। 
প্রাচীন শিব এই মুদ্তিতেই বৈদিক যুগে পূজিত হতেন। পারসিক- 
গণের মহানঅস্থুর এই শিবই ছিলেন--এই শিবই মহান অসুর । 
বরুণের পরিচয়ের সঙ্গে এই প্রাচীন মুত্তির কোন সাদৃশ্য নাই। এই 
দেবতা লিশ্কুসস্কৃতি থেকে উদ্ভৃত। ইনি যে ভারতীয় প্রাচীন শিব তার. 


তৃতীয় অধ্যায় ২১৬ 
ইহা পর্ফিয়। এই শিবের যাজ্ঞে অর্থাৎ রুত্রযাট্গে বলিদান, সোমপান 
তো! ছিলই, তাছাড়া “অদ্ভি রাত্র” যজ্ঞের মত সারারাজ্জি হল্পা। চলত। 
গ্রীসে ও এশিয়া মাইনরে এই শিবপুজায় বলিদান, মদ্তপান, শিক্ষা বান্ধ 
"ও সারারাত্রি হল্ল চলত । ইহাই অরফিউস উৎসবে পরিণত হয়েছিল । 
আমাদের বাংলা! দেশে চৈত্র পুজা এবং কালবৈশাখী পূজায় মাদকক্রব্য 
সেবন, বৃত্যগীত, হৈ হল্লা, রাত্রি জাগরণ, বলিদান ইত্যাদি বিরাট উৎসৰ 
পালন করা হয়ে থাকে । এখনও অনেক যায়গায়, হাজর। গাছের 
তলায় এই সময় বহু বলিদান হয়ে থাকে । ইহাই প্রাচীন সিন্ধু 
সংস্কৃতির একটা বড় নিদর্শন। ইহার সঙ্গে উপনিষদিক ও পৌরাণিক 
শিবপুজার সাদৃষ্ত নাই। এই শিবপুজায় নৃত্যগ্গীত, বাছা, বলিদান 
এবং হৈ হল্লা নাই, ইহা পরবর্তী কালের। 

পারসিকগণের সিন্ধু সস্কৃতির আর একটি প্রমাণ আছে। অগ্নির 
রূপায়ণ--অহুর-মজদা হওয়াতে পাশাঁদের সঙ্গে সিষ্ধু সভ্যতার 
ধারাবাহিক সম্বন্ধই প্রমাণিত হয়। পারশীর। অগ্রিষস্কতি-প্রধান ছিল। 
অগ্নিকে তার! অতি পবিত্র মনে করত। সেইজন্ত ্ধপ্সিতে কোন জিনিষ 
আহ্তি দিত না। তাদের কাছে অহুরমজদ। তি রূপায়ণ হবে, 
জাহাই যুক্তি সঙ্গত । 


সমতল ও পার্ধত্য অঞ্চলের সংস্কৃতি এবং ॥ শিবলাজী 


আধ্যনিবাস সম্বন্ধে পারসিক সাহিত্যে বলা! হয়েছে যে উহা 
«“অইরিয়ান বয়েজো”-_গান্ধার চিত্রল অঞ্চল। এখান থেকেই সিন্ধু 
সভ্যতার স্ুসভ্য জাতি জলবায়ুর পরিবর্তনের জগ্ঠ সমতল্গ অঞ্চলে 
স্থায়ী উপনিবেশ স্থাপন করে-_ উর্বর জমির দেশে । উহা উত্তরে লেক- 
ভ্যানের তীরবর্তী অঞ্চল এবং এসিয়া মাইনর থেকে অধ্ধচন্ত্রাকারে 
পরিবেষ্টিত ইউফ্রেটাস তীরবর্তী উব্বর অঞ্চলে, আর ভারতের গঙ্গ। 
সিশ্ধু, গোদাবরী তীরেও। সিম্ধুসভ্যতার সঞ্চরণশীল পার্বত্য সংস্কৃতি 
সমতলের উর্বর কৃষিক্ষেত্রের স্থায়ী সভ্যতায় পরিণত হল। 


২১৪ সভ্যতা ও ধশ্মের ক্রম বিকাশ 


সিন্ধু অঞ্চলের লোক এখনও. বারমাস স্বগৃহে বসবাষ করতে 
পারে না। অধিকাংশ লোকই যাযাবর । যার! সমতলে উপনিবিষ্ট হল, 
তার! মাটার সঙ্গে সম্বন্ধ করে স্থায়ী অধিবাঁসী হয়ে গেল। তারাই হ'ল 
উচ্চ সত্যতার অধিকারী । সিন্ধু অঞ্চল থেকে এল এক দিকে ভারতীয় 
আধ্য আর অন্যদিকে মধ্য এসিয়া ও পশ্চিম এসিয়ার আধ্যজাতি । 
মধ্য এসিয়ায় মেদ, শক, বাহিলিক, সুগ্ধ, বামিয়ান প্রভৃতি সিম্ধুর জাতি 
দ্বিতীয় বার বিস্তার লাভ করল। এই দ্বিতীয় বারের সিন্ধু সংস্কৃতির 
শাখা-প্রশাখার ভাষ। প্রাচীন আধ্যভাষার ব্যবহৃত অপভ্রংশ | 
যাঁরা পশ্চিম এশিয়ায় উপনিবিষ্ট হলেন, ভারা হলেন হুর ( অর্থাৎ 
স্থুর__এদের বিষয় যথাস্থানে পাওয়া যাবে ), মিটান্মী, হিকশোস, 
হিট্রাইট পারসিক ও গ্রীক ইত্যাদি। এদের সংস্কৃতিও আর্য 
স্কৃতি। এদের নিয়ে পাশ্গ্য পণ্ডিতগণ টানাটানি করেছেন 
এবং নভডিকতত্ব কল্পনা! করেছেন । এই গ্রন্থের যথাস্থানে জাতিতত্ত 
আলোচনার সময় আর একবার এই সমস্ত পাশ্চাত্ত্য পগ্ডিতগণের ব্যর্থ 
চেষ্টার যুক্তিগুলি বিচার করে দেখা! হবে । 
সমতলের অধিবাসীদের সঙ্গে মাটীর সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ । তাদের 
সংস্কৃতিও হয় উ্র্বতার ও সৌভাগ্যের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত । আধ্যগণ 
পার্বত্য অঞ্চল থেকে সমতলে আসলেও, তাদের দেবতা। শিব এবং 
উমা নিয়েই এলেন। যদিও সৌভাগ্য ও উর্বর শক্তির দেবতাই 
সমতলের প্রধান সংস্কৃতি; তাহলেও তারা যে পার্বত্য অঞ্চল 
থেকেই এসেছেন তার প্রমাণই রুদ্র মহাদেব শিব এবং পার্বতী, 
উমা। সমতলের স্ুমের অঞ্চলে, এবং ভারতের নদীতীরবর্তা অঞ্চলে 
এই অস্ত্রধারী দেবতার প্রভাব সিষ্কু উপনিবেশেরই পরিচয় । শ্রদ্ধেয়, 
জুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি ভাষাতান্বিকগণ সমতলের দেৰতা 
শিব ও উমাকে অস্ত্রিক সস্কতি প্রভৃতি__প্রাচীনতর সংস্কৃতির নিদর্শন 
লে সিদ্ধান্ত করেছেন--উহা! ভ্রমাত্মক, কারণ উর্বর সমতলের 
: দেবতা! হলেন সৌভাগ্য ও প্রাচ্র্য্যের দেবত।। এই দেবতার প্ররুত মুল 


তৃতীয় অধ্যায় ২১৫ 


সিন্ধু সভ্যতায় এবং ইহার ক্রমবিকাশ আর্ধ্য রুদ্রদেবতা ও অগ্নি দেবতা 
অনুর মজদায়। |] 


সিন্ধুর বন সংস্কৃতি 


বৈদিক যজ্ঞে অগ্নিই সর্বপ্রথম আহবনীয় দেবতা । অগ্নিই দেব-- 
পুরোহিত, তিনিই হোতা, নামক খত্বিক, তিনিই দেবগণের মুখ, 
বৈদিক যজ্ঞের ব্যাপারটি সমস্তই অগ্নিকে ঘিরে । এই জন্যই বৈদিক 
সংস্কৃতিকে অগ্নিসংস্কৃতি বলা হয়। মানুষের আদ্িমসংস্কৃতিটিই অগ্নিকে 
শ্রদ্ধা করার ধারণা থেকে আরম্ভ। আদিম মানুষের উৎসব এই 
আগুনকে ঘিরে বাগ্ঠগীত সহ পশুর মাংস উৎসর্গ করে আহার। সিন্ধু 
সভ্যত। সম্বন্ধে কুঞ্জ গোবিন্দ বাবু বলেছেন যে উহার অগ্ল্যাধান নাই। 
সভ্যতার স্তর বিভাগেও প্রথমস্তরে দেবতার কাছে বলিদান ও অগ্নিতে 
আহুতি দেখা যায়। এই সিন্ধু সভ্যতা হচ্ছে উহার পরবর্তী স্তর। 
এই স্তরে উহ। বন্ধ হওয়ার কোন কারণ দেখা যায় নাই। সিম্কুর 
সীলমোহরে বলিদানের চিত্র দেখা যায়। গার পরবর্তী তৃতীয় 
স্তরে যজ্ঞ সংস্কৃতি বিরাটভাবে প্রচলিত। সুতরাং সি্ধুস্তরে যজ্ঞের 
অস্তিত্বের বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই'। আমরা দেখছি যে সুমেরে যজ্ঞ 
সংস্কৃতি ছিল, ইহুদীদেরও ছিল, গ্রীকদের ছিল, পারসীদেরও ছিল। 
সিন্ধুর হরপ্লাতেও বলিদানের উদ্যোগের চিত্র দেখা যায়। বলিদান 
উহার সঙ্গে অগ্নির সম্পর্ক থাকা অত্যাবশ্যক এবং 

নিশ্চয়ই ছিল বলে ধরা যায়। স্বামী শংকরানন্দ দেখিয়েছেন 
মহেঞ্জোদাড়োর অট্টালিকার মধ্যে সারি সারি ঘর এবং তার 
সংলগ্ন বারান্দার যে ব্যবস্থা কর! হয়েছিল, সেখানেই সিস্কুর যজ্ঞশাল!। 
এ রকম পরিকল্পনায় যজ্ঞশালার ব্যবস্থা ছিল গ্রীকদের। পারসীকদের 
অগ্রিমন্দিরে.ব্যবস্থা খুব সম্ভবত গ্রীকদের মতই ছিল। পারসীকদের 
গ্ুহপতি অগ্নি নিয়তই প্রজ্জালিত রাখ। হোত। . স্থতরাং পারসীক 


২১৬ সতত] ও ধর্শের ক্রম বিকাশ 


ও গ্রীক অগ্সিসস্কৃতির মূল যে সিদ্ধ সংস্কতি এবং সেখানে যে এ 
সিন্কুর ব্যবস্থাই ছিল ইহা! অনুমান করা যেতে পারে। 


বৈদিক ঘজ্ঞ সংস্কৃতি 


রামেন্দ স্থুন্দর ত্রিবেদী লিখেছেন, “বৈদিক অগ্নি তিন প্রকার। 
গাহপিত্য, আহবনীয় এবং দক্ষিণাগ্নি--এই তিন অগ্নিই শ্রৌতাগ্নি, 
“বাড়ীর মধ্যে কোনস্থানে অগ্রিশালা স্থায়ীভাবে নিন্মিত হইত। 
সপত্বীক গৃহস্থ সেই আগ্ল্যাগার মধ্যে যথাবিধি শ্রৌতাগ্নি 
স্থাপন করিতেন। এই অগ্নিপ্রতিষ্ঠী কর্মের নাম অগ্ল্যাধান। 
“আগ্নিশালায় চতুক্ষোণ বেদী নির্মাণ করিয়া তাহার তিনদিকে 
তিন অগ্নির স্থাপন হইত। বেদীর পশ্চিমে গারহৃ্‌পত্যের স্থান, 
বেদীর পুর্ধদিকে আহবনীয়ের স্থান “এবং দক্ষিণদিকে দক্ষিণাগ্রির 
স্থান। মাটির বেড়া দিয়া অগ্নির স্থান নিল্মিত হইত। গার্থপত্যের 
স্থান চতুর্ভূজ আহবনীয়ের স্থান বৃত্তাকার; দক্ষিণাগ্নির স্থান 
অর্ধবৃত্তাকার ;$ তিনেরই ক্ষেত্রফল সমান। গাহপত্য অগ্নি গৃহপতির 
প্রতিনিধি স্বরূপ ;$ আহবনীয় অগ্নি দেবতাদিগের অগ্নি; ইহার স্থান 
পূর্বদিকে ; দক্ষিণ দিকে দক্ষিণাগ্সি পিতৃগণের 1” 
_ প্রত্যেক গ্রীক গৃহস্থের ঘরে অগ্নিশাল1 থাকিত। সেখানে অগ্রি 
রক্ষিত হইতেন ও পুজা! পাইতেন। গ্রীকরা যখন দেশ ছাড়িয়া অন্য 
দেশে উপনিবেশ স্থাপনে যাইতেন, তখন আপন গৃহস্থিত অগ্জিও জঙ্গে 
লইয়া যাইতেন। এই রূপে উপনিবেশের সহিত মাতৃভূমির সম্বন্ধ 
পাক। হইত ।৮ 

“অগ্যাধানের পর আহবনীয় অগ্নিতে প্রতিদিন অগ্নিহোত্র যাগ 
কৃরিতে হইত। অগ্মিহোত্র যাগ নিত্য কর্দ।। আহবনীয় অগ্নিতে 
প্রাতে একবার এবং সন্ধ্যায় একবার 'মাহুতি দিতে হইত» ১৩৭ 
৯৩৭ হজ্কথা। রামেন্দ বন্দর ভ্রিবেদী, পৃ ৯২১২৬১২৮ .. 


তৃতীয় অধ্যায় ২১৭ 


শু মতিলাল দাশ লিখেছেন, 

“আমিও ইন্দ্র বেদের ছুই মৃখ্য দেবতা। অস্ট্যুক্তি না করিয়া বলিতে 
"পারি, আর্যদের জীবন যজ্ঞময় ছিল। এই যফ্ের প্রত্যক্ষ দেবত। 
অগ্নি। অগ্নি দেবতাদের মুখ, অগ্রিমুখেই দেবতার! যজ্ঞ গ্রহণ করেন । 
অগ্নির মাহাত্ম্য ও প্রভাব বুঝিবার পক্ষে একটি উপায় খঞ্েদে 
অগ্নি স্তরের সংখ্যা। খর্েদের প্রায় এক পক্ষমাংশ সুক্তে অগ্নি 
পরিকীন্তিত হইয়াছেন । সর্ধপ্রধান দেবতা ইন্দ্র এক চতুর্থাংশ উদ্গীত 
হইয়াছেন ।৮ 

“ভারতীয় খবিরা অরণি সংঘর্ষে অগ্নি স্থাপন করিতেন। এই প্রথ৷ 
প্রাচীন হিন্দু, ব্যাবিলোনীয় ও জররুষ্্ীরগণের মধ্যে বিদ্যমান ছিল। 
এই অগ্নি রক্ষার জন্যই অগ্রিহোত্র। মিশরীয়দের প্রত্যেক মন্দিরে 
অগ্নিরক্ষা করা হইত। পারসিক, গ্রীক ও লাটিন জাতির মধ্যেও 
অগ্নিরক্ষার ব্যবস্থা ছিল। রোমের ভেষ্টার মন্দিরেও অগ্নিকে চির- 
অনিব্বাণ রাখার ব্যবস্থা ছিল ।৮ ৰ 

অগ্নি প্রথমে মানুষ ছিলেন। পরে দেবত হইয়াছেন। খখ্েদে 
৩৫১০ সুক্তে পাই, “মাতরিশ্বা আকাশ হইতে অসি চয়ণ করিয়। ভৃগু 
বংশকে দেন।৮ 

“অগ্নিপূজাই আধ্যজাতির আধ্যত্বের কারণ ই আরজাতির সমস্ত 
শাখায় অগ্নিসদৃশ নাম আছে। লাটিনদিগের: [4 গ্লাভদিগের 
অগ্নি একই । জেন্দভাষায় অগ্নি বিশপতি, বৈদিক শ্লোকে অগ্নির 
'বিশপাতি বিশেষণ খুবই পরিচিত। লিখুনীয় ভাষায় বিশপতিন্‌ এবং 
মোলভাবিয়া এবং ভালচিয়ং ভাষায় 1302009487 শবে ইহার উল্লেখ 
আছে। পারসিক জেন্দবেস্তায় অগ্নি শউর্বব নামে অভিহিত। বেদের 
“প্রথমে সর্বব অগ্নিদেবের সংজ্ঞ। বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। শতপথ ত্রাঙ্গণে 
(৬ ১, ৩ ১০-১১ ) অগ্নিকে সর্বব নামে অভিহিত কর! হয়েছে ।৮ 

“আর এক শ্রেণীর শ্রোতযজ্ঞের নাম ইষ্টিযাগ। প্রত্যেক অমাবস্ত! 
.পুর্দিমায় ইন্টিযাঙ্গ করিতে হয়। ইষ্টিযাগে ৪ জন খাত্বিক দরকার, 


২১৬৮ সভ্যতা ও ধর্মের ক্রম বিকাঁশ 


পশ্ুযাগে আরও ছুজন, দরকার হয়। "পশুযাগে পশুকে শ্বাসরোধ 
করিয়া হত্যা কর! হয়। * পণুর পেট চিরিয়া বপা বাহির করিয়া লন । 
এই যাগের দেবতা ইন্দ্র ও অগ্রি। পশুর সকল'অঙ্গ মেধ্য নহে।' 
হৃদয়, জিহবা! প্রভৃতি ১১টি অঙ্গ প্রধানত; দেবতার আহ্ুতিযৌগ্য ।' 
পশুর রক্ত রাক্ষসের প্রাপ্য--উহা আবর্জনা ভূপে ফেলিয়া 
দেওয়া! হয়|” 

“সোম যাগে অগ্রিপূজ। বৃহৎ ব্যাপার । অনেক সরঞ্জাম দরকার, বহু 
খত্বিক আবশ্যক । সকলের পক্ষে ইহ! সাধ্য ছিল ন1। প্রাচীন ইরাদীদের, 
মধ্যে সোম যচ্ছর প্রচলিত ছিল। কোন যজ্ঞ একদিন, কোন যজ্ঞ 
একাধিক দিন ধরিয়া অনুষ্ঠিত হত। কোন কোন যজ্ঞ সংবৎসর ধরিয়! 
অনুষ্ঠিত হত। ইঠ্টিবাগে ৪ জন, পশুযাগে ৬ জন, কিন্তু সোমযাগে 
১৬ জন ঝত্বিক লাগে। ইহাদের মধ্যে অধ্বযু্য, হোতা, ব্রহ্মা এবং 
অগ্নীৎ থাকবেই ।” 

“আবেস্তা শাস্ত্রে সোমের এই সব মাহাত্ম্য, এই সমুদয়, 
আ্যখ্যায়িকা, কোন ন। কোন আকারে পাওয়া যায়। শ্রীকদের 
মধ্যে ও উপাখ্যান আছে, দেবরাজ জিউসের জন্য ঈগলপক্ষী মধু 
আনিয়াছিল। জান্দমানদের মধ্যেও উপাখ্যান ছিল দেবরাজ ০1 
ঈগলরূপ ধারণ করিয়া মধু আনিয়াছিলেন। এই মধুই সোম। এই 
সোম কেবল বেদ পন্থীর প্রধান দেবতা নহেন » সমস্ত আধ্যজাতিরই' 
অতি প্রধান এবং অতি প্রাচীন দেবতা । সোম যজ্ঞ আধ্যজাতিরই 
প্রাচীনতম জাতীয় প্রতিষ্ঠান ।” ১৩৮ 
,.. আছ্েয় অমূল্যচরণ বিষ্ভাভূষণ লিখেছেন, “বৈদিক যুগে ছুই শ্রেণীর 
যজ্ঞের প্রচলন ছিল। যে যজ্ঞ দধি, ছুগ্ধ, স্বুতি এবং পুরোডাশ, 
পিষ্টক প্রভৃতি আহুতি দিয়া সম্পন্ন হইত, তাহার নাম হবিবজ্ঞ 
আর যে যজ্ঞ সোমরস আন্তি দিয়া সম্পন্ন হইত, তাহার নাম 
সৌমযজ্ঞ বা সোমযাগ। সৌমযাগ ভারতবর্ষে বিশেষ উতকর্ক 

১৬৮ ভারতবাণী, মতিলাল দাশ, পূ ৩৫১৩৬১৩৯, ৫১০ ৫৩, ৫৪১ ৭9 ও ৯৬ « 


তৃতীয় অধ্যায় ূ . ইঞন 
লাভ করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের সোমযাঢগর আরম্ভ ভারতে 
হয় নাই। এই যাগটি ভারতবর্ষের পক্ষে বৈদেশিক অন্ুষ্ঠান।: 
ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণও আছে। একটি বিশিষ্ট প্রমাণ যে সোমলতা 
ভারতের দ্রব্য নয়। গান্ধার প্রভৃতি অঞ্চলের দূরবর্তী পর্ববতে 
সোমলত। উৎপন্ন হইত। আজকাল যেমন শুফ করিয়া চরস 
সংগ্রহ করিয়া' রাখা হয়, পূর্র্বকালে কিঞ্চিৎ আয়াস সহকারে 
এ সকল অঞ্চল হইতে সোমলতা৷ সংগ্রহ করিয়া শুকাইয়া রাখিতে 
হইত। কিছুকাল পরে ভারতীয় আর্ধগণ সোমলতা কিরূপ তাহ! 
ভালয়াই গিয়াছিলেন, শেষে এমন কি সৌমলতার পরিবর্তে অন্য 
এক প্রকার লতা সোম নামে ব্যবহৃত হইত। সোমলতা 
যে পারন্ত গান্ধার প্রভৃতি অঞ্চলের পর্বতীয় স্থানে জন্মিত, এখানে 
পাওয়া যাইত না, বেদ মন্ত্রেই তাহা উল্লিখিত আছে। বিশেষজ্ঞদের 
অনুমান-_ প্রাচীন কালে পারস্ত দেশে সোমযাগের প্রাছুর্ভীব হয়। 
সে যাহা হউক, অতটা স্বীকার না করিলেও নিঃসন্দেহে ধরা' 
যাইতে পারে যে সোমযাগ ' খাঁটি ভারতীয় নয়? অথর্ববেদের 
গোঁপথ ব্রাহ্মণ (পু ১২৮ উ ৩২, ই) হইতে জানিতে 
পারা যায়, ভৃগু ও অঙ্গিরা খষিই প্রথমে সোমষাগ প্রচলন 
করেন। সোমবন্ঞ প্রধানতঃ সাত প্রকার। ঝগরিষ্টোম, অত্যন্িষ্টোম, 
ই উক্ৃথ, যোড়শী, বাজপেয় অতিরাত্র ও: অপ্তোযাঁম। এগুলি 
ব্রাহ্মণদিগের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হইত। এতন্তি্ম রাজন্ুুয় ও 
অশ্বমেধ ষজ্ঞও সোমযাগের মধ্যে পরিগাণত হইত। কিন্তু এই- 
দুইটি ব্রাহ্মণের! করিতেন না। 


আপস্তম্ব বলেন, *"সোমযাগে ২৭ জন খত্বিকের আবশ্যক ।: 
ইহাদের মধ্যে চারিজন প্রধানখত্বিক, যথা হোতা, উদগাতা৮- 
অধবযুর্ণ ও ব্রহ্মা। কর্্ীবিশেষে অনুমতি দেওয়া এবং সকলের. 
/কার্ধ পর্য্যবেক্ষণ করা.ও জপ করা৷ ব্রহ্মার কার্য ।” 


২০ সভ্যতা ও ধর্শের ক্রম বিকাশ 


ক 


বলিদান 


বলিদান বজ্ঞকার্ধ্যের জন্য জাতদস্ত, অবিকৃতাঙ্গ, নীরোগ ও পুষ্ট 
“একটি মাত্র ছাগই গ্রহণ করা বিধেয়। এই প্রকারের পশু যজ্ঞন্থলে 
নীত হইলে খত্বিকেরা উচ্চৈম্বরে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতে থাকেন। 
ততপরে তাহারা আধুনিক বলিদান প্রথায় ছাথকে হনন না 
করিয়া সংগঠন কার্য সম্পন্ন করিতেন__ অর্থাৎ সুষ্ট্যাঘাত প্রভৃতি 
নিষ্ঠুর উপায়ে ছাগকে বধ করিতেন। এ কাধ্য যে কোন 
ব্যক্তি সম্পন্ন করিতে পাঁরিতেন। ইহার পর উহার হৃদয়, জিহ্বা, 
বক্ষ, যকৃত বৃকঘয়, সম্মুখের বামপদ, পার্্বিয়, দক্ষিণ শ্রোনী, পায়ু নাল, 
পা, বসা প্রভৃতি কয়েকটি অঙ্গ কাটিয়াও শামিত্র নামক অগ্নিকুণ্ডে 
পাক করিয়া মন্ত্র গান করিয়া আহুতি প্রদান করিতে হয়। এই 
“হোমের কার্যের নাম 'অগ্নিষ্টোমীয় পশুযাগ। 

অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের দক্ষিণাবিভাগক্রমে দ্বাদশ শত গাভীঃ অভাবে 
শত গাভী এবং সুবর্ণ, বস্ত্র, অশ্ব, অশ্বতর, গর্দভ, মেষ, ছাগ, অন 
-ষব ও মাসকলাই।। | 

অতিরাত্র অতি প্রাচীন যাগ। খথেদে (৭, ১০৩১ ৭) এই যাগ 
'অতিরাত্র নামে উল্লিখিত হইয়াছে। এটি যে একটি সারারাত্র ব্যাপী 
মহাকোলাহল পুর্ণ সোমপান মহোৎসব, তাহা এমন কি পরবস্তা 
“বৈদিক সাহিত্য হইতেও বেশ বোঝা যায় । ১৩৯ 

এই উদ্ধ তিগুলিতে বৈদিক যজ্ঞ সংস্কৃতির পরিচয় কিছু সংক্ষিপ্ত 
ভাবে পাওয়া গেল। ইহা দ্বারা পূর্বে ষে বিভিন্ন জাতির সংস্কৃতির 
: উল্লেখ কর! হয়েছে, তাদের সঙ্গে বৈদিক যজ্ঞের তুলন। করা সহজ 
হনে। | 
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এই € গিসঙ্গে উল্লেখ করা যায়, যে বিভ্তাতৃষণ মহাশয় সোমলতার 
উৎপন্থি + স্থান গান্ধার ও "আফগানিস্তান ১বলে উল্লেখ করেও 
বলেছেন যে সোমলত! ভারতের দ্রব্য নয়। এই মতটি যুক্তিপৃণণ 
নয়। গান্ধার, আফগানিস্তান, চিত্রল, হিন্দুকুশ, পামীর প্রস্তুতি 
স্থান আর্্যসংস্কতির অস্ততুক্ত ৷ ছিল। বৈদেশিকগণ এগুলিকে: 
ভারতীয়দের বাসস্থান বলে উল্লেখ করেছেন। ইহা যথাস্থানে 
আলোচিত হয়েছে। এখানকার ভাষাও বৈদিক ভাষ।। বৈদিক 
প্রমাণ ছাড়াও ভাষাতাত্বিক গ্রীয়ারসন সিন্ধান্ত করেছেন যে এখানে 
বেদ রচিত হয়েছিল। সুতরাং সোমযাগ সম্পূর্ণই ভারতীয় সংস্কৃতি । 
পারসিকগণ পৃথক হওয়ার আগে এখানে বাস করত। এইজন্য: 
পারসিক ও বৈদিক সংস্কৃতি পরস্পর ভ্রাতৃব্য । পুর্বের্বেই উল্লেখ করেছি 
সিন্ধু সভ্যতায় পরিপুষ্ট হলেও বৈদিক আধ্্যদের মত ভারতের বাহিরের 
আধ্য পারমিকগণ মান্ত্রিক উচ্চারণের শুদ্ধতা এবং আনুসঙ্গিক 
অসংখ্য বিধি ব্যবস্থা স্বীকার করেন নাই । তারা সরল সিন্ধু সভ্যতার 
যজ্ঞ পথ স্বীকার করেছিলেন । এই পথটিই বৈদিক যাজ্জিক জাতি 
ছাড়া আর সকলের গৃহীত পথ হয়েছিল। নিন্ধু সংস্কৃতি থাকার" 
দরুণ ব্যবহৃত ভাষার শাব্দিক একত্ব সব জাতিখ্লির মধ্যে কম বেশী, 
পাওয়া যাবে। শুধু পাওয়া যাৰে না! যা, তা হংচ্ছ মান্ত্রিক ব্যাকরণ' 
ও বর্ণের শুদ্ধতা। এই;পার্থক্যের জন্য ্রা্ীক্জিপি এবং ব্যাকরণের 
পার্থক্য হয়েছে। ভারত ও বগ্িভারত অবশ্তঠ এই সঙ্গে সভ্যতা 
এবং আধ্যাত্মিক বিদ্াচর্চার ক্ষেত্রেও বিরাট পার্থক্য এনেছে। ব্রাহ্ষী- 
লিপিও ব্যাকরণের চর্চার সঙ্গে সঙ্গে ষড়-বেদাঙ্গ, উপনিষদ, আরণ্যক, 
ব্রাহ্মণ, দর্শন ও পুরাণ প্রভৃতির বিকাশ হয়েছে ভারতে । আর 
ভাষার শুদ্ধতা যেখানে লক্ষ্যবস্ত নয়, সেখানে ভাষার উন্নতি 
তথা আধ্যাত্মিক সাহিত্যের উন্নতি বহির্ভাবতে যা হয়েছে, তাহা 
নেহাৎ ব্যবসায় ও রাজকাধ্যের প্রয়োজনের তাগিদে । পরবর্তী কালে, 
ভারতের বাহিয়ে যত্টুকুআধ্যাত্মিকতার আলোকরুতিক। ভারত থেকে- 
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॥বের হয়েছে, সেই আলোকের অন্থসরণ করেছে তারা । যজ্ঞ সংস্কৃতি 
ধসম্ধু সভ্যতার সাধারণ সম্পত্তি কিন্ত তার বিবর্তন হয়েছে, ভাবতে, 
আর বহির্ভারতে যাজ্ভিক ভাব! অর্থাৎ মন্ত্রের মধ্যাদা লঙ্ঘন করা 
হ্য়েছিল। এ বজ্ঞবাদ এবং মন্ত্রবাদ ত্যাগ করে তার একাধিপত্যবাদ 
অংশ কিরূপে গৃহীত হয়েছিল--এই বিষয় পারসিকদের আলোচনায় 
বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করেছি। 


বেদ মন্ত্রের ভাষ। বিশুদ্ধি 


বৈদিক মন্ত্রের মূল খোঁজ করতে গেলে সভ্যতার মূল খোঁজ করতে 
হবে। পূর্বে যে স্তর বিভাগের উল্লেখ করা হয়েছে, তার প্রথম স্তরেই 
সভ্যতা আরম্ভ-_উহা গ্রাম্যস্তর। 

মন্ত্র কালক্রমে প্রথম স্তর উত্তীর্ণ হয়ে ছিতীয় স্তর অর্থাৎ সিন্ধুস্তরে 
পড়ল। সিন্ধুস্তরের মন্ত্রের উপর ভাষার কোন বিধি নিষেধ বা নিয়ম 
নষ্ট হয় নাই। সেখানে ভাষা শুধু ভাব ও লিপি হচ্ছে চিত্র প্রধান। 
ভাবের রাজ্যে ভাষার বাঁধন থাকে না। 'তার পরে এল তৃতীয় স্তরে 
যজ্ঞকম্ম। এই স্তরে বিশিষ্ট ভাষায় আবদ্ধ হ'ল মন্ত্র। মন্ত্রের অনুষ্ঠানে 
অনেক রীতিনীতির স্থষ্টি হল। এই স্তরের প্রথম ভাগে সুমেরীয়, 
হিট্রাইট, ফিনিসিয় প্রভৃতি জাতির মধ্যে অগ্নিতে উপচার উৎসর্গ ও 
বলিদান আছে-__তবে উহা! প্রধান নয়। সেখানে বলিদান এবং মানস 
পুজায় ভাঁবই প্রধান । এই স্তরের দ্বিতীয় ভাগে পারসিক, বাহিলক ও 
গ্রীক প্রভৃতি জাতির মন্ত্রসংস্কৃতি ও যজ্ঞ। এই জাতিগুলির যজ্ঞের 
সংস্কৃতির উৎস বৈদিক যজ্ঞ সংস্কৃতি কিন্ত তাদের মন্ত্র ভাবের 
আকর্ষণ ত্যাগ করে নাই ; ভাষার নিয়মের প্রতি তাদের দৃষ্টি ছিল 
না বলেই এদের যজ্ঞসং-স্কৃতি বৈদিক যজ্ঞের মত উন্নত হুতে পারে 
নাই । এই জন্য বৈদিক মন্ত্র ও ভাষার বন্ধন অত্যন্ত দৃঢ় । বৈদিক 
ভাষা মান্ত্রিক ভাষায় পরিণত হল, অন্যভাষাগুলি সাধারণ “কাজ 
“কর্মের মধ্যে বিবর্তনের উৎস সন্ধান করল। এই মন্ত্রের বিশুদ্ধির 
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জন্য টৈদিক ভাষায় বেদের বিরাট ধর্মসাহিত্যের, বৈজ্ঞানিক ও 
দার্শনিক তত্বের ত্যর্টি হল।* অন্যান্য সংস্কৃচিতে ভাষা! রাজকার্ধ্য 
এবং বাণিজ্যকর্মের মধ্যেই আবদ্ধ থাকল । 


ঘাজ্জিক ধর্মের ব্রা্গণ্যধর্মে পরিণতি 


বৈদিক যজ্ঞ প্রথমে সকল শ্রেণীর মধ্যেই প্রচলিত ছিল। 
বৈদিক মন্তরদ্রষ্টা খধির মধ্যে নীচ জাতির লোক এবং স্ত্রীলোক ছিল। 

ভারতে তৃতীয় স্তরের শেষদিকে যজ্ঞকর্ম খুব জটিল হয়ে পড়ল। 
'যজ্জসুত্রধারী ত্রাহ্গণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, যজ্ঞাধিকারী বলে স্বীকৃত 
হলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে অব্রান্ধণদের যজ্ঞ ধন্মে অনধিকার স্যনি হল। 
ক্রমশঃ তিন বর্ণ কেন, ব্রাক্মণের পুত্রেরও যজ্ঞাধিকার অস্বীকৃত হল। 
তার পর, এই তৃতীয় স্তরের শেষের দিকে শুধু বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণই যজ্ঞকর্মে 
অধিকারী হল। বন্থু বৎসর কৃচ্ছ,সাধন দ্বারা গুরুগৃহে বাস 
করে অধ্যায়নান্তে অধিকারীশিষ্য যজ্ঞকর্মে অধিকারী হন। সুতরাং 
যডজ্ঞকার্ধ্য যখন উচ্চক্রমে আরোহণ করল ভখন উহার অধিকারী 
সমাজ, হয়ে. পড়ল অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। মন্ত্রপাঞ্জের অধিকার সীমাবদ্ধ 
হওয়ায় মান্ত্রিক ভাষা হয়ে পড়ল ছুর্বোধ্য। ; ইহার ভাষা ও লিপি 
ছচারজন ত্রাহ্মণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হল। এই: সময়ই সুরাস্থুর বিভেদ 
হল। ভূগু পৃথক মন্ত্রশাস্্র করে অস্থুর পক্ষ গ্রহণ করলেন। 


শব্দব্রহ্ধ, ব্রাঙ্মীভাষা ও লিপি 


ফিনিসিয় বা পাশ্চান্ত্য এ্যালফ্যাবেটের মত ভারতীয় ব্রাঙ্গী 
বর্ণমাল। খেয়ালী লিপি নয়। ইহার মূলে মন্ত্র ও শব্দ। মন্ত্র এবং শব্দ- 
তাত্বিক বিশ্লেষণের ফল বর্ণ। এই বিষয়ে বরেন্্রবাবুর গবেষণা থেকে 
তুলে দিচ্ছি। 
রী 
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উক্ত উদ্ধৃতিতে প্রমাণ হল যে ভারতীয় বর্ণের মূলে ইচ্ছা বা বোধ 
শক্তি । * এ বোধ শক্তি মনের খেয়াল সম্ভত নয়। উহা সুক্ষ প্রাণ- 
বায়ুর মাধ্যমে প্রকাশিত। স্মক্ষ প্রাণবায়ুর মূলে স্থ্টি-স্থিতি-লয় 
বরূপিনী বোধ শক্তি € অর্থাৎ ভাগবতী শক্তি )। ইনি মন বুদ্ধি 
অহঙ্কারের অতীত জীবের অন্তরে অনুস্ততত হয়ে আছেন। জীবাত্। 
বা জীবশক্তি যখন মন বুদ্ধি অহসঙ্কারের অতীত হয়ে পরমাত্মার সঙ্গে 
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২৪৬ সভ্যতা! ও ধর্েত্র কম বিকাশ _ 


মিলিত হন, তখন তিনি ব্রক্মভূত হন । , ইহাই শব্দ অন্ত ভারতীয় 
বৈদিক ভাষা এই শর্ষ্রদ্মলাভের মাধ্যম রূপেই পরিকল্পিত ।* পাশ্চাত্য 
এলফাবেটের ভাষা! ও সংস্কতি ইহার সন্ধান কি করে পাবে? 
শককে রুপদান করেছেন মহেশ। তিনি দেবাদিদেবরূপে পুজ্য। 
মূল মন্ত্র রূপায়িত হয়েছে বর্ণে, ধ্বনিতত্ব অনুসারে । এই রূপায়ণের 
যে আন্তরচিত্র বাহিরে প্রকাশিত হয়েছে, তাতে সিম্কুঅক্ষর ব| 
ফিনিজিয় অক্ষরের ছু দশটি চিত্র লিপির মূল থাকা খুবই সম্ভব । 
ইহাকে খণ বলা সঙ্গত নয়। তবে ক্রমবিকাশের ধারায় সিম্ধুকে 
অগ্রজ বললে অন্ঠায় হবে ন।। 


মন্ত্র 


মন্ত্রশক্তিই শবশক্তি। বৈদিক সংস্কৃতি মন্ত্রসস্কৃতির অন্য নাম। 
অন্ঠান্ত জাতির ধন্মশাস্ত্রের মত বেদের মন্ত্র বা খক্ধ্বনিকে প্রার্থন। 
বাস্ত্রোত্র বল! চলে ন!। ব্রহ্গকে খক্‌ বা শবশক্তি বা দেবতাশক্তি 
বল। হয়। 

অনির্বাণ বলেছেন, প্রাচীন সংজ্ঞা যাই হোক, যে বাক, বা শব্দ 
রাশি বেদ বা জ্ঞানের বাহন, আমরা তাকেই এখন বেদ বলে জানি। 
এই প্রাচীনতম অংশগুলি মন্ত্রময়। মন্ত্রগুলি ছন্দে গাথা । অধিকাংশই 
পদ্যছন্দ ; কিন্তু এছাড়াও গগ্যছন্দ;) আছে।' মন্ত্রই বেদের মূল 
কাঠামো । সংহিতা৷ হিসাবে বেদের মন্ত্রগুলি চার ভাগে ভাগ করা 
হয়েছে । তাই আমরা বলি চতুবেদ। ১৪১ ও 

«বেদের আদিমন্ত্রই ওক্কার। মন্ত্রের শব্দ সাধারণ শব্দ নয়। মন্ত্রই 
দেবতা । শ্রুতি স্পষ্টাক্ষরে বলেছেন “তন্মাত্বা এতম্মাদাত্মনে 
আকাশ সম্ভতঃ ( তৈত্তি, ২১ ) সেই সত্যজ্ঞানানস্তস্বরূপং ব্রহ্ম হইতে 
আকশি উৎপন্ন হইল। শঙ্খ আকাশের খণ-_সুতরাং শব্দ তত্ব 


১৪১ বেদ মীমাংসা, প্রথমভাগ, অনির্বাণ পৃঃ ৪০৮ ৪১ ও ৪৩। 


তৃতীয় অধ্যায় ২৪৭ 


অন্ধ হইত উৎপন্ন । ব্রন্দের শব্দস্তরের অভিব্যক্তি ওঁম্‌। ব্রহ্ম নিজ 
চির পূর্ণশ্বরূপে অধিষিত থাকিয়াই শবস্তরে' ওক্কার রূপে অভিব্যক্ত 
হন। ইহা বিশ্বসঙ্গীত। এই সঙ্গীতের তালে তালে স্থ্টিস্থিতিলয় 
সাধিত হইতেছে । স্মর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, অগ্রি, বায়ু। অপ-_- 
সমুদয়-_এই সঙ্গীতের তালে তালে নৃত্য করিতেছে । এই সঙ্গীতেরই 
ক্ষীণ প্রতিধ্বনি আমরা অশনি নির্থোষে, ঝটিকার স্বনস্বনেঃ 
সমুদ্র কল্লোলে, পবনের উচ্ছ্বাসে, জীব হৃদয়ের স্পন্দনে শুনিতে পাই। 
যোগিগণ সমাধিতে, ইন্ড্রিয়গ্রাম বিষয় হইতে প্রত্যাবৃত্ত করিয়। 
অতীন্দ্রিয় জ্ঞানে এই প্রণবধবনি বা অনাহত ধ্বনি উপলব্ধি করিয়৷ 
'থাকেন। ইহাই ভয়েস অব সাইলেন্স।. নিঃশবের শব । দেহের 
মধ্যে এই ধ্বনির গুঞ্জন চলিতেছে এই ধ্বনির গুঞ্জন বা ম্পন্দনই 
প্রাণতত্ব।” ১৪১ 

স্থৃতরাং দেখা যাচ্ছে বৈদিক মন্ত্র সিশ্ু সংস্কৃতির অন্যান্য জাতি 
থেকে স্পষ্টতঃ পৃথক এবং উহ। শব্দ ব্রহ্মতত্বের উপর প্রতিষিত। 

মন্ত্র তিন রকম। (১) আবৃত্তিমূলক (২)  গানমূলক, (৩) জপ 
মূলক। . বেদে এই তিন রকম মন্ত্রই আছে। আবৃতি ও গান অপরে 
শুনলে ক্ষতি নাই বটে কিন্তু ইহার শিক্ষার অধ্ত্িকারী-বিচার আছে। 
এই শিক্ষার্থী নির্বাচন করা৷ বিশেষ বিবেচনামুষ্ধীাক। বৈদিক শিক্ষা 
সাধারণের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। জপের মন্ত্র শুধু সাধারণের পক্ষে 
শিক্ষা নিষিদ্ধিই ছিল না; ইহা। উচ্চৈশ্বরে আবৃত্তিও নিষিদ্ধ। যজ্ঞ 
জপের কাজটির ভার ব্রল্মার উপর ন্যস্ত ছিল। 


বৈদিক মন্ত্রবাদ 
বৈদিক মন্ত্রবাদ ও সিন্ধুর মন্ত্রবাদ যাহা, সিম্কুর অন্যান্য সন্ততিস্থানীয় 
সংস্কৃতির মধ্যে প্রচলিত ছিল, তাহাতে অনেক তফাৎ । বৈদিক মন্ত্র-- 
তন, ধ্বনি ও সুরের উপর প্রতিভিত। অন্ান্থ ষিন্ধুস-স্কৃতির মন্ত্রত্, 
% ১৪১ গার, ১৪১ গায়ত্রীরহ্ত, বামদেব চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ২৫1 


২৪৮ সভ্যতা ও ধর্শের ক্রম বিকাশ 


সব ও প্রার্থনার পর্যায়ে অবস্থিত ; ইহাদের ভাষা, ধ্বনি, ধ্যনিতাবিক 
বর্ণ, স্বর বিজ্ঞান এই ব্যাকরণের অভাবে শুধু ভাব এবং সুরের 
উপরই নির্ভর করেছে। বৈদিক মন্ত্র, বিশুদ্ধ উচ্চারণ এবং শাব্দিক 
বিস্তাস অতিক্রম করলেই যজ্ঞের অনুষ্ঠান বিফল হ'ত--এমন কি 
যজমানের সর্বনাশ হয়ে যেত। এই বিষয়ে বৈদিক সাহিতে 
উপাখ্যান আছে। 


_বাকবিশুদ্ধির উপর জোর 


পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিগ্যাভূষণ লিখেছেন, “বৈদিক যুগের ধর্থ্ 
লইয়াই প্রাচীনতম সাহিত্য । বৈদিক যুগের ধন্দদ বলিলে যজ্জমূলক 
ধন্মাই বুঝাইত। বৈদিক যুগের যজ্ঞ তিনটি জিনিষ না করিলে চলিত 
না। প্রথম আবৃত্তি, তারপর গান, অতঃপর যঞ্জানুষ্ঠান। কি ভাবে 
হইবে তাহার পদ্ধতির এই তিনটি বিষয়েই চরম উৎকর্ষ, এই সময় 
হুইয়াছিল। অর্ধ্যরা স্পষ্ট প্রকাশভঙ্গী ও যথাযথ উচ্চারণের জন্য 
সর্বদা সতর্ক থাকিত। দন্থ্যদের বাকযন্ত্রের দোষ ছিল বলিয়! 
আধ্যরা তাদের অনার্ধ আর মৃ্ধবাক বলিত। আর্যদের উচ্চারণের 
সাত রকম দবপ ছিল। একট গোট। স্থৃত্রই তৈরী হইয়াছিল 
বিশ্বামিত্রের আবৃত্তি নৈপুণোর বর্ণনা করিবার জন্য। যজ্জে উচ্চারণ 
কাটাছাট। পদ্ধতির সুন্দর আভাস আছে। তিন রকম উপায়ে 
উচ্চারণ করা হইত। খকৃ, সাম ও যজু বৈদিক গোড়ার মানি এই' 
তিন রীতির উল্লেখ আছে। 

ব্রাহ্মণ যুগে বাকবিশুদ্ধি,-সংস্কৃতি ও সভ্যতার লক্ষণ বলিয়। 
পরিগণিত হইত। বাহিরের লোকদের ভাষ! আর্ধরা ব্যবহার করিত. 
না--তাহাদের ভাষা বল৷ নিষিদ্ধই ছিল। অপুত, অপবিত্র ভাষ। 
বলার জন্ত একটি আর্্যপরিবারকে পৌরহিত্য হইতে বরখাস্ত করা 
. হুইয়াছিল। খুব সংস্কত জানেন, এমন লোকের পক্ষেও আর্ধজুষট, 
উচ্চারণ কর! কঠিন হইত । তাহারাও সহজে ধরিতে পারিতেন নাং্‌ 


তৃতীয় অধ্যায় ২৪৯ 


স্বরতত্তবের ভ্রেদবিবর্তন 

বেদ সংহিতার মধ্যে স্বরতত্বের ক্রমবিবর্তনের একটা ইতিহাস বেশ 
রা যায়। এতরেয় ও শতপথ আরণ্যকে স্বরকে, উঞ্ণ ও ব্যঞ্তনে 
বিভক্ত করিয়াছে-দন্ত্য ন ও মূর্ধণ্য ৭ ভেদ করিয়াছে, শ, ষ, 
স,র এর পার্থক্য নিরূপণ করিয়াছে । সন্ধির নিয়মাবলীর বিচার 
করিয়াছে । উপনিষদে মাত্রা (80615 ), বল (5০০৩ ) 
শাম (50019078% ) ও সম্ভানের (15185000০06 9০:79) প্রয়োগ 
নির্ধারণ করিয়াছে । বৈদিক ষুগে আবৃত্তির ধারা অনেক রকম ছিল। 
এতরেয় আরণ্যক আবৃত্তির মাণুক্যধারার (ভেকাম্কারী ধারার ) 
কথা বলিয়াছিল। আরণ্যকে খরখেদ আবৃত্তি করার তিনটি পদ্ধতির 
কথা বলা হইয়াছে যে তিনটির নাম প্রতৃন্ন, নিভুজি, উভয়মন্তরেণ । 
আর্দের প্রাচীনতম কালের প্রায় সমুদয় প্ররস্থই ছন্দোগ্রথিত। 
এদিকে বৈদিক সুত্রসমুহ এতই জটিল ও স্ুক্মাকারবিশিষ্ট যে 
পরিভাষা নামক পৃথক সুত্র ব্যতীত কেহই ইহার সম্যক অর্থগ্রহণে 
সমর্থ হন না। বিশেষত ইহাদের ব্যাখ্যার আবৃত্তি ও ৃত্রেরও 
সাহায্য যথেষ্ট আবশ্তক। বেদশাস্্কারদের, মধ্যে যে কয়জন 
স্বীয় মত প্রতিপন্ন করিবার জন্ প্রকৃত পখ আবিষ্কার করিয়াছিলেন 
তাহাদেরকে শবশাস্ত্রের আবিষ্কারক বলা যাইতৈ পারে। বোধহয় 
এইরূপে শিক্ষা ও প্রতিশাখ্যের উৎপত্তি 'হইয়াছিল। ইহ! হইতে 
নিরুক্তের উৎপত্তি কল্পন। করা যাইতে পারে। এইরূপে খধির৷ 
যখন দেখিলেন বৈদিক গ্রন্থসমূহ ক্রমেই পরিবর্তিত, কোথাও বা 
পরিবদ্ধিত হইতে লাগিল তখন তাহারা সুত্রফলের রক্ষার জন্ত 
বিশেষ সচেষ্ট হইলেন। বৈদিকস্থত্রের প্রকৃত অথ নির্ণয়ের জন্য 
তাহারা শব্দ বিগ্লেষণ ব্যাপারে নিরত হুইলেন। তজ্ন্ত তার! কণ্ঠ 
তালু প্রস্থৃতি উচ্চারণ স্থানের উপর যথেষ্ট - মনোযোগ দিয়াছিলেন |. 
ড্াহাদের এই সমন চেষ্টার ফলে বোধহয় বেদাঙ্গ নামক ব্যাকরণের 


২৫০ সভ্যত। ও ধর্খের ক্রম বিকাশি 


উৎপত্তি ইহাছিল। ' খথেদ প্রাতিশাখ্যর ৪র্ঘ অধ্যায়টি পাঠ কিরিলে, 
চেষ্টাটি পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। শবত্ততবিং হর্ণেল এই' মতের 
পক্ষপাতী । বেদাঙ্গের অন্তর্গত বিষয়ের যথাযথ বিবরণ বৃহদারণ্যক 
ও তণ্তান্তেই পাওয়। যায়। এই বেদাঙ্গ, ব্যাকরণ শাস্ত্রকেই বুঝাইত | 
খক, যজুঃ ও অথরববেদের প্রাতিশাখ্যগুলি যে ভাবে গ্রথিত, 
তাহাতে তাহাদিগকে এক একখানি বেদাঙ্গ ব্যাকরণ বল! যুক্তিহীন 
নহে। 

তৈত্তিরীয় আরণ্যকে বর্ণ, স্বর ও মাত্রা এই তিনটি পারিভাষিক 
শব্দ পাওয়া গেল। ছান্দোগ্য উপনিষদে স্পর্শস্বর ও উষ্ণবর্ণের উল্লেখ 
আছে । শতপথ ব্যাকরণে একবচন ও বন্ুবচনের উল্লেখ আছে।, 
প্রাচীন অধ্যাপক বেবের শতপথ ব্রাহ্মণের ১০১৮ পৃষ্ঠার টাকায় 
প্রমাণ করিয়াছেন ষে যেসময় এই ব্রাহ্গণ লিখিত হইয়াছিল সেই 
সময় ব্যাকরণ এতদূর উন্নত হইয়াছিল যে ভূ, অন প্রভৃতি 
ধাতুর ব্যাখ্যাও ইহাতে হয়েছিল। আলোচিত এতরেয় ব্রাহ্মণে 
অক্ষরপংক্তি চতুরক্ষর, বর্ণকায়, পদ প্রভৃতির উল্লেখ দেখা যায়। 
গোপথ ব্রাহ্ধণে অধিকাংশ পারিভাষিক শব্দের উল্লেখ আছে. 
তাণ্য ও অন্ঠান্ ব্রাহ্মণ হইতে বৈয়াকরণিক অর্থগ্োতক বন্ধু পরিভাষার 
নাম পাওয়া যায়। শিক্ষা,_বৈদিক স্থৃত্রের প্রকৃতি, উচ্চারণ ও 
যথামথ আবৃত্তি বিষয়ে শিক্ষাদেয়। প্রতিশাখ্যে ব্যাকরণের অনেক 
বিষয় আলোচন। দেখা যায়। শব্দ সকলের উচ্চারণ উপকরণাঁদি লঘু 
গুরুভেদ, অক্ষর ও শবের উচ্চারণের বিশেষ বিশেষ বিধি, প্রকৃতি, 
কাধ্যকারিতা, ছুই বা ততোধিক শব্ধের সন্ধি বিধি, কারক, তদ্ধিত 
সমাস প্রভৃতি এই শাখ্যগুলির আলোচ্য বিষয়। কথিত ভাষ! 
ও সঙ্গীতে কিরাপ উচ্চারণ পার্থক্য ঘটে তাহ দেখার জন্ত 
শব্দের উচ্চারণটির বিধিব্যবস্থা দিবার জন্য প্রতিশাখ্যগুলি' রচিত- 
হইয়াছিল। কাত্যান প্রীতিশাখ্য অতি প্রাচীন কালের রচন। ॥' 
ইহাতে সংজ্ঞা, পরিভাষা, শব্দউচ্চারণের নিয়ম, প্র, ব্যাকরণেরং 
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রটে রি নিয়ম প্রভৃতি কয়েকটি বিষয় আলোচিত 
হইয়াছে ।” ১৪৩ 


উত্ত উদ্ধৃতিগুলিতে বৈদিক ব্যাকরণের ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে 
আলোচনার উল্লেখ আছে। সভ্যতা আরম্ভ হওয়ার পর যখন মন্ত্র 
উচ্চারণে অনেক তুল, অশুদ্ধির উৎপত্তি হতে লাগল, তখন ধ্বনিতত্বের 
উপর খষিদের, লক্ষ্য আসা আরম্ভ হয়েছে। এই বৈজ্ঞানিক তত্বের 
ধারাবাহিক ইতিরাসই বৈদিক ভাষার ইতিহাস। ইহার আর্ত 
যজ্ঞের প্রথম অবস্থা থেকে অর্থাৎ অনুমান খুষ্টপূর্্ব বিংশ শতক থেকে। 
এই সময় ব্রাহ্মীলিপি স্যষ্টি হয়েছে কিন্তু প্রকাশিত হয় নাই। বৈদিক 
ভাষা-বিজ্ঞান-_বেদ, প্রাতিশাখ্য, ব্রাহ্মণ, সুত্র এবং উপনিষদে ছড়ান 
রয়েছে । এইভাবে বিকশিত হতে বৈদ্বিক ভাষার অন্ততঃ দশশতক 
পর্যন্ত কাল গত হয়েছে। পুর্ন ভাবে বিকশিত হওয়ার পর সাধারণ 
ব্যবহারিক ভায়ায় এই বিজ্ঞান, ব্যাকরণরূপে গ্রথিত হয়েছে। এতে 
অন্থমান করা যায় খু পৃঃ নয় দশ শতক থেকে-__বৈদিক এবং 
ভাষার ব্যাকরণ প্রচলিত হয়েছে। ব্রান্গীঙ্গিপির প্রকাশের 
কাল নির্ণয়, যাহ। ডাঃ বুলার সাহেব অনুমান করেছেন তাহা এই 
সময়েরই কাছাকাছি । ৰ 


উচ্চস্তরের ভাষাতাত্বিক বিকাশ 


রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, *শত শত বৎসর অতিবাহিত 
হয়েছে-_খথেদের প্রথম স্তোত্র এবং উহার সমাপ্তির সময়ের মধ্যে ; 
আর যখন আমর। ইহ! খখেদাকারে দেখি, তখন উহ খুব উচ্চস্তরের 
ভাষাতাত্বিক ও দার্শনিক ক্রমবিকাশে উন্নীত হয়েছে। খখেদের 
সংস্কৃত ভাষ! একটি উচ্চ বিকাশের বিকাশমুখী ভাষ! নয়,--ইহার সমগ্র 


৪৩ ভারতের সংস্কৃতি ও সাহিত্য, অমৃল্যচরণ বিসতাভূষগ পৃঃ ৫১, ৬১। 


২৫২ সভ্যতা ও ধর্মের ক্রম বিকাশ 


ব্যাকরণ পদ্ধতি, স্ুসংস্কৃত প্রত্যয়, কাল, ধাতুরূপ, বাচ্যঃ বচন/একেবারে 
নিয়মবদ্ধ, এবং কারকেন বিভক্তি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্িত। ইহাতে প্রমাণ 
হয় যে উহা! ভাবাতত্বের জীবনেতিহাসের পরিণত এবং অধিকতর 
অগ্রসর প্রত্যয়ের উচ্চতর অবস্থায় উপনীত হয়েছে । বুনসেন' মত 
প্রকাশ করেছেন যে বৈদিককালের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন কবিত৷ 
মানবজাতির বর্তমানকালের বলে পরিচিত কর! যায় ।” ১৪৪ 


যজ্ঞই সকল উচ্চ শিক্ষার উৎস ছিল 


সম্ভতোষকুমার দাস লিখেছেন, “যজ্ঞের বিস্তারিত পদ্ধতি পেকে 
কতকগুলি বিজ্ঞানের শাখা আবিষ্কিত হয়েছে । বেদী তৈরী করার 
বিস্তারিত নিয়মকান্থুন থেকে জ্যামিতি ও বীজগণিত বিজ্ঞান আবিষ্কৃত 
হয়েছে। যজ্ঞের ও অন্তান্ত দ্রব্যের শুভক্ষণ জানিবার ইচ্ছ! থেকে 
জ্যোতিষের জন্ম হয়েছে । যজ্ঞের পশুর দেহাংশ আহুতি দেওয়ার 
জন্য দেহব্যবচ্ছেদ করার দরকার থেকে দেহতত্বের জন্ম হয়েছে; 
পবিত্র বৈদিক শাস্ত্র উচ্চারণের বিকৃতি থেকে রক্ষা করার দরকারে 
ব্যাকরণ ও ভাষাতত্বের জন্ম হয়েছে, আর বিশ্বের গভীর প্রশ্মসমূহ এবং 
তাহার সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধই বা কি--এই রহস্তের মীমাংসার জন্য 
বৈদিক সংহিতা, আরণ্যক ও উপনিষদের বিস্তারিত দার্শনিক মত সমূহ 
ও ন্যায়শান্ত্র জন্মগ্রহণ করেছে ।” ১৪৫ 


মন্ত্র ও ভাষার ব্যাকরণের সৃষ্টিকাল 
স্তর বিভাগের প্রথম স্তরে দেবতার অর্চনা, বলিদান' আছে বটে 
কিন্ত মন্ত্রের স্ষ্টি হয় নাই। এই অচ্চনা সামাজিক উৎসবের সামিল। 
গৃহে পিতামাতার স্মৃতি পুজাও মান্ত্রিক ছিল না। বিপদ আপদের 
প্রতিকারের প্রার্থনাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্ট ছিল। দ্বিতীয় স্তরে মন্ত্র 
১৪৪ 71001] 01৮10158000, তি201)8 80721750 101181)9166 15 8485. 
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হি প্রার্থনার আকারে বিধিবদ্ধ হয়ে পরিচালিত হতে লাগল 
পুরোহিতের বা দলপতির পরিচালনায় । এখনও মন্ত্রের নিষিদ্ধতা ব! 
গোপনীয়তার স্থষ্টি হয় নাই। তৃতীয় স্তরেই প্রকৃত পক্ষে, মন্ত্রের উদ্ভব 
হয়েছে। তৃতীয় স্তরই বৈদিক স্তর। মন্ত্রের বলেই দেবতার সাড়া পাওয়া! 
যাচ্ছে। যে শব্দগুলি ব্যবহার এবং যে বিধিবদ্ধ নিয়মে উহা উচ্চারণের 
দ্বার ফল পাওয়। যাচ্ছে, তার উপর লোকের শ্রদ্ধা এসেছে । শবের 
উপর শ্রদ্ধ! হওয়ার ফলেই শব্দবিজ্ঞানের স্ষ্টি। তৃতীয় স্তরের যজ্জে 
শব্দের শুদ্ধতার আবশ্যকতা অনুভব করেছিলেন ভারতীয় যাজ্ঞিক- 
ঝধিরা । সিন্ধু সভ্যতার অনুবস্তীঁ অন্যান্য যাজ্কিকরা এ বিষয়ে শুদ্ধতার 
প্রয়োজনবোধ করে নাই। জরাথুষ্ট্রী ভার্গব-উপস্থার মতাস্তর এবং 
বিরোধের উপর ভিত্তি করে নূতন সমাজ গঠন করলেন ।' তিনি শব্দত্ব 
বিজ্ঞানের এবং শব্দ বিশুদ্ধির কোন প্রয়োজনীয়তা মনে করেন নাই। 
সুতরাং মন্ত্রবিশুদ্ধির স্থষ্টিকাল নির্ণয় করতে পারলে বৈদিক বর্ণ 
তথ! ব্যাকরণের উদ্তবের কাল নির্ণয় করা যেতে পারে। 

বৈদিক ভাষা বিকাশের আরম্তের এঁতিহ্থাসিক মানদণ্ড হচ্ছে 
হিট্রাইট লিপি। ইহার আবির্ভাব কাল খুঃ পুর্ধব ছুই হাজার বছর। 
' সুতরাং খুঃ পুঃ ছুই হাজার বছরের কিছু আগে গ্লেকেই ব্যাকরণের মূল- 
তত্বের স্থষ্টি বলে ধরা যেতে পারে । আর উহার; পরিণতি ইন্্রব্যাকরণ, 
অর্থাৎ পাণিনির পূর্ববপ্রচলিত ব্যাপকভাবে-প্রচারিত ব্যাকরণ। 

এই ব্যাকরণ, পানিণির ব্যাকরণের উৎপন্তি অর্থাৎ খু পৃঃ যষ্ট 
শতকের আগে থেকে অন্ততঃ তিন-চার শত বৎসর আগের রচন। বলে 
ধরলে খৃষ্ট পুর্ব নবম-দশম শতক বলে ধরা যেতে পারে। সুতরাং 
ুষ্ট পুর্ব বিংশ শতক থেকে আরস্ত করে খৃষ্টপৃর্র্ব দশম শতকে বৈদিক 
এবং সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণ_-এই উভয় ব্যাকরণের পূর্ণ বিকাশ, 
হয়েছে বলে সিদ্ধান্ত করা অসঙ্গত নয়। ডাঃ বুলারের সিদ্ধান্ত যে 
সু পৃঃ অষ্টম শত্তকে ব্রাক্গীলিপির আবির্ভাব--এই হিসাবে ডাহা 
টিক সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে। 


২৫৪ সভ্যত!| ও ধর্শের ক্রম বিকাশ 


আর একটি উপায়ে কাল নির্ণয় করা যায়। স্তর বিভাগের ৪র্থ 
বিভাগে ভারতে ব্রহ্মবাদর উদ্ভব হয়েছে । ইহা! গপনিষদিক যুগ ॥. 
এটা খুষ্ট পুর্ব সহত্র শতকের পূর্ধ্ব নেওয়া যায় না । জরাথুষ্ট্ের উদ্ভব 
কাল খুষ্টপুরর্ব সহস্রকেয পুর্ব নয়। জরাধুষ্ট্রের সময় ভারতে ব্রহ্মবাদের 
সর্ববানুস্তত ঈশ্বরতত্বের উন্মেষ হয়েছে, কম্পনবাঁদ, নিবৃত্তি ও কম্মীফলবাদে 
বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়েছে, তাহা বেশ বোঝা যায়। সুতরাং দার্শনিক 
বিচান্প যে এ সময় আরম্ভ হয়েছে তাহ। অনুমান কর। শক্ত নয়। 
সুতরাং জরাথুষ্টের উদ্ভব কালে অথাৎ খুঃ পুর্ব সহত্র শতকে ত্রহ্মবাদের 
উৎপত্তির কাল বলে ধর! যায়। প্রণবতব্‌ ব্রহ্মবাদের ভিত্তি। সুতরাং 
এই সময় প্রণবতত্বের স্থষ্টি হয়েছে বলা যুক্তিসঙ্গত। প্রণবততুই' 
৪র্ঘ স্তরের আচরণীয় ধশ্মী। এই স্তরের ভাষাতে ব্রহ্মচর্য্য ও বানপ্রস্থ 
ও সন্ন্যাসের উপর জোর দেওয়া! হয়েছে, দার্শনিক তত্তের স্থষ্টি হয়েছে 
এবং সাহিত্য, শাস্্রর্চ। বহুমুখে বিকাশ প্রাপ্ত হয়েছে। এই সময় 
বৈদিক ভাষাকে ব্যাকরণের শৃঙ্খলে বদ্ধ করে সংস্কৃত করা হল ।, 
এই সময়টি যজ্ঞবাদের শেষ পরিণতির অবস্থা । ইহাই সংস্কৃতব্যাকরণের 
পূর্ণ বিকাশের যুগ। খু পুঃ অষ্টম শতকের পর খ্বষ্ট পূর্ব দশম. 
শতক পর্য্যন্ত এই যুগের স্থিতিকাল । 


সঙ্গীত ও প্রাচীন ভারত 
ান্ষরর্ষং অপ জর, কন্দোজ জাঁতিগুলিই সঙ্গীতের মুল 


“সাধারণতঃ গন্ধর্ব ও অগ্দর, শব্দ ছুটীর উল্লেখ থেকে আমরা: 
বৃত্য, গীত ও বাগ্ের ধারণা পাই, কারণ বৈদিক ও বৈদিকোত্তর. 
যুগ এবং ক্লাসিকাল ও পৌরাণিক যুগে তো। বটেই গন্ধ, কিন্নর 
ও অগ্লাক়াগণের সঙ্গে সঙ্গীতের নিবিড় সম্পর্ক দেখা যায় ॥' 
প্গজীত ও সংস্কৃতি” গ্রচ্থের বিষয়বস্ততেও আমরা গন্ধব সম্বন্ধে 
আলোচনা করেছি। এক গন্ধর্ষের যে ভারতের, উত্তর পশ্চিমা 
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ঞচলের একটি স্থানের, অধিবাসী ছিল একথা ইতিহাসও 
সাক্ষ্য দেয়। শোনা যায় কোনে। একটি স্থানের * অধিবাসীদের এখনও 
গন্ধর্ব নামে অভহিত করা হয় ও সেই গন্ধর্ব জাতির স্ত্রী, পুরুষ ও শিশু 
কম্তারা সকলেই গন্ধ ও সঙ্গীত বি্যায় বিশেষ পারদশী। গন্ধ 
ও অগ্দরা শব্দটির মতন পঞ্চজন, পাঞ্চজন্য, পঞ্চকৃষ্টি বা! দেব, মানুষ, 
অনুর, রাক্ষল ও পিতৃগণের এবং বিশেষ করে অস্থুর শব্দটি সম্বন্ধে যথেষ্ট 
মতবাদের প্রচলন আছে। অন্ুর শব্দ দেবগণের পরিবর্তে ব্যবহার 
করা হয়েছে । যজুর্বেদেও গন্ধব অর্থে দেবতাদের লক্ষ্য করা হয়েছে। 
তবে ১১০০১২ খকে “শবসা পাঞ্চজন্ত” শব্দগুলির ব্যাখা প্রসঙ্গে 
আচার্য সায়ন বলেছেন, “গন্ধব অপ্সরয়ো দেব অন্ুরা॥ রক্ষাংসি 
পঞ্চজনাঃ1৮ ১৮৯১০ খকের “অদিতি পঞ্চজ”া” শব্দগুলির ভাষ্যে 
সায়ন পুনরায় উল্লেখ করেছেন, স্পঞ্চজন। নিষাদ পঞ্চমশ্চত্বারে। বর্ণ 
যথা গন্ধব! পিতরে। দেবা অন্ুরা রক্ষাংসি”। নিরুক্তকার যাস্ক এই 
পঞ্চজন। সম্বন্ধে লিখেছেন, *গান্ধবা পিতরে। দেব অস্থুর! রক্ষাংখীত্যেতে 
চত্বারে। বর্ণা নিষাদ পঞ্চম ইত্যৌপমণ্যব (৩।৭)৮। শ্রদ্ধেয় রমেশ চন্দ্র 
দত্তের মতে পঞ্চজন! অর্থে পঞাব প্রদেশ ও পঞ্চনদকুলবাসী সমস্ত 
আধ্যজাতি। এ থেকে বোঝ। যাচ্ছে যে কিন্নর, অগ্নর, গন্ধব প্রভৃতি . 
শব্দগুলি খথেদিক যুগে দেবতা ভিন্ন বা দেবতাঁবিরোধী সঙ্গীত-_- 
প্রিয় জাতি হিসাবে কোন একটি শ্রেণীকে না. বুধাইলেও পরবর্তী 
কালে এ শব্দ দ্বার। গন্ধর্, কিন্নর, অপ্দর প্রভৃতি সঙ্গীতকলা নিপুণ 
জাতিদের বুঝাত ত৷ বেশ মনে হয়। তবে এ কথা সত্য যে ব্রাহ্মণ 
সাহিত্যের যুগেও সমাজে দেব, মনুষ্য, রাক্ষস বা পিতৃ প্রভৃতি শ্রেণী 
বিভাগ ছিল এবং সেই সকল শ্রেণী অনুসারে সঙ্গীতের ন্বরগুলিও 
বিভক্ত ছিল। প্রাচীন সঙ্গীতশান্ত্রীরাও একথা স্বীকার করেছেন। 
. মোট কথা খক মন্ত্রের উপর ন্বর সন্নিবেশ করে গান করায় নাম: 
সাম অর্থাৎ লীতি ব! গানই সাম। 

,কাত্যায়ন---পৌঁ্মাস, দশপূর্ণমাস, অগ্রিহোত্র, চাতুর্মান্ত, পশুবন্ধ৮ 
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সোম, দ্বাদশাহ, বাজপেয়, বাজন্ুয়, সৌত্রামর্ণা, অশ্বমেধ নেকী 
একাহ, অহীন, সত্র প্রভৃতি যাগে সামগান বা গানের সঙ্গে নৃত্য ও 
্বাস্ের উল্লেখ করেছেন» ১৪৬ 

উক্ত উদ্ধৃতিগুলিতে দেখা যায় যে-_গন্ধর্ব অসুর, কিন্নর, অগ্পর 
প্রভৃতি জাতি ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের প্রাচীনতম অধিবাসী 
ছিল। এদের ছিল নৃত্য, গীত, বাগ্ের সংস্কৃতি--য1 থেকেই পরবর্তী 
কালের ভারত-_তার সঙ্গীতের সমস্ত সুর, তাল এবং রাগ রাগিণী 
'উত্তরাধিকারে প্রাপ্ত হয়েছে । আমর! দেখেছি যে ছন্দোবদ্ধ স্বর থেকেই 
ভাষা এবং সঙ্গীতের বিকাশ। ছান্দিক স্ুরই উক্ত জাতিগুলির 
সংস্কৃতি। গন্ধব, স্থর, অসুর, প্রভৃতি জাতির উত্তরাধিকারেই বৈদিক 
ভাষার স্থ্টি হয়েছে এবং প্রকৃত প্রস্তাবে উহারা বৈদিক আধ্যদের 
পিতৃস্থানীয় ছিল। সঙ্গীতের বেলায় এ সিদ্ধান্তটির সাক্ষ্য প্রমাণ 
দুটতর হল । সুর, অসুর, গন্ধর্ব কিন্রাদি অজ্ঞাত অতীতের ভারতবাসী 
ছিলেন। আর্ধ না যলে তারা কে ? তাহারা অস্রিক বা নিগ্রয়েড 
হতে পারে না কারণ উহাদের বৈদিক আর্যদের সঙ্গে সগোত্র বলে 
কোথায় ও উল্লেখ পাওয়া যায় না । ভারততত্বজ্ঞ পপ্ডিতগণের আর্ধতত্ 
নিয়ে তর্কাতকির ফলে সরল দৃষ্টিভঙ্গীর অভাবই যত গণ্ুগোলের 
কারণ। সিন্ধু সভ্যতার স্থানটিই ভারতের উত্তরপশ্চিম অঞ্চল-_-এ 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । ঠিক সেই স্থানেই এই জাতিগুলির উদ্ভবের 
'পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। তাদের সঙ্গে সিন্ধু সংস্কৃতির সম্বন্ধ ইতিপূর্রে 
অনেক উল্লেখ করেছি এবং বর্তমানেও দেখ। যাবে যে বৈদিক সঙ্গীতের 
বেলায়ও এরাই। এই সমস্ত অঞ্চলে এখনও এদের বংশধরের। বর্তমান 
আছে। তার! এখন মুসলমান, তবু তাদের জাতীয় সংস্কৃতির পরিচয় 
যায় নাই। ১৪৭। সুতরাং এদেরকে সিন্ধু সংস্কৃতির জাতি বলে স্বীকারে 
১৪৬ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ পৃঃ ৩১, ৩২, ৩৬ 
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বাধা কি? বাধা--বৈদিক তর্য্য দ্বারা ভারত আক্রমণতত্ব। এই 
আকমণ তত্ব যে ভুল তাহা ইতিপূর্বে সন্দেহের অতীতভাবে প্রমাণ 
কর! হয়েছে। | 

“মহেঞ্জোদাড়ো খননে পাওয়া গিয়েছে সাতটি ছিত্রযুক্ত বাঁশী 
তন্ত্রীযুক্ত বীণা, বিভিন্ন চামড়ার বাগ্যন্ত্র, একটি নৃত্য শীল! নারীর ক্রোঞ্জ' 
মুক্তি এবং নৃত্যপর নর্তকের ভগ্ন মুত্তি। বাশীর সাতটি ছিদ্র, বীণার গড়ন, 
বিভিন্ন চামড়ার বাগ এবং নর্তক-নর্তকীর নৃত্য ভঙ্গী দেখলে অনুমান, 
করা কঠিন হবে ন! যে তথাকাথিত প্রাগেতিকহাসিক সি্কুসভ্যতার 
চরম বিকাশ যে তাদের হয়েছিল, আরও কয়েক শত বা কয়েক হাজার 
বছর লেগেছিল সে অবস্থায় উপনীত হতে। ক্রমবিকাশের ধারার, 
সন্ধান আমরা একেবারে বৈদিক যুগের গোড়ার দিকে পাই, তার: 
নিদর্শন স্বরূপ আছে, আচিক, গাথিক, সামিক থেকে সম্পুর্ণ 
শ্রেণীর গান। গান অর্থে এখানে বৈদিক লামগানকে বুঝতে হবে। 
বৈদিক সামগানে সাতন্বরের প্রচলন ছিল।” . 

শ্রদ্ধেয় স্বামী প্রজ্ঞানানন্দের উক্ত গবেষণা বিশেষ প্রশংসনীয় । 
তিনি সিন্ধু সভ্যতা! ভারতেরই প্রাচীন সভ্যতা. বলে প্রমাণ করে 
একটি অতিরিক্ত বিশেষণ প্রয়োগ করেছেন যে সিন্ধু সভ্যতা! বৈদিক. 
সভ্যতার পরবর্তী। আমরা ইতিপূর্ব্বে নান! প্রমাণ ও যুক্তিদ্বার! 
দেখিয়েছি যে বৈদিক আধ্য সভ্যতার বয়ন ২৫০০ বছরের 
বেশী হয় না। 

স্বামীজি মহারাজের দৃষ্টিভঙ্গীটি একটু অন্তঠ রকমের। তিনি 
বলেছেন, “ক্রমবিকাশের স্তর যার। মানেন, তাদের কাছে পরিণতির 
দৃশ্য সুপরিচিত। সুতরাং অনুন্নত ও উন্নত, অপরিপুষ্ট ও পুষ্ট এই 
ক্রমধারা অনুযায়ী এতিহাসিক বৈদিক যুগের চেয়ে উন্নত রূপেরই 
পরিচয় পাই, আমরা মহেঞ্জোদাড়ো৷ ও হরাপ্গা। প্রভৃতি সুপ্রাচীন সভ্য, 
বৈদিক নগর গুলিতে |” 
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সঙ্গাতি আগে তার পরে ভাষ। 


স্বামীজি বৈদিক ক্রমধার। থেকে সিন্ধু সভ্যতার ধারাকে অধিকতর 
উন্নত বলেছেন, (অর্থাৎ পরবস্তীঁ) কিন্তু উহার উন্নতির ধারাটি কি-_তাহ। 
বিশ্লেষণ করেন নাই । তিনি বৈদিক যুগে সপ্ত সুর নৃত্যভঙ্গী ও বাঁশী ও 
বীণার বিষয় বিস্তারিতভাবে তার গ্রন্থে আলোচনা করেছেন ; উহাতে 
বৈদিক সভ্যতাকে তুলনামূলক ভাবে সিন্ধু সভ্যতার চেয়ে কিছু 
নিকৃষ্টতার নির্দেশ দেন নাই, স্থৃতরাং বল যায় যে এ বিষয়ে তার 
অনুমান ছাড়া আর কিছু নাই। স্বামী শংকরানন্দেরও গবেষণায় এই 
বিষয় আনুমানিক যুক্তি ছাড়া আর কিছু সার পাওয়া! যায় না । আমর! 
ভাষার আলোচনায় দেখেছি ষে সিন্ধুর ভাষারই ক্রমবিকাশ-__বৈদিক 
ভাষ৷ ও ব্রাক্মীলিপি। ধন্নের ও সংস্কৃতির তুলনামূলক বিশ্লেষণেও দেখা 
গিয়েছে যে সিন্ধুদভ্যতায় তাদের ধন্ম ছিল আদিমাতা ও আদিপিত! 
স্তরের এবং তথন যাজ্জিক সংস্কৃতিটি ছিল অপরিণত। আমাদের 
স্তরবিভাগে, সিম্ধুপভ্যত! দ্বিতীয় এবং বৈদিক সভ্যত। তৃতীয় স্তরের । 
তারপর প্রত্বতাত্বিক ও এতিহাপিক পর্য্যায়ের আলোচনায়ও দেখ গেল 
ষে বৈদিক আধ্য্যর! সিন্ধুলভ্যতারই বিকাশপ্রাপ্ত প্রধান শাখা। 

সিদ্ধুপভ্যতাই যে বৈদিক সভ্যতার জননী--ইহা বিশেষভাবে 
একটি পথক শিরোনামা সুত্রে আলোচনা করেছি-স্ম্থুতরাং এখানে 
উহার পুনরুতক্তি বাঞ্ছনীয় নয়। স্বামীজি সঙ্গীতের উচ্চবিকাশের বিষয় 
বলেছেন বৈদিক সভ্যত! সম্বন্ধে এব« সিদ্ধান্ত করেছেন যে উহা সিন্ধু- 
সভ্যতার চেয়ে হাজার হাজার বছরের প্রাচীন । 

ছন্ন এবং সুর জীবের সর্বপ্রথম অভিব্যক্তি। স্বামীজি নিজেই 
লিখেছেন, “ভারতীয় সভ্যতার আদিমযুগে সঙ্গীত ছিজ মানুষের মনের 
অস্তরতম দেশে লুকানো । প্রকৃতির প্রজা পশুপক্ষীদের কলকণ্ে 
ছিল গানের রূপ অভিব্যক্ত। ন্বর থাকতো! সেই কথায়, বিচিত্র স্রের 
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'সমাবেশী না থাকলেও সাধারণ একটি মাত্র স্বরে ও সরল ছন্দে গানের 
'নৈবে্ঠ সাজাতো সঙ্গীতের স্থপ্রাচীনকালের লোকেরা” ১৪৮ 


স্থতরাং দেখ! যাচ্ছে যে ভাবার জন্মেরও আগে হয়েছে ছন্দ ও 
স্থরের স্থ্টি। বৈদিক ভাষার নামও ছান্দস। ছন্দ থেকেই বেদের জন্ম । 
জেন্দাবেস্তার ও ( ছান্দ-উপস্থা ) জন্ম ছন্দ থেকে । ছন্দোবদ্ধতা হবার 
আগেই হয়েছে স্বরের স্থষ্টি। পুথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন ভাষাগুলির 
রূপ কবিতার ছন্দে গাথা । উহার নামও গাথা। গছ্ভ পরের স্থষ্টি। 
ইতিপৃব্বে আমরা দেখেছি, বৈদিক গাঁথা, বৈদিক মন্ত্রের চেয়ে আরও 
প্রাচীন। গাথাগুলি প্রাধ্বৈদিক এবং সি্ধু-যুগের। এই হিসাবে 
বৈদিক সভ্যতার পত্তন হবার আগে মানবজাতির হাজার হাজার 
বছর কেটে গিয়েছে । ঘরবাড়ী করে মাটীতে বাসা বাড়ী করার 
সময়েই মানুষ সভ্যতার মুখ দেখেছে । তার আগে ছিল মানুষের 
যাযাবর জীবন। যাযাবর জীবনেও মানুষ ছন্দ ও গানের স্তরে ও 
নৃত্যে ও তালে আনন্দের উচ্ছাস জানাত। আদিম অসভ্য জীবনেও 
স্বর ও ছন্দ ছিল। 


ভারতীয় জাতির সভ্যতার প্রথম যুগে, অগ্রির মাধ্যমে দেবতাঁর 
প্রতি বলিদান এবং নৃত্যগীত ছিল। ইহা এঞ্খনও আদিম জাতিদের 
মধ্যে বর্তমান। এই বলিদান থেকেই গ্রাম্য স্যতায় পাথরে নৈবেছ্য 
উৎসর্গ এবং শুবন্তোত্র প্রচলিত হয়। উহাই গ্রাম্য সভ্যতার ধন্মচচ্চা । 
এই স্তর হ'ল-প্রস্তর যুগের এবং তাত যুগের প্রথম দিকের। 
এই স্তরে, ভারতীয়দের তথ। মানবজাতির পক্ষে হাজার হাজার বছর 
কেটেছে। এই সময়ে বাশা নৃত্য এবং বীণা, ঢাক ইত্যাদির স্য্টি 
হয়েছে । এই গুলির ব্যবহার ভারতীয় আদিম সমাজে এখনও 
আছে। তারপরে দ্বিতীয় স্তরে নাগরিক সভ্যতার সময়ে যে এ সঙ্গীত 
বিশেষভাবে .বিকাশপ্রাপ্ত হয়েছে তাহ|তে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। 


১৪৮ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি, শ্বামী প্রজ্ঞানাণন্দ পৃঃ ১২১ ১৬ ও ১৯. 
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বীণা সুমেরে পাওয়। [গয়েছে ইহা! স্বামীজির উদ্ধংতিতেই আচ্ছে। এই 
যুগে যখন মেয়েদের মুখেমাখার জন্য রংএর প্রচলন হয়েছে, নানারকম 
অলংকারের প্রচলন হয়েছে তখন তাদের নৃত্যের ভঙ্গীটি দেখে আশ্চর্য্য 
হওয়ার কারণ দেখিনা । সিম্কৃতীর থেকেই স্ুুমেরের বেহরীন দ্বীপে: 
রংএর রপ্তানি হয়েছিল- ইহা! ডাঃ মোডে দেখিয়েছেন । 

এই যুগেরই লোক --গন্বর্ধ, কিন্নর, অপর, রাক্ষস প্রভৃতি জাতি।' 
এদের নৃত্যগীতে পারদ্িতা জন্মানর বহু পরে বৈদিক যজ্ঞের প্রচলন 
হয়েছে। যখন যজ্ঞ সংস্কৃতির প্রচলন হয়েছে তখন এই সমস্ত জাতি. 
বৃহত্তর জাতির অন্তর্গত হয়ে পড়েছে । তখন সুর ও অস্ুর গন্ধব* কিন্নর 
একজাতিভুক্ত হয়ে যজ্ৰীয় সভ্যতা ও ভাষা গড়ে তুলেছে। ক্রমশঃ 
এই প্রাচীন জাতিগুলির পিতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ দেবতার স্থান অধিকার 
করে, অতিমানবতার স্তরে পৃজিত হতে আরম্ভ করেছেন। ভারতীয় 
চিন্তাধারার ইহাই গতানুগতিক প্রথা । স্ুর, অস্থুর, রাক্ষস যস্ফ”, 
নাগ প্রভৃতি জাতি এই ভাবেই দেবতার স্থান অধিকার করেছেন ।. 
এ বিষয় যথাস্থানে বিস্তকৃতভাবে আলোচিত হয়েছে । 


স্বামীজির “বৈদক কালের” মত 


বৈদিক যুগ সম্বন্ধে যে ধারণা করা হয়েছে উহাও ঠিক নয়।, 
আমি ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে বৈদিক মন্ত্রগুলি হচ্ছে সঙ্কলন। 
উহার রচনাকাল বন্ুপুর্ব্বের এবং এ রচনাকালের মধ্যে সকলগুলি 
মন্ত্রই এক কালের নয়। বিভিন্ন যুগে উহার রচনা হয়েছে । উহার 
মধ্যে কতকগুলি নিশ্চয়ই গ্রাম্যসভ্যতার স্তরে রচিত হয়েছে, কারণ 
এ সময় মন্ত্রের আরম্ভ হয়েছে । এই স্তর বৈদিক. প্রথম স্তর থেকে 
'ছু'চার হাজার বছর আগে হওয়া অসম্ভব নয়। স্ৃতরাং বেদের হুচারটি 
মন্ত্র সম্বন্ধে গবেষণ। করে বেদের বয়স নির্ণয় করা অসম্ভব কাজ ॥- 
এই হিসাবে সঙ্গীতের বিকশিত অবস্থাকে বেদের পরে বল! চলে. 


তৃতীয় অধ্যায় [২৪১ 


কিন্ত শুধু।একটি বিষয় নিয়েন এই গবেষণা কুরলে বেদের অন্চান্ত 
সংস্কৃতি এবং ভাষাতাত্বিক ও প্রত্বতাত্বিক তত্বকে মিল করা যাবে না। 
সেখানে গৌজামিল দিয়ে চালালে ঘা৷ অবস্থা হয়_এখন তাই 
অবস্থা হয়েছে। 

স্বামীজি ডাঃ উইনটারনিজের যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তাতে তিনিও 
এই কথাই বলেছেন। 

“ডাঃ উইনটারনিজ অধ্যাপক ব্লুমফিজ্ডের মত উদ্ধৃত করে আবার 
বলেছেন, শ্রদ্ধেয় বুমফিল্ড প্রমাণ করেছেন যে খখেদের ৪০০০০ পদের 
মধ্যে ৫০০০ পদের পুনরুক্তি দেখা যায়, সুতরাং সংকলনের আগেও 
খথেদের মন্ত্রের অস্তিত্ব ছিল-এ কথা৷ ধরে নেওয়া যায় এবং সেদিক 
থেকে খঞ্থেদের মন্ত্রগুলির বয়স আরও প্রাচীন (£৯ 1)1900 ০£ 
[79190 11608016 ৬০]. | 031. ৬106 2190 অধ্যাপক অবিনাশ- 
চক্র দাস, 12501010018 (0, 92,) 090. ৬ ৫৬1) ১৪৯ 

সুতরাং দেখা যাচ্ছে স্বামীজির মত অনুসাবেই ৰলা যায় বেদের 
কতকগুলি মন্ত্রের পরে সিম্ধুসভ্যতার নৃত্য, গীত ও বাছের স্থষ্টি হয়েছে, 
তবে মোটামুটি ভাবে সিদ্ধু সভ্যতাই বৈদিক সভ্যতার জন্মদাতা । 


প্রাচীনতম ভারতীয় ভাতার সঞ্চরণ 
সঙ্গীত সংস্কৃতি 


দ্প্রঝেধচন্দ্র বাগচি লিখেছেন, “সমুদ্র পথে ভারতীয় সভ্যতার ধার! 
ইন্দোচীন, কন্ুজ, চম্পা, শ্যাম, যবদ্ধীপ, বলিছীপ প্রভতিতে বিস্তৃতি 
লাভ করেছিল। স্থলপথেও ভারতের উত্তরপশ্চিম-সীমাস্ত প্রদেশ থেকে 
সুরু করে মধ্য এসিয়ার বিভিন্ন জাতির ভেতর ভারতীয় সংস্কৃতির বীজ 
রোপিত . হয়েছিল ৮ জিনগপ্ত ৫২২ খু গান্ধারের রাজধানী পুরুষপুর 
( পেশোয়ার ) নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিত৷ বদ্রসার ছিলেন 


১৪৯ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ পৃঃ ৭৬। 


২৪২ সভ্যতা ও ধন্শের ক্রম বিকাঁশ ৫ 


গাঙ্ধারের প্রধান মন্ত্রী। কপিশা ছিল এসময় গান্ধার। অপেক্ষাও 
সমৃদ্ধিশালী, তার কারণ ভারত থেকে উত্তরবাহিনী প্রধান পথ কপিশা! 
হয়ে বাহিলিক ও অন্যান্য দেশে পৌছায়।” কপিশার অপর নাম 
কাফির-স্থান ৮ 

“সেকালে ভারত থেকে মধ্য এসিয়া যাবার সব চাইতে প্রশস্ত 
পথ ছিল, ভারতেব উত্তর পশ্চিম সীমান্তে পুরুষপুর থেকে কুভা 
নদীর (বর্তমান কাবুল ) তীর বেয়ে। এ পথ পড়ত আফগানিস্থানে 
এবং তখন এদেশ ভারতের অস্তভূক্ত। গান্ধার, নগরহার, লনপাক, 
উড্ডিয়ান প্রভৃতি রাজ্যগুলির মধ্যে কপিশ! ছিল শীর্ষস্থানীয় । 
কপিশ। ছিল তখন ভারতের গণ্ডতীর ভেতর। সে সব দেশের 
প্রাচীন শিক্ষাদীক্ষাও ছিল ভারতীর, তার প্রমাণ সে দেশের মাটি 
খুঁড়েই পাওয়া গিয়েছে। কপিশা থেকে তিনটা গিরিপথের যে 
কোনটী দিয়ে বাহলীকে যাওয়া যেত। কাবুল হতে ঘোরবান্ধ 
নদীর ধার বেয়ে বামিয়েন পৌছান যায়। কপিশার মত বামিয়েন 
ছিল নানাদেশীয় বণিকদের কেক্দ্রস্থান, কারণ হিন্দুকুশের উত্তরে যে 
সব রাজ্য ছিল, বিশেষতঃ সুগ্ধ, পারশ্ঠ, সমরখন্দ, বাহুনীক--সে সব 
দেশের বণিকেরা ভারতের পথে হয় বামিয়েন না হয় কামিল 
অস্থায়ী বা স্থায়ীভাবে বাস করত।” 

দ্ধৃষ্টীয় সপ্তম শতকের শেষভাগে আরব সৈম্তা নব-সংঘ! 
রাম আক্রমণ করে। সেই বিহারের প্রধান পুরোহিতের! মুসলমান 
ধর্ম "গ্রহণ করতে বাধ্য হন। তাদের প্রভাবে কালিফ ভারতীয় 
গণিত, জ্যোতিষ, আয়ুধেদ ও দশ্নশাস্ত্রে আকৃষ্ট হন। লোক 
প্রেরণ করে সিন্ধুদেশ হতে এঁ সমস্ত পুথি সংগ্রহ করান। এই সব 
গ্রন্থ শীত্রই আরব ভাষায় অনুদিত হয় এবং সে দেশের পণ্ডিতদিগের 
নূতন আলোচনায় উদ্ধুদ্ধ করে। খোটানে যে সবজাতি বাস করত, 
তারা ছিল একটি মিশ্র জাতি। তাদের মধ্যে প্রাচ্য ইরাণীয়, শক, 
শুলিক, ( স্থুদ্ধীয়), চীনা, ভারতীয়, সকল জাতির স্থান 'ছিল। 


তৃতীয় অধ্যায় ২৪৩ 


সেখানে যে ভারতীয়দের খুক প্রাচীন উপনিবেশ ছিল, তাতে সন্দেহ 
নাই। শ্রদ্ধেয় বাগছি আরও উল্লেখ করেছেন, পপ্রাচীন কুচির জাতি 
ভারত থেকে যে শুধু ধন্ম, লিপি, ভাষা! ও সাহিত্য নিয়েছিল 
তা নয়। মধ্য এসিয়ার নানা জাতির মধ্যে সঙ্গীতজ্ঞ হিসাবে 
তাদের বিশেষ খ্যাতি ছিল। তাদের মধ্যে নানা প্রকারের 
যন্ত্রসঙ্গীত ও কগসঙ্গীতের প্রচলন ছিল ।* 

প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু যুগে ভারতের সঙ্গে সুমেরের বাণিজ্য সম্বন্ধে 
একটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন স্বামীজি, উহা! এখানে উদ্ধৃত করছি । এতে দেখ। 
যাবে যে এই সময় সিল্কুসভ্যতাঁও কিভাবে বিস্তুতি লাভ করেছিল । 

দুষটপরর্ব ২৩৮ শতকে সম্রাট হানউটি হুনদের আক্রমণ 
থেকে চীনকে রক্ষা করার জন্ত রাজদূত চানকিয়েনকে পার্বতী 
রাজ্যগুলির সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করতে পাঠান। চানকিয়েন 
আফগানিস্থানের পাব্বত্যপথে একদল বণিককে ব্যবসায়ের জন্ত 
চীনে আসতে ্বখেন এবং জানতে পারেন তারা সেনটু অর্থাৎ 
সিন্ধদেশ থেকে আসছেন। পাঞ্জাব, বেলুচিস্থান, গান্ধার, সিন্ধু 
উপত্যকা, বোলানপাশ, তিববত, খোঁটান প্রভৃতির মধ্য দিয়ে চীন 
এবং অন্তান্ত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশগুলির সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ 
ছিল। ভাঃ বুকে বলেছেন 2 *** 1206 001 50105 10661 
00852 51613611095 ০2182019655 (%/10101) 816 01 2758 
200100165 0 109 2 55219011096 025০ 2000 2 0056 081160 
[0100 26 005 1690 ০06 70615187) ও৫16 03101) ৬৪৪ ৪. 061206 
০6 00100106106 80006 4 015 60094987505 56815 85০ (0০০902- 
091901৬5 £6119100 (1945 0. 1935).৮ 

তাছাড়া তিনি একটি সুপ্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার কথা 
উল্লেখ করেছেন ও যেটি চীন, ইরাণ, সিরিয়, ইজিপ্ট প্রভৃতির 
মধ্যেও অখণ্ডভাবে বর্তমান ছিল এবং সেই সভ্যতার বয়স হৰে 
অন্ততঃ খু পৃঃ ৪০০০ বছর । ন্তিনি আরও লিখেছেন, “4৯ ০0397 


২৪৪ সভ্যতা ও ধর্খের ক্রম বিকাশ 
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সিন্ধু সভ্যত। ও বৈদিক আধ্যদের সঙ্গীতচ51 

ভাষা যেমন ধ্বনি বা নাদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত,. তেমনি ভাবে 
নুর এবং সঙ্গীতেরও মূল--ধবনি বা নাদ। ধ্বনি বা নাদ সম্বন্ধে উল্লেখ 
করেছি। ভাষার আলোচনার সঙ্গে সঙ্গীত অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত । 

ইন্দ্রিয়ের অতীত সূক্ষ্ম নাদ বা কারণ শক্তি থেকে বিশ্বজগৎ স্ষ্ট)। 
জুল ইন্জ্রিয়গ্রাহয শব্দ ব৷ ধ্বনি ছন্দোবদ্ধ হয়েই স্থষ্টির উদ্ধোধন হয়। 
এ ছন্দোবদ্ধ ধ্বনি কণ্ঠে স্বররূপে বিকশিত হয়। স্বরই ক্রমবিকাশ 
বর্ণরূপে বিধিবদ্ধ হয়ে মানবের লিপিবদ্ধ ভাষারূপে প্রকাশিত হয় এবং 
স্থরবদ্ধ হয়ে সঙ্গীতরূপে বিকশিত হয়। ছুয়েরই মূলই সুক্ষ নাদবা. 
উদগীথ বাঁ প্রণব। 

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ লিখেছেন, “্ছান্দোগ্য উপনিষদে, প্রথমে 
ওষ্কারকে উদগীথরূপে উপাসনা করার উপদেশ দেওয়া ' হয়েছে। 
দ্বিতীয় মন্ত্রে ওম্‌ এই পবিত্র অক্ষরটি প্রথমে উচ্চারণ করে উদগান 
করা। সেইজন্য ইহা উদগীথ। তৃতীয় মন্ত্রে উদগীথকে, সাম বেদে 
রস বা সারাংশ বলা হইয়াছে । 

গান ও সঙ্গীতিক স্বর সম্বন্ধে বেশীর ভাগ উপনিষদের সিদ্ধান্ত 
যে বাক ও প্রাণের/সংমিশণেই স্বরের স্থপ্টি ; স্বর সামগান ও নী 
১৫5090008৮৩ 061180 2,1357136. 


তৃতীয় অধ্যায় ২৪৫ 


সকল গানেরই আশ্রয়। স্বর সাধনার উদ্দেশ্ট শক্তিকে জাগ্রত কর! 
ও আধ্যাত্মিকতার চরমবিকাশকে লাভ করে জন্ম মৃত্যুরূপ প্রহ্েলিকার 
পারে যাওয়া ।” ১৫১ 

“সাম শবে সর্বদাই গান বুঝায় । খকমন্ত্রে প্রথমাদি সাতটি স্বর 
সংযুক্ত করে সামগান করা হোত। 

ব্রাহ্মণ ও সংহিতার যুগে যাগ যজ্ঞের প্রচলন ছিল। কন্মকাণ্ড 
নিয়ে মানুষ তখন বিত্রত, অথচ ধণ্ম, আধ্যাত্মিকতা, ভগবান, অষ্টা, 
স্থষ্টি, ভালমন্দ, ইহলোক, পরলোক, কাধ্য কারণ প্রভৃতি ধারণ! 
মানুষের মধ্যে জাগ্রত ছিল। যাগযজ্ঞরূপে কন্মানুষ্ঠানের পিছনে ছিল 
স্বর্গ লাভের কামনা-_পাথিব স্থুখের আকাজ্্ষা। তখন সঙ্গীত, গাথ। 
স্তোত্র, স্তোভ, স্তোম প্রভৃতির আকারে বিক।শ লাভ করেছে অথচ 
স্তোক্র, বেদপাঠে, গানে প্রথমাদি সাত স্বরের মিতালী ছিল। অভিজাত 
গানের প্রসারতা গোড়াকার দিকে ছিল-কেবল হোতা, অব্রযু? 
উদগাতা৷ ও ব্রাহ্মণের ভেতর। নচেৎ লোকসঙ্গীত ব। দেশী গানের 


প্রচলন তো সব্ব সাধারণের ভিতর ছিলই ।৮ 
“মতঙ্গ (নবম শতকের কিছুপরে ) তার বৃহদ্ধশীতে লিখেছেন, শবর 


পুলিন্দ, কাস্বোজ, বঙ্গ, কিরাত, অন্ধ্র, দ্রাবিড় প্রভৃতি জাতিদের মধ্যে 
চার স্বর যুক্ত গানের-__তথ। দেশী গানের ছিল প্রচলন । মতঙ্গ দেশী ও 
মার্গ সঙ্গীতের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করেছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় 
দেখ। যায়, মতঙ্গ একদিকে যেমন শবর কাম্বোজাদি জাতির গানকে 
কৌলিন্ড দিতে অন্বীকার করেছেন, অপর দিকে তেমনি মার্গ শ্রেণীর 
মধ্যে আভীরি, চ্ছেবাটি, গুর্জরী, কান্বোজী পুলিন্দিকা, শবরী দ্রাবিড়ী, 
সৈঙ্ধবী, পৈরালী, বাঙ্গালী, ঠন্ক, কৌশিকী প্রভৃতি রাগকে অভিজাত 
বলে গণ্য করেছেন । “আমাদের মনে হয় মতঙ্গের সিদ্ধান্ত আপাততঃ 
যুক্তিসিদ্ধ বলে মনে হলেও, অনুসন্ধানী এঁতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরি 
প্রেক্ষিতে দেখলে, তার। কৌলিন্ত পাবার পথে উপেক্ষনীয় হয়তে৷ 
১৫১ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি পৃঃ ৬২১ ১০৪১ ১১২। 


২৪৬ সভ্যতা ও ধন্মের ক্রম বিকাশ 


নাও হতে পারে, কেননা এ সব দেশ ও জুাতিও সংস্কৃতির আলোক 
দিয়ে, ওদের সঙ্গীতকে যথেষ্ট পরিমাণে সমৃদ্ধ করেছিলেন । ১৫২ ্‌ 

স্বামীজির এই স্বীকৃতি দ্বার প্রসঙ্গতঃ বল! যায় যে স্বামীজির 
মনে সিন্ধু সভ্যতা, বৈদিক সভ্যতার পরবর্তী এই চিন্তাধারা থাকায়, 
তিনি খোলাখুলিভাবে এই ভারতীয় সংস্কৃতির জাতিগুলিকে পৃথকভাবে, 
চিন্তা করেছেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহার! সিন্ধু সভ্যতার মূল জাতি 
এবং সেই জন্যই সঙ্গীতের মুল ধারাকে ইহার! ধারণ করে রেখেছেন । 
ইহারাই ইহার উদ্ভাবক । 


সঙ্গীতের মুলতত্ব যোগীশিব 

“মুক্ষ্মনাদ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। সমস্ত ইন্ড্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করিয়া 
অন্তরে উহার অনুভব করিতে হয়। ্তুক্ষ্ম আন্তরনাদ হইতে স্ুক্ষ্রবর্ণ 
সকলের উৎপত্তি। উহারা আন্তরমাতৃকা। ষট্চক্রভেদী সাধক 
ক্রমশঃ উহাদের লয় করিয়া উহাদিগকে আন্তরবিন্দু পরাবাকে লইয়! 
আসেন। পরে খিন্দুভেদ করিয়া পরমগুরু পরমশিবের সহিত 
মিলিত হন। যাহারা এই আস্তর নাদবিন্দ্ুর তত্ব এবং আস্তরনাদের 
আদর করেন, তাহারাই প্রকৃত সঙ্গীতজ্ঞ। সেইজন্য সঙ্গীতের 
আদিগুরু জর্ধ্বত্যাণী মহাদেব নাদকে ললাটে ধারণ করিয়া আছেন। 
মহাদেব সঙ্গীতের বা সম্যকগীতির তত্বজ্ঞ। যেমন গায়কগণ রাজার, 
গুণগান করেন, সেইরূপ নামরূপাত্বক এই জগৎ রাজ-রাজেশ্বর 
স্বপ্রকাশ চৈতন্তের গুণগান করিতেছে । মহাদেব ইহা জম্যক 
অবগত হইয়া তন্ত্রশান্ত্রে শিষ্যগণকে সেই গীতিই শিক্ষা দিয়াছেন। 
অপৌরুষেয় বেদও সেই শিক্ষা দিতেছেন।”  ( অদ্বৈতামৃতবধিণী ;, 
অমূলপদ চট্টোপাধ্যায়, পৃঃ ১০০, ১০২, ১০৩) 

উক্ত উদ্ধৃতি নাদতত্বের ব্যাখ্য।। 

তত্বের দিক থেকে এই ব্যাখ্যা, পরবর্থীকালের, কিন্তু শিবের যোগ-- 


বিদ্যা এবং তন্ময়ত্ব প্রাচীন সস্কৃতি। ইহাই সন্ধুসভ্যতার যোগীশিবের 
১৫২ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি, পৃঃ ৮৮৩১ ৮৬১ ৮৭১ ২০১ ২১১ ৩২ । 


তৃতীয় অধ্যায় ২৪৭ 


আত্মপ্রত্যয় বা জ্ঞানের প্রকৃত তাৎপর্ধ্য । ইহা প্রমাণ হয় যে মতঙ্গের 
সিদ্ধান্তের ' সঙ্গে স্বামীজি একমত হতে পারেনঞ্লাই। ইহার কারণ 
এই তথাকথিত অনাধ্যরাগগুলি বৈদিক ইন্দ্রসস্কৃতির আধ্্যকর্তৃক 
প্রবর্তিত ন! হওয়ায় ব্র্মণাসমর্থক মতঙ্গ ইহাদিগকে অনার্ধ্য বলেছেন। 
প্রকৃতপক্ষে ইহা সিঙ্ধুস-স্কাতর জাতির নিদর্শন। শব্দতত্জ্ঞান 
শিবের নিজস্ব । সঙ্গীতের অষ্টাই হলেন শব্খতব্জ্ঞ শিব। আর এই 
শিবই সিন্কুসভ্যতার আদিদেবতা যিনি গন্ধর্, অপ্নর, রাক্ষস, 
সুর এবং অস্থুর, যক্ষ, কিন্নর--সকলের উপাস্ত আদিদেবতা--মহাদেব, 
মহান্অস্গুর বা অহুরমজদ। | । 
।সন্ধুসভ্যতায় নটরাজ ন্ৃত্যুপর মানবের মৃত্তি পাওয়া গিয়াছে ॥ 
স্বামীজি লিখেছেন, “ডাঃ নরেন্দ্র নাথ লাহা উল্লেখ করেছেন 
[02 90812 23 01656-1558060 0: 0015০-৮9050 200 22 
0১90 0296 16 15105210650 005 5040560] 91558. 1902919. 
ডাঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ও বলেছেন, 400৩ 99015 01 ৪. 10816 
0910001 50910)017)5 00 1019 115176 159 10 006 1606 169 
19156010151) 15 006 91006960101 51৬8 19082519.+ 
এই মৃত্তিটি নটরাজ শিব হোন বা না হোন, ইহা যে পরবন্তীযুগের 
বিখ্যাত নটরাজ নৃত্যের নিদর্শন তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই । 
“শিব ন্ৃত্যগীতবাছের স্যপ্টিকর্তা তিনি বর্ণকষ্টা। নন্দিকেশ্বরের 
ধ্যাননৈত্রে শিব নটরাজের মৃত্তি,পরিস্ফুট ছিল । সেজন্য তিনি নটরাজের 
ডমরুধবনি বর্ণস্থষ্টির মূলে প্রধানত: দিয়েছেন। অ+ ই, উ, ন বর্ণগুলিকে 
১৪টি পর্য্যায়ে ভাগ করে তিনি তাদের নাম দিয়েছেন শিবস্ত্র ব 
মহেশ্বর স্থুত্র। ১৪টি পর্য্যায়ের মধ্যে অঃ ই, উন থেকে হল পধ্যস্ত সমস্ত 
স্বর ও স্পর্শবর্ণগুলি নিহিত। ডাঃ ভাণ্তারকার ও পণ্ডিত ভাগবত 
বলেছেন, .সকলের চেয়ে প্রাচীন সংস্কৃত অক্ষর ২০টি; ৫ অর্থ-_ স্বরবর্ণ, 
+৫, নাসিকাবর্ণ+৫, গুরুবর্ণ+হয় বরট লন, ঞ ম উননম্‌, খ, ভ, এ, 
ঘঢ়ধন্। শষ সয়, হল বর্ণগুলি পরে যুক্ত হয়।” 


২৪৮ সভ্যতা ও ধন্মের ক্রম বিকাশ 


প্রসঙ্গতঃ বলা যায় যে বৈদিক ব্যাকরণ স্থষ্টি হওয়ুর আগে 
সঙ্গীতের সৃষ্টি হয়। (সই সময়ই এই' সঙ্গীতের স্বর, মাতা! স্থির 
উদ্যোগ । ইহা বর্ণের আদিপরিকল্পনা । 


'বৈদ্ধিক ভাষা ও সংস্কৃত ভাষ! পু্থক 

ডাঃ এম কৃষ্ণমাচারিয়ার তার 17156015 0£ 018991081 9217907 
11057980015 পুস্তকে উল্লেখ করেছেন, এতরেয় ব্রান্গণে কতকগুলি 
গাথার উল্লেখ আছে, সেগুলির রূপ বেশ প্রাচীন বলে মনে হয়। 
তাই ভাষার ভ্রমবিবর্তনের যুগকে সাধারণতঃ কয়েকটি স্তরে বিভক্ত 
করা যায়। (১) খখেদ সংহিতা, যজুবেদের মন্ত্রভাগ-_-ও অথব বেদের 
আদিভাগগুলি নিয়ে বৈদিক যুগ, (২) ব্রাহ্মণ সাহিত্যগুলির যুগ 
(৩) নিরক্তকার যাক্ষ ও পানিনির যুগ । তারপর কাত্যায়ণ ও পতঞ্জলি 
প্রভৃতির যুগ। তারপর সাংস্কৃতিক ব1 ০1893108] যুগ ।৮ ১৫৩ 

ইতিপুর্বরবে আমরা এবিষয়ে উল্লেখ করেছি। সংস্কৃতভাষাকে 
বৈদিক ভাষার সঙ্গে একক্ষেত্রে নামিয়ে বিশ্লেষণ করা যুক্তিযুক্ত নয়। 
বৈদিক ভাবা--মান্ত্রিক ভাষা এবং সংস্কৃত-_ভাব। সাহিত্যিক ভাষ৷ ॥ 
বৈদিক ভাষার ব্যাকরণ থেকে সংস্কৃত ব্যাকরণের উৎপত্তি হলেও, 
উভয়ের ব্যাকরণ পৃথক । পাঁণিনিও এই পার্থক্য ত্বীকার করে বৈদিক 
ভাষার জন্ পৃথক অধ্যায় স্থষ্টি করেছেন। বৈদিক ব্যাকরণ অতি প্রাচীন। 
মাহেশ ব্যাকরণই সব্বাপেক্ষী, প্রাচীন বৈদিক ব্যাকরণ ! এবিষয়ে 
পুর্বে আলোচনা করা হয়েছে । স্থতরাং মহেশ যে ভাষার স্থষ্িকর্তা, 
ইহা নন্দিকেশ্বরের ধ্যাননেত্রের চিন্তা নয়, ইহা! এঁতিহা।সক ক্রমবিকাশ । 


টক্ক রাগ 
তারপর “ভৈরবী রাগ বা ভৈরব রাগও শিবের নামের সঙ্গে যুক্ত 
দেখ। যায়__ইহাও উপেক্ষণীয় নয়। একটি রাগের নাম টক-_রাগ। 
গন্ধরর্ব দেশের অর্থাৎ গান্ধারের সঙ্গে তক্ষজাতির সম্বন্ধ বিষয়ে ইতিপূর্বে 
১৫৩ সঙ্গীত ও সংস্কৃতি, পৃ ১৮২১ ১৮৩১ ১৮৪ 
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উল্লেখ কূরা হয়েছে। সেজন্য মনে হয়, ট্ক রাগও গান্ধারের আদিবাসীর 
দ্বারা স্থষ্ট হয়েছে । এতে মনে হয় এই রাগটিষ্ড সিম্কুসভ্যতা-সমুস্ূত। 
(ভৈরব রাগ 

স্বামীজি লিখেছেন,« সত্যই বৈরো” যদি ভৈরে। বা! ভৈরব রাগের 
নামান্তর হয়, তবে খুষ্ীয় ষষ্ঠশতকে এর সন্ধান পাওয়া যায় জাপানে। 
অথচ বৃহদ্বঘশী বা সঙ্গীতমকরন্দের আগেকার কোন বইয়ে ভৈরব 
রাগের উল্লেখ পাওয়া যায় না। সঙ্গীতমকরন্দে ভৈরবরাগ সম্বন্ধে 
পাওয়া যায়, ভূপালো। ভৈরবশ্চৈব শ্রীরাগ ইত্যাদ্রি।” ভৈরব-_-শিবের 
রুত্রমূণ্তি; স্থৃতরাং মনে হয় নটরাজ 'শিব, যিনি প্রলয়ের ন্ৃত্যশীল, 
তারই নামে ভৈরবরাগের স্থ্টি হয়ে থাকবে। অবশ্য এবিষয় 
বিশেষজ্ঞদের আলোচ্য । আমাদের উল্লেখ করেই ক্ষাস্ত হতে হবে, 
মন্তব্য চলবে না। তবে স্বামীজি যখন ইহ! উল্লেখ করেছেন, তখন 
আমর! ইহার প্রতি বিশেষজ্ঞের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। 

স্বামীজি লিখেছেন, “শ্রদ্ধেয় হাভেল উল্লেখ করেছেন, নটরাজের 
তাগুবনৃত্যে প্রকৃতির স্থগ্রিস্থিতি প্রলয় রহস্তই প্রকাশিত।” “বেদের 
রুদ্রই পরে শিবমূর্ভিতে আত্মপ্রকাশ করেছিল। ভারতের শিল্পে তাই 
ভৈরবের আবির্ভাব-্বা! শিবের প্রলয়স্কর রূপ । বাংলার নটরাজের 
মৃত্তি দাক্ষিণাত্যের মৃত্তি থেকে ভিন্ন। রায়বাহাছুর রমাপ্রসাদ চন্দ উল্লেখ 
করেছেন, “নটরাজের মুখমণ্ডল চিত্তবৃত্তির সম্পূর্ণ নিরোধজাত যোগানন্ 
সমাধির ভাব চমৎকার প্রতিবিষ্বিত হইয়াছে । কমণীয় দেহখানি 
ধীর * গম্ভীরভাবে নৃত্যের ছলে বিশ্বলীলার অভিনয় করিতেছে। 
তামিল দেশের স্ুপ্রসিদ্ধ নটরাজ মুক্তিতে গতিশীলত। প্রবলতর | 
থিচিংএর মৃত্তিতে গতির ও স্থিতির-_জ্ঞানের ও কর্দ্দের সামঞ্জস্য সাধিত 
হইয়াছে ।” (মুত্তি ও মন্দির, রমাপ্রসাদ চন্দ পু ১০, ১১) 

গান্ধারের সংস্কৃতি 

পাঞ্জাবের উত্তরপশ্চিমে উত্তরপশ্চিমসীমান্ত প্রদেশ এবং আফগানি- 

স্থানের দক্ষিণাংশ নিয়ে ছিলস্প্গান্ধার বা কম্বোজ রাজ্য। 


২৫০. সভ্যতা ও ধশ্মের ক্রম বিকশি 


গান্ধার কম্বোজের সীমান্না নির্দিষ্ট করা, সম্ভব নয়। এই ছইটি 
রাজ্যের মধ্যেই গান্ধারের সংস্কৃতির খোঁজ পাওয়া যায়। সিদ্ধ- 
ভারতের হরাপ্লা অঞ্চল, এইখানেই পাওয়! গিয়েছে । বৈদিক যজ্ঞ 
সংস্কৃতির লীলাভূমিই গান্ধার। বৈদিক খধিদের মধ্যেই অনেকেই 
এই অঞ্চলের অধিবাসী । এখানকার ভাষাই বৈদিক ভাষা । 
পৈশাচী প্রাকৃতের সঙ্গে বৈদিকভাষার সব চেয়ে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ-_ 
উহা! এই অঞ্চলেরই ভাষা । মহেশ ব্যাকরণ এবং ইন্দ্র ব্যাকরণ 
সম্ভবতঃ এই অঞ্চলেই রচিত। পাণিনির নিবাস এখানে । স্বতরাং 
এই অঞ্চল বৈদিক তথা সংস্কৃত ভাষায় মূল উৎস। 

সিন্ধুর জলবায়ুর পরিবর্তনে যখন এই অঞ্চলের লোক যাযাবর 
হয়ে গেল, তখন এদের ভাষ। ও সংস্কৃতি উত্তরে পশ্চিমে, পুর্বে 
দক্ষিণে__সব্ববনত্র বিস্তুূত হল। এদের মূল বংশধরগণ যারা এই 
অঞ্চলেই পড়ে থাকল, তাঁর! এখনও দারিদ্র্য ও শুষ্ক আবহাওয়ার 
মধ্যে অর্ধযাযাবর অবস্থায় বাস করছে। তারা যদিও এখন 
মুসলমানঃ তবুও তাদের প্রাচীন সংস্কৃতি, এখনও তাদের মধ্যে জীবিত 
রয়েছে । গান্ধারের প্রাচীন অধিবাসীরা অর্থাৎ গন্ধর্বেরা এখন নানা 
শ্রেণীতে বিভক্ত। মেদ, লাসী, লোরা, গেদর, লাইঘা! ইত্যাদি। 
এরা প্রাচীন কিনম্বদস্তীর গন্ধ জাতি ; গন্ধর্দের সঙ্গীতে পারদগ্সিতার 
কথা সংস্কতসাহিত্যে স্থবিদিত। এখন মুসলমান হয়েও এরা! সেই 
বিশেষত্ব হারায় নাই। মুসলমান ধর্মশাস্ত্রে গীতবাগ্ধ কাফেরের কাজ, 
কিন্ত এরা এ বৃত্তিটিকে প্রাণের মতই ভালবাসে । এই ব্যাপারে 
তার৷ মুসলমানী সংস্কৃতি গ্রহণ করে নাই। মরুতীর্থে হিংলাজ” 
গ্রন্থে অবধূত, তীর্থ যাত্রার কথায়, লাসবেলার পথে যখন জলাভাবে 
প্রাণ যায়-যায় অবস্থা হয়েছে, তখন এই অঞ্চলের এক প্রাচীন 
অধিবাসী, সম্ভবত: লাসী সর্দার, তাদের আশ্রয় ও খাগ্ দিয়ে প্রাণ 
রক্ষা করেন। তিনি তাদের সকার করার পর, রাত্রিতে তাদের নৃত্য 
ও গীতে আপ্যায়নের নিমন্ত্রণ করেন। এ আসরে এই মুললমান 
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সর্দরের ছই্‌ কন্তা এবং তিনি,নিজে গীত ও ককম্তাদর নৃত্য দ্বারা. 
অতিথিদের আপ্যায়িত করেন। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করায়, সর্দারের 
জবাব যে এই কাজ তার কুলধর্ম্ন। 

সারওয়ান গেজেটিয়ারের ২৬৮ পৃষ্ঠায় আছে, "1103৮ 0000181 
80113617366 01 0১6 19915 2130 1505 19 090010)0. 4 
10191761891 212)000599 1)11092]6 ড/105 হ11910, 1৬2) 2592101016 
82৮ 002 51001076506 98106, 4৯100510120 06 005 15815105 
01 032081 0: 1,019 01955 71959 019 1015 1810 8100 911355, 
105 50200986925 02361211 916 (111 10010015196, 

এই গেদার জাতি যে প্রাচীন গান্ধারবাসী, তাহা সআাট 
ডেরিয়াসের বিবরণে উল্লেখ আছে। 

£[1)6 [01915101010 06 17210105 1, 20360610705 005 0900 58 
06 ৮0০ 9110৩/179 €11068 £ 002 13190015005 10710901620 
০0৫ 61)5 10010 ৬৪1155%, 01১2 10121011521015 01: 009 £১1910051208, 
৪00 006 923919--006 1১201১16 10050 152 106 (32100109118179 
10617010050 105 17857000609” (739০. ৬115 0,185). 4139 
[19120009 06 1111)00 1২100911570, 3. 1008665১026. 

এই গন্ধব জাতি যাযাবর বৃত্তি গ্রহণ করে বেলুচিস্তান থেকে 
আরম্ভ করে, অক্ষুর উপত্যকা এবং কাশ্যপ সাগরের দক্ষিণতীর 
পর্্যস্ত বিচরণ করত। মেদ প্রভৃতির কাহিনী পারসী জাতির সাম্রাজ্য 
গৌরবের সঙ্গে জড়িত। নু, ঢা. 11500 এর বিখ্যাত পুস্তকে 
এদের এই বিস্তৃতির বিষয় সুন্দরভাবে বধিত আছে। ইহা! 
যথাস্থানে উল্লেখ কর! হবে। 


থান্বাজ ও গান্ধার রাগ অনাধ্য নয় 


“কম্বোজের নাম বিভিন্ন সাহিত্য ও শিলালিপিতে গান্ধারের 
সঙ্গে উল্লেখ দেখা যায় । সঙ্গীতে কম্থোজী, খাম্বাজ বা খামাটী রাগ 


৫২ সভ্যতা ও ধশ্মের ক্রম বিকাশ 


নাকি কম্বোজ দেশ থেকে আমদানী করা--অথচ এই রাগে ৪টির বেশী 
স্বরের প্রয়োগ আঁছে-_অস্ততঃ বর্তমানে। কিন্ত বৃহদ্দশীকার 
কম্বোজকে অনার্য শ্রেণীভুক্ত করেছেন, অথচ কম্বোজকে ঠিক 
'অনার্যযদের দেশ বল! যায় না1 গান্ধারের মত কম্বোজ উত্তরাপথে 
তথা ভারতের উত্তর সীমান্ত প্রদেশে অবস্থিত। এখানে হিন্দুদের 
বসবাস ছিল। জর্জ ইলিয়ট তার 1710901570 200. 0309010150, 
বি আর চট্রোপাধ্যায় ভার 1170. 0016 11010051005 1 
/080199918, শ্রদ্ধেয় ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার তার 0912002তে, 
কম্োজের সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। 
ডাঃ রায়চৌধুরী উল্লেখ করেছেন, 4[200150)9 2095 18৪৬৩ 
10620 2 1001060£ 73121)001010 15910080511 005 1867: 
৬০৫1০ "06103981005 075561০5 0£ 4১955 10 18001509)2 
19 76008771950, 10. মঝঝিমনিকায় (11, 149)৮ (0০116081 
10196019০0৫ /001500 [0019 0. 126), হুয়েংসাং বণ্নিত রাজপুর 
ও কম্বোজ একার্থক। শ্রদ্ধেয় জিমারের মতে কম্বোজী ও মদ্ররা 
নিকটগোত্রীয় ছিল ও তার! ভারতের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে বাস করত। 
অধ্যাপক গ্রীয়ার্সন কম্বোজীদিগের ভেতর ইরাণীদের সাদৃশ্ঠের কথা 
উল্লেখ করেছেন। আচার্য যাস্ক বলেছেন যে কম্বোজ ও প্রাচ্যবাসীরা 
প্রাথমিক সংস্কৃত ও আধ্য এবং উত্তরাঞ্চলবাসীরা প্রাদেশিক প্রাকৃত 
ব্যবহার করত।» 

প্রসঙ্গত বলা যায় যে যাস্কের এই আধ্য, প্রাকৃতভাষী হয়েও 
আর্য এবং প্রাথমিক সংস্কৃতভাষীও হয়েও কম্বোজ অনাধ্য | এ 
কথার তাৎপধ্য বৈদিক আর্য, যারা ভারতীয় যজ্ঞবাদী ছিলেন 
তাদের নামই কয়েছেন আচাধ্য যাঁক্ষ, “আধ্য* বলে। যার। অসুর 
কথা মদ্র বা পারসিক প্রভৃতি--তারা বৈদিক সংস্কতভাষী হয়েও যাস্কের 


১৫১ সঙ্গীত ও সংস্কাতি, ত্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, পু ২৩, ২৪ 
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কাছে অন্যর্ধ্য। এই পৃথক দুষ্টিটার কারণ সুক্পাস্থর বিরোধ_-যাহা 
ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। প্রকৃতপক্ষে ইহারা সকলেই মূলতঃ 
একগোত্রীয় ছিল--এ গোত্র সিন্ধুগোত্র। ইহারা সিদ্ধুগোত্রীয় 
হলে আর গান্ধার, খাম্াজ প্রভৃতি রাগকে প্রাচীন এবং মৌলিক 
বলে গণ্য করতে বাধা থাকে না। 


প্রকৃত অনাধ্যরাগ 


স্বামীজি লিখেছেন, “আদিঅধিবাসী তথাকথিত আদিম অনার্ধদের 
সঙ্গীত নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায় তাদের মধ্যে স্বরসংখ্যার 
প্রয়োগ অতাস্ত কম এবং তাদের দেশী বা দেশীয় মার্গ--ভিন্ন সঙ্গীত 
বল হোত ।” 


পূর্ধে পাশ্চাত্যে ভাষাতত্ব ছিল না । 


পাশ্চাত্যদেশে ভাষাতত্ব সম্বন্ধে আলোচনা খুব বেশ দিনের 
কথা নয়। আধুনিক যুগে ইংরাজী সর্বশ্রেষ্ঠ ভাবা। ইহার 
বিস্তৃতি দিখ্থিদিকে এবং ইহার মাধ্যমে সাহিত্যও বিজ্ঞানের 
জয়জয়কার। ভাষাতত্ব বিষয়ে এইভাষার খর ভারতীয় ভাষার 
কাছে। ভাষাতত্ব বিষয়ে যে শাস্ত্রের আলোচনা! করা হয়, তাহাই 
ব্যাকরণীশাস্ত্র। ভাষার সৌষ্ঠৰ সম্পাদন এবং উন্নতির পরিচয়ই 
ব্যাকরণশাস্ত্র ৷ | 
ব্যাকরণের" ইতিহাস বৈদিক ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত। অনুমান, 
খুষ্ট পূর্ব্ব বাইশ শতকের আগে থেকে বৈদিক ভাষার বিকাশের পরিচয় 
পাওয়া যায়। এই বিষয় যথাস্থানে বল! হয়েছে। ব্যাকরণ একমাত্র, 
বৈদিক ভাষায়ই সর্বপ্রথম প্রবস্তিত হয়। এই সম্বন্ধে [009010196018 
4১106110808 থেকে উদ্ধতি দিছি, €[.1090196103 £9 10117119111. 


2২৫৪ সভ্যতা ও ধন্মের ক্রম বিকাশ 
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ভাষার উদ্দেগ্ঠ 


পাশ্চাত্যের ভাষাশিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল সামাজিক আদ্যন প্রদান, 
রাজকাধ্য পরিচালনা এবং ব্যবসাবাণিজা, আর ভারতীয় ভাষার 
প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল উচ্চারণবিশুদ্ধি--মন্ত্রউচ্চারণের বিগদ্ধত| | 
এই জন্যই পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য ধারার মধ্যে বিভিন্নতার স্থ্টি হয়েছে । 
ভাষা-বিশুদ্ধিকে কেন্দ্র করেই ধর্মীয় উদ্দেস্তঠেও বিভিন্নতা এসেছে। 

ভাষাতত্ব ও ব্যাকরণ অষ্টাদশ শতক পধ্যস্ত পাশ্চাত্যে প্রয়োজন 
. হয় নাই কারণ শব্দের ব্যবহারযোগ্য সামাজিক যোগ্যতাই ছিল 
পাশ্চাত্যের ভাষার লক্ষ্য । শব্দের বিশুদ্ধত। সেখানে গৌণ। 


১৫৪ [05০10 41036100909) 1, 718. 


তৃতীয় অধ্যায় | ২৫৫ 


বতট্কু শব্দ সম্বন্ধে জ্ঞান দরকার ছিল--আভিধান এবং কোষ ছাড়! 
আর কিছুর যে প্রয়োজন আছে, তাহা তাদের চিন্তায় আসে 
নাই। 


ভাষার সংজ্ঞা 


এখনও যে ভাষা শব্ের অর্থে এ উদ্দেশ্তকেই লক্ষ্য কর! হয়েছে, 
তাহা! চ:0০/০101619 711091108 থেকে যে ভাষার সংজ্ঞাটি 
উদ্ধৃত করছি, তাতেই বুঝা যাবে । 

“12105199519 2 8962100 01 5010%6106101021 500৮2 01 
৮/11662) 9512210015 170% 00622513101) 06 10010090 102110959) 98 
79100109065 06 ০016016১ (01001000109. 

এখানে দেখা যায় যে, ভাষার সীমান] অত্যন্ত সঙ্গীর্ণ ঃ (১) ভাষ। 
হবে মানুষের ভাষা । (২) সামাজিক সমপ্তির মানুষ হওয়া চাই। 
€৩) লৌকিক আচরণই (00721101581) ভাষার মূল বলে ' ধরা 
হয়েছে। (৪) উচ্চারিত বা লিখিত চিহ্ন হওয়া চাই। (৫) 
উহা দ্বারা সংস্কৃতির চিহ্ুগুলির সঞ্চারণ বা আদান প্রদান কর! হয়। 
স্থতরাং এই সংজ্ঞা দ্বারা শব্দের মূল তত্বের কোন প্রয়োজনীয়তা 
বুঝায় না। 'ভাষাটি যেন একটি শ্রোতধারা, তার মূল দেখার 
দরকার নাই । গা ভাসিয়ে পার হতে পারীাই যেন উহার উদ্দেশ্য | 
ভাঞ্বতীয় ভাষার উদ্দেশ্য ভাষার উৎস সন্ধান। যে শব্দটি মুখগহবর 
থেকে নির্গত হল, উহ কি, কেমন করে নির্গত হল এবং উহার 
পরিণতিই বা কি-_ইহার অনুসন্ধান করেছে বৈদিক ভাষা । এই 
অনুসন্ধানের ফলে ভ!ষার বিশুদ্ধি করেছেন আধ্য খধিরা। বৈদিক 
ব্যাকরণের-_ ক্রমবিকাশ, ইহার শব্ধতত্ব,র বর্ণতত্ব, সুর, বল, ছন্দ 
প্রভৃতি অসংখ্য বৈজ্ঞানিক তত্ব, এই বৈদিক মন্ত্র বিশুদ্ধিকে লক্ষ্য 
করে সৃষ্টি কর! হয়েছে । ভারতীয় ভাষাতব্, মূল উৎস আবিষ্কার 


২৫৬ সভ্যত! ও ধর্খের ক্রম বিকাশ 


করার ফলে শুধু মানুষের ভাষাই নয়-জীবমাত্রেরই শব্দ এই 
ভারতীয় ভাষাতত্বের আলাচনা গণ্ডীর মধ্যে আনার কোন অসুবিধা 
নাই। এই ভাষা শব্দতাত্বিক, ধ্বনিতাত্তবিক, সাবর্জনীন, সর্বাত্মক ও 
আধ্যাত্মিক । 

মুখ নিস্থত শব্দকে বৈখরী শব্দ বলে। ইহার আন্তর প্রকাশে 
যে পশ্যন্তী, মধ্যমা ও পরাশব্দের পরিচয় আছে-_উহাই অধ্যাত্মিক 
শব বা অনাহত শব্দ । এ অনাহত শব্দের আরোহ-ক্রমিক-ধারা__ 
উহাই আধ্যাত্মিক সাধনার ক্রম । 

বৈখরী শব্দ নিয়েই শব্দশান্ত্র। ভারতে এই শব্শাস্ত্র সবচেয়ে: 
উচ্চস্থান লাভ করেছে। দ্বাদশভিবর্ষে ব্যাকরণমধীতে।” বার 
বছর ধরে শুধু ব্যাকরণই পড়তে হয়। ব্যাকরণের নাম শব্দশাস্তর।. 
শব থেকে কি ভাবে ধ্বনিতাত্বিক বর্ণ উৎপন্ন হল--এ বিবয়, 
হরেনবাবু আলোচনা করেছেন--উহার কিছু কিছু উদ্ধত করে 
দিয়েছি, বিশেষভাবে জানতে হলে তাহা এই গ্রন্থে স্থান দেওয়। 
অসম্ভব । ভবে শ্রদ্ধেয় অমূল্যচরণ বিদ্াভূষণের বৈদিক ব্যাকরণের 
ভ্রমবিকাশের গবেষণা থেকেও উহা যথাস্থানে উদ্ধৃত করেছি। 


ধ্বনিতান্বিক ভাষা 


পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা বলেন যে তাদের ভাব ধ্বনিতাত্বিক তাদের 
বর্ণলিপিও ধ্বনিতাত্বিক। এটি যে ভাবে তারা নডিকতত্ব স্যষ্টি 
করে আধ্যত্বের গৌরবে ভাগ বসাতে চান, ঠিক সেইভাবেই তাদের 
81019919€কে 01100060০ বলে পরিচিত করে থাকেন । 


পাশ্চাত্য ভাষ! ধ্বনিতাত্িক নয় 


ধ্বনিবিদ্ভাকে 0180096605 বলা হয়। [20০50100619 31766273 
1০8 তে ইহার সংজ্ঞা এইরূপ দেওয়া হয়েছে; ৮2110105005 ঠ5. 
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পাশ্চাত্য ভাষার যূলে ফিনিসিয়, গ্রীক ও রোমান ভাষা এবং 
অক্ষর। পূর্বেই বলেছি_ে এই ভাষায় অক্ষরের মূলে চিত্রাক্ষর 
এবং এ চিত্রাক্ষরের সংখ্যাঁধিক্যের লাঘবের জগ্ত সংক্ষিপ্ত অক্ষরের 
স্থষ্টি। * এই অক্ষরের সঙ্গে ধ্বনির কোন সম্বন্ধ ছিল না। ইহার একটি 
অক্ষরের নানারকম ধবনি। একধ্বনিবিশিষ্ট অক্ষর এই ভাষায় 
অল্প। স্থৃতরাং মূল ধ্বনি হিসাবে পাশ্চাত্য ভাষার অক্ষরের, বৈদিক 
বা সংস্কৃতমূলীয় প্রাচ্যভাষার সঙ্গে কোন ক্রমে তুলন! চলেনা । 

ইতিপুর্রবে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ভারতীয় ভাষার নিকট খণ 
স্বীকারের কথা উল্লেখ করেছি। এই সমস্ত পণ্ডিত ভারততত্বজ্ঞক এবং 


খ্যাতিমান । ইহাদের -মত গ্রহণ কন্ুরন নাই আর একদল পণ্ডিত 
৯ ৭ 


২৫৮ সভ্যতা! ও ধর্মের ক্রম বিকাশ 


আছেন তারা নিয়েছেন নডিকতন্ব। নন্ডিক তত্ববাদীদের আত্ম-শ্লাঘার 
উদ্দেশ্টকে অবলম্বন করে এই দ্বিতীয় দল, ছলের সহায় নিয়ে অযথ। 
বাক বিতগ্ডায় অবতীর্ণ হয়েছেন! ইহাদের প্রচারশক্তি ও সংখ্যা 
বাহুল্যের বলে, ইহার! সত্যকে বিকৃত করতে সমর্থ হয়েছেন এবং 
অন্ুগ্রহপ্রত্যাশী অনুগামী পণ্ডিতের দল ইহাদের অপচেষ্টার সহায় 
হয়েছেন। 


ডাঃ ডেভিড ডিরিঞ্জারের বিতণু। 


পাশ্চাত্য ভাষাতাত্বিকদের মধ্যে ধুরন্ধর একজন পণ্ডিত ইহার 
নাম ডেভিড, ডিরিপ্ার। তিনি “ঞ্যালফ্যাবেট” নামে এক গ্রন্থ 
লিখে, প্রথিকীর যাবতীয় ভাষ। সম্বন্ধে গবেষণ। করেছেন । ূ 

ইনি ব্রাহ্গীলিপিকে 96701 4১10855 বলেছেন, এবং ফিনিসিয় 
প্রবর্তিত এলফ্যাবেটই ধ্বনিতত্বসম্মত বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। 
আধুনিক পণ্ডিতগণ যে সিঙ্কুলিপির সঙ্গে হিউ্রাইট, ফিনিসিয় এবং 
এলামীয় ও পারসিক লিপির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ প্রমাণ করেছেন, তাকে 
তিনি ভুল বলে সাব্যস্ত করেছেন। প্রাচীন পারসিক, লিপি যে 
ব্রাহ্মীলিপির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ, তাহ! তিনি যেন আলোচনার যোগ্যই মনে 
করেন নাই এবং ভারতীয় ভাষাগুলির ইতিহাস আলোচনাকে অনেক 
বিস্তারিত আলোচনাসাপ্ক্ষ বলে তিনি উহাতে কিছু নিশ্চেষ্ট হয়েছেন । 
তারপর অন্তান্তঠ ভাষার সঙ্গে ফিনিসিয় এযালফ্যাবেটের তাত্বিক 
ইতিহাস আলোচন। করে সিদ্ধান্ত করেছেন, “১ িজ 02০00169 
€ 00151) 057011655, 19109102965 21১0 00065) ০0০৬৫101990 
55118210615. 8300 02015 026 5170-028168600321 961001658 
[782৬5 19100010650 2 66101039১ ৬1১০ ০168060. 6১০ /১1)0910500 
10009 2000 91310) 1085০ 06500104650 8৪11 7990 900 
0165606 /১1019910505- 68101091050 05212) 


তৃতীয় অধ্যায় ২৫৯ 


'ডাঃ ডিরিঞ্ারের বক্তব্য এই £ 
(১) 'ফিনিসিয়ানগণ সিরিও-_প্যালেষ্টাইনধীসী সেমেটিক জাতি । 
শ্(২) তাদের প্রতিভাই এ্যালফ্যাবেট স্থ্টি করেছে। €৩) তার! 
সিলেবলত্বের স্ষ্টিকর্ত।। (৪) তাদের এ্যালফ্যাবেট থেকেই যত 
সব প্রাচীন ও নবীন এ্যালফ্যাবেটের স্থষ্টি হয়েছে। 

ডাঃ ডিরিঞ্জার এ্যালফাবেট অর্থে বর্ণমালা! বুঝেছেন। এই অর্থে 
সংস্কৃত বর্ণমালাও ইহার অন্তর্গত হয়েছে । তিনি লিখেছেন, [1 ৪. 
008০. 81701797556 €৪01) 5197) 921)61811% 06150055006 50111)0 
0315” (4১10159006৮ 0, 55) তিনি ফিনিসিয় বর্ণমালাকে মিশ্রভাবে 
ধবনিতানত্বিক মনে করেন। আমর ইতিপূর্ধ্বে আলোচনায় জেনেছি 
যে ফিনিসিয় £১111,955 ধ্বনিতত্বসঙ্গত নয়। সুতরাং এই বিষয়ে 
তাহার মন্তব্য মূলতঃ সঙ্গতিশুন্ত । তারপর আলফাবেটের সঙ্গে 
ভারতীয় বর্ণমালা এক পর্ধ্যায়ভুক্ত হতে পারে না_কারণ ইহ! 
ধবনিতাত্তবিক। 


95119115 এবং বর্ণ একার্থক নয় 


তারপর 5$119515 শব্দ দ্বারা ভাঃ ডিরিপ্রার ধ্বনিতত্বের সঙ্গে 
পাশ্চাত্য বর্ণমালাকে গোঁজামিল দিতে চেষ্টা করেছেন। 5119019 
শব্দটির অর্থ “বর্”” শবের সঙ্গে একার্থবাচক নয়। প্রায়ই 5/119)15 
ছুই বা ততোধিক বর্ণের যোগে উৎপন্ন । শব্দের ভাবার্থের সঙ্গে সঙ্গতি 
রাখার জন্য শব্দের বর্ণের উপর যে বল বা জোর দেওয়া হয় তাহাই 
1121৩, যদিও ইহা! কখনও কখন এক বর্ণদ্বারাও গঠিত হতে পারে । 
স্থতরাং ৪1181215-কে ধ্বনিতত্বের মৌলিক স্থানে বসান যায় ন]। 
সংস্কত বর্ণমালার মূলে 55112015-এর প্র তিষ্ঠা নাই, এবং অন্ত 
বর্ণমালা! 551191515 মূলীয় হ'লে ইহ! ধ্বনিতাত্বিক নয় । 

তারপর ফিনিসিয়গণকে তিনি সিলেবলত্বের স্থ্টিকর্তা বলেছেন। 


২৬৪ সভ্যতা ও ধশ্মের ক্রম বিকাশ 


ইহাও ঠিক নয়। ডাঃ ডিবিঞার নিজেই সিদ্ধুলিপিকে 2:09 
৪%1181910 বলেছেন, 411১6 ৪4196 13 0916]7 1060918091310 
2170 7১21619 0100661০) (01015891019 551191210) 2100. 1 9190৮ 
00009105 800)6 06061000108056 81905” (81017810600. 85) 

ইলামাইট ভাষার আলোচনার সময়ে তিনি লিখেছেন, 
4১৮ & 1806 06000, 05 10191771653 21980001760 00611 
10015570049 801110% 2150. 90019660 7391991020191) 0006100]08 
ড/10100 50600000100 1080 01080025, [1066 212 0019 ৪ 
(৬ 51605 2130 0666100117801529) 0) 01626621991 0: 06 
81009 102100 89119010, 17000010610 21] 01081806215 119, 
ড)10116 0১০10010061 0 59119016 51905 15 0৮61 80.৮ 

[,50৮615 10 006 901106 01006ণ 00৮ ৪6 00510691010 
06 005 900 0600 03. 0585. 606500৮2083 801010192 
19090896 16]1 1000 19096. 11)5 16585010 007 013 
87902161961 0011009 960161)06 11) 01:01010109 0172 21003 
001761601/ 50110965 19 009) 035 62119 1১6151810 ড11101)6 
2917) 10910 21 810102160০0 40 01818016153 ৪00 606 
106৬7 [1810910 59020) ৬85 এ 0085181181)10 9011100) 006 
12910101910) ড93 8 (20510101781 5550610 10) ০0৮61 
640 51009 ৪100 006 30101061121) 9011106 1015560660 ৪ 
20010107321 01000015--0086 165 ,191050956 23 00165 
00100512. (0106 2১101091066 0893 55) 

প্রসঙ্গত. বলা যেতে পারে যে নৃতন ইলামী লিপির কথা যাকে 
রল! হয়েছে, উহার ৪০টি বর্ণ, যাহা (পুস্ত ভাষার বর্ণ ) তাহাকে কোন 

[ব.3, ইন্দো-ইউরোগীয়ান শব্দটিকে :এখানে ইন্দো-ইরাণীয় অর্থে 
ধরতে হবে; কারণ এদের ভাষাতত্বে--ইন্দো-ইরাণীয়, ইন্দো-ইউরোপীয় 
শ্রেণীর অন্তর্গত 


তৃতীয় অধ্যায় ২৬১ 


ক্রমে ফিনিসিয় বলা যায় ন! খ্রবং উহাকে ইর্ত(ইউরোগীয় (অর্থাৎ 
ইন্দো-ইরাণীয় ) বল। হয়েছে, তাহা ব্রাহ্মীলিপিরই অস্তিত্ব প্রমাণ 
.করে।. ডাঃ ডিরিঞ্জার ফিনিসিয় বর্ণমালার 1:16 ধরেছেন, তিনি 
এই সমস্ত সত্য যথাসাধ্য এড়াতে চেষ্টা করছেন। 

তারপর তিনি অন্যত্র লিখেছেন, “[1)2 £৯55511থ1) 51191921165 
০07 90 081157 951181961159, 01 01001010910155 215 181507 
8:00 00015 ০0910091665 0080 006 35051001209, (410799556 
0. 93) | 

উক্ত উদ্ধৃতিগুলি, ডাঃ ডিরিপ্রারের নিজের পুস্তক থেকেই । স্থতরাং 
তিনি যে ফিনিসিয়ানদের সিলেবলত্বের স্প্টিকর্তা বলেছেন, সেটা সত্য 
না৷ তার এ লেখাগুলি সত্য ? 


ভারতে ইউরোপীয় আক্রমণ? 


পাশ্চাত্য ভাষাতত্বজ্জদের কেহ কেহ, যারা নডিকতত্ববাদী--তাদের 
প্রধান অবলম্বন ভারতীয় ভাবাভাষী হিট্টাইটআদি জাতি। তারা 
ইন্দো শব্দটিকে ইউরোগীয় শব্দের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। কাজেই 
ভারতীয়সংশ্রব এরা ত্যাগ করতে পারেন নাই। ইউরোগীর শব্দটির 
উদ্বেশ্ত-_তাদের গৌজামিল। ইউরোপে বা রাশিয়ায় এই হিষ্রাইট- 
দের পূবের্ব কোন “ইন্দো” বা ভারতীদের প্রতিষ্ঠালাভ হয় নাই। 
সুতরাং ইন্দোইউরোপীয় কে খাড়া করতে হলে হিট্াইট জাতিকে 
ইউরোপীয় এবং তাহাদিগকে 'ভারতে প্রাগৈতিহাসিক যুগে আক্রমণ- 
কারী করে পাঠাতে হর, আর এদের ইউরোগীয় সাজে সাজাতে হয়। 
এদের ছূর্ভাগ্য এই যে এত প্রত্বতাত্বিক অন্বেষণ হ'ল, এই আক্রমণের 
প্রমাণ তে দূরের কথা এদের সঙ্গে ব্রোঞ্জযুগের অর্থাৎ সুমেরীয় এবং 
আক্কাদীয় যুগের--এমন কি পরবর্তীকালের অর্থাৎ লৌহ যুগের কালেও 
এই অঞ্চল থেকে কোন অভিযাত্রী ভারতসীমান্তে গিয়েছে এবং বৈদিক 


২৬২ সভ্যতা ও ধর্শের রম বিকাশ 


সভ্যতা দান করেছে-পুইহার কোন প্রমাণ নাই। ইউরোপ কর্তৃক 
ভারতআক্রমণের কথা উপ্টাদিকের কথা। ভারত থেকেই 
আধ্যদিগ্বিজয়কারী রূপে ভারতীয় বৈদিকভাষাভাষীর! পশ্চিম 
এসিয়ায় দলে দলে উপনিবেশ স্থাপন করেছে, রাজ্য গড়েছে, সভ্যতা 
ও তাষ। দ্বান করেছে-_তাহাই প্রমাণ হয়। 

ইতিপুবেরব এই বিষয়ে এই নিকবাদীদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে 
নৃতাত্বিক ও প্রত্বতাত্বিক এবং বৈদিক প্রমাণের যুক্তিগুলি আলোচনা 
করেছি। এখন এদের ভাষাতাত্বিক সিদ্ধান্তগুলির অযৌক্তিকতা- 
ও অসঙ্গতি সম্বন্ধে আলোচনা ক্রমশঃ উত্থাপন করছি। 


আরামাইক সংস্কৃতি ও ভাষ। 


আরামাইক ভাষাকে সেমেটিক বল! হয়েছে । ডাঃ ডিরিঞ্জার 
লিখেছেন, *]1) 002 01515 01 ট8610105 (03506519) 0991. ১, 
0১০ 91506500706 49006217919 09901110ণু ৪3 ৪. 990 01 
91600, ড/12116 055106915 250]15 21510080655 10100 2. 91210505018 
০ 9080 48081081008 01900608000 80 ড9006005 
/1900€2া) 51015 10006] 800 1019 71559 216 8190 761915- 
921)050 29 /১910)621)3,% (১1101097066, 0,252) ্‌ 


ইহা ইহুদীদের বাইবেলের জেনেসিসের কথা । জেনৈসিসের 
লিখিত বিবরণের উপর য়ে এঁতিহাসিক মতবাদ স্থাপন করা যায় 
না--ইহ! পরে দেখান হবে। 

এতিহাসিককালে অনুমান খুষ্টীয় সহত্রাব্দে আরামীয়দিগকে 
পার্ব্বত্যঅঞ্চলাগত ছুৃঘধর্ষ বেছুইনজাতীয় যাযাবর জাতি বলে 
পরিচয় পাওয়া যায়। ইহারা স্ুসভ্য অবস্থার যাযাবর ছিল না। 
এই মেষপালফ বর্বর যাযাবর জাতির সংস্কৃতি এমন হতে পারে না ফে, 


তৃতীয় অধ্যায় ২৬৩ 


অদূর ভবিষ্যতে তাদের ভাষা! ও সংস্কৃতি নত পশ্চিম ও মধ্য 
এসিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে অপ্রতিদ্বন্্ী হয়ে যাবে। 

সিরিয়ার প্রতিবাসী তৎকালীন গ্রীকগণের কাছে আরাম শবের 
অর্থ ছিল সিরিয়ান। ইহ! ভাঃ ডিরিঞ্জারই লিখেছেন। 

“57109. 2100 9102)9 ৬612 00৩ 01561 00005 নি 
41210 200. 41210058109, [0 0০ 1২91010101091 1102126016, 
09০ তত) 2১200 13500158150 60 1368006 20600102 
০ 0১০ 0০৬ ৬170 51১0156 4200, 2015 15৬9 016051060 
০ 036 60০ 01551 02000 991190 00 0251509865 101)696 
£1210069109,৮ 

সুতরাং দেখ! যাচ্ছে যে সিরিয়াবাসীর্দিগকেই প্রকৃত আরামাইক 
নাম দেওয়া উচিত। 

100501002018  4170610109139১ 4£10200810  121054992 
শীর্ষক আলোচনার ১৩২ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, “/১800810 [,21089856 
10105 59562000200 15 019561% 1519:654. ০ ১1190 204 
15 ৬/০৪6০০) 0000 1951761015৬. 132 036 0005 01 005 
91] 01090085005 2100 95119) £১1500910 0880 19600005 60৩ 
2:10009,0:21)09. 01 006 57016 15506106 (722 13. 0০.)+ 

উক্ত উদ্ধৃতিতে বোঝ। যায়-_যে স্থসভ্য জাতি £20160550606এ 
খুষ্ট পুর্ব তৃতীয় ও দ্বিতীয় সহত্রকে উপনিবিষ্ট হয়ে, পশ্চিম এসিয়াকে 
জ্ঞান ও শিল্পে সমদ্ধ করেছিল, সেই” সিরিয়াবাসী উপনিবেশিকগণ 
বখন স্থানীয় জাতির মধ্যে মিশে গিয়েছিল, তাহাদের নামই 
আরামাইক দেওয়া হয়েছিল। সেই জাতিই ক্রীট, ফিনিসিয়, 
-হিষ্টাইট, হিকশোস প্রভৃতি জাতির বংশধরেরা। এদের যখন 
নুতন বর্ধরদের আক্রমণে শাদনভার খসে গেল, তখন এরা জনসমাজে 
মিশে গিয়ে, তাদের জ্ঞান ও জভ্যতা সকলের মধ্যে বিস্তার করে 
দিয়েছিল বলেই আরামীয় ভাষা এতু বিস্তার লাভ করেছিল । 


২৬৪ সভ্যতা ও ধর্মের কম বিকাশ ৃ 


এর! স্থানীয় ব্যাবিলোম্ীয়, ইহুদী, আমৌরাইট সমাজের সংশ্রুবে 
তাদের নিজ ভাষ। নিমজ্জিত করে দিয়েছিল, তাতে তাদের ভাষার 
উচ্চারণ অনেক বিষয়ে হিক্রভাষার মত হয়েছিল বটে কিন্তু সেমেটিক 
পরিবারের সঙ্গে তার তফাৎ ছিল। 
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উক্ত উদ্ধৃতিতে দেখা যাচ্ছে যে হাইরোপো'লিসের মন্দিরটি হিট্টাইট 
দেবতা তেষবের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত । সুতরাং দেখা! যাচ্ছে এই আরামাইক 
জাতির মূল কোথায় এবং এর! যে হি্রাইট জ্যুতির মিশ্র-রক্ত সম্ভূত 
তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 


তৃতীয় অধ্যায় ২৬৫ 


সেমেটক কার গর 


পশ্চিম এসিয়ার কতকগুলি জাতি সম্বন্ধে দিখিদিক চিস্তা ন1 
করেই গেমেটিক নামে অভিহিত কর হয়ে থাকে । এই নামটাকে 
“কোন বিশেষ জাতির সঙ্গে একার্থবাঁচক করাবু উপায় নাই। এই 
.সেমেটিক জাতিত্ব যদি প্রকৃতই জাতি বলে পরিচিত হয়ে থাকে-- 
ইহ1 এত মিশে গিয়েছে যে, একে সংস্কৃতি বল। ছাড়া আর কিছু 
বলে পরিচয় দেওয়ার উপায় নাই। 

পূর্ব্বেই বলেছি, বাইবেলের গল্প হেম, সেম, জাপেথের কাহিনী 
অবলম্বন করে, সেম নাম থেকে সেমেটিক শবের স্থ্টি হয়েছে । 
এই গল্পটিও এঁতিহাসিক নয়-_এটি একটি আজগুবি গল্প । 

সাধারণতঃ দাড়ি রাখা এবং সুন্নত করার প্রথাকে অবলম্বন 
করে সেমাইট নামটিকে নির্দেশ করা হয়। পাঁরসীকগণ দাঁড়ি 
রাখত, ভারতীয়গণের মধ্যে দাড়ি রাখার প্রথা ছিল-_ সুতরাং এই 
পরিচয় যথার্থ সেমেটিকত্বের পরিচয় নয়। 

সুন্নত করাও তাই । ব্যাবিলনীয় এবং মিশরীয়দের মধ্যে স্ুম্নত 
করার প্রথা ছিল। মিশরীয় সুন্নত করা সপ্থেও সেমেটিক বলে 
পরিচিত ছিল না। সুতরাং উক্ত ছুইটি বিশেষত্ব দ্বারা সেমেটিক 
শব্দ নির্দেশ করা চলে না। 

প্রথম মীমাংসা £ প্রকৃত সেমেটিক শব দ্বারা বাইবেলের ওল্ড টেষ্টা- 

মে্টির কথিত জাতিকে পরিচিত করলে, সেমেটাক. শব ও সংস্কৃতির 
একটি ব্যাখ্যা হয়। আরব ও ইহুদী জাতিরই মূল ' ধন্শান্্_ 
ওল্ড টেষ্টামেন্ট। এই পুস্তকের লিখিত ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষ হলেন 
মোজেস। ইনি এই ছুই জাতিরই ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষ । ই'হারই 
আদেশ--_ইহার অন্ুব্তীগণ সুন্নত করবে। এই আদেশ অনুসারে 
ইহুদী ও মুসলমানের ধন্মীচরণের সঙ্গে সুন্নত অত্যাবশ্যকভাবে 
'জড়িত। অন্যান্থ জাতির মধ্যে এই প্রথাটি নাই, তবে কেহ ইহা! 


২৬৬ সভ্যতা ও ধন্মের ক্রম বিকাঁশ 


করলে তাহা অন্তান্থ কাক্ুণ জড়িত, ধর্মের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই।, 
সুতরাং এই প্রথাই এদের সেমিটিকত্বের কারণ হতে পারে । 

দ্বিতীয় মীমাংসা! £ এই ছুইটি জাতির ইতিহাস পশ্চিম এসিয়ার 
সকল সভ্যজাতির পরবন্তী কালের। এরা ছিল প্রথমে ছুদ্বর্য 
দস্দ্যপ্রকৃতি, যাযাবর ও ভ্রমণকারী জাতি। মাটির সঙ্গে এদের 
কোন সম্বন্ধ ছিল না। এদের যাঁকিছু শিক্ষা প্রতিবেশী স্ুসভ্য 
জাতির কাছ থেকেই। স্থতরাং এদের সভ্যতা বুঝতে হলে তার মূল 
এদের পূর্বববস্তা জাতির মধ্যে খুজতে হবে। আরব জাতির পূর্বববস্তী 
স্থানীয় আধিবাসী ছিল যাযাবর অনুন্নত আমুর্রুগণ। এর! হিট্রাইট 
ও স্ুমেরীয় সংস্পর্শে স্থুসভ্য হয়েছিল। তার পরে তারা এদের 
সঙ্গে মিশে যায় এবং আক্কাদ ও আসীরীয় সাম্রাজ্য গঠন করে। 
এদের পরের যাযাবর জাতি ইহুদী । এরাও ফিনিসিয় ও. হিট্রাহিটদের 
মধ্যে মিলে যায়, কিন্তু এদের একটা বিশেষত্ব ছিল তাহা এদের 
জাতিগত দেবতা ইহৌভা। এই জাতিগুলির স্থায়ী বাস না থাকার 
কারণ, এই অঞ্চলের শুক্ত্ব, অনুর্ধবরত্ব এবং খাগ্দ্রব্যের অভাব। 
জগতের নিয়মই এই যে কোন জাতি খাগ্যে স্বাবলম্বী না হলেও 
জাতিহিসাবে উপনিবিষ্ট হতে পারে না। এদের লক্ষ্য থাকে 
নিকটবন্তাঁ উব্বর ভূমিখণ্ড ও ধনজনে পরিপূর্ণ দেশের প্রতি । স্থযোগ 
পেলে এরা এ সমস্ত লুঠ করে তাদের জীবিক। নির্বাহ করে। 

কোন জাতি বা দেশের মানবিকর্তী ও সভ্যত। নির্ভর করে সেই 
দেশের খাচ্চদ্রব্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যের আত্মনির্ভতরতার উপর। ইহার 
অভাব হলেই তারা অন্থজাতির উপর আক্রমণ করে এবং তাকে নিমূ্ল 
করার চেষ্টা করে এবং কখনও কখন সাফল্য লাভ করে। সেমেটিক 
বিশেষণে বিশেষিত ইহুদী ও মুসলমান জাতি সম্বন্ধে-__উপরের এই 
নির্দেশিত সংজ্ঞার অন্তর্গত বলে এদের ধরা যেতে পারে । 

সিন্ধু বা সুমেরীয় সংস্কৃতিকে এই হিসাবে পরিচিত করা ষায় না ৮" 
সুমেরীয় শুধু প্রাচুর্য্যের দেশের অধিবাসী ছিল না । এর! ছিল মাটির, 


তৃতীয় অধ্যায় ২৬৭. 


সঙ্গে ঘনিষ্ঠ। এদের বৃত্তি ছিল কৃষি ও বাণিষ্ক্। সিন্ধুর অধিবাসীগণ 
জলবায়ুর পরিবর্তনে গৃহহীন ও যাযাবরে পরিণত হলেও এর। ছিল মূলতঃ 
কৃষিজীবি এবং পরবন্তা কালে এর! কুবি ভূমিতেই উপনিবিষ্ট হয়েছিল । 

স্থৃতরাং সভ্যতার সংস্কৃতি ছিল এদের নিজম্ব। সিম্ধুর জাতির! 
তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি নিয়ে, পশ্চিমে ট্রাইগ্রিস ও ইউদ্রেটিস ধরে 
এলাম, স্থমেরে, অঙ্ষুনদীর উপত্যকা দিয়ে কাশ্যপতীরে, মেসপটে মিয়ায়- 
সিরিয় থেকে ব্যবিলন পর্যন্ত উর্ব্বর অগ্ধ চন্্রাকৃতি ভূখণ্ডে বিস্তৃত হয়ে 
আর্ধ্য সংস্কৃতির বিকাশ সাধন করেছিল । 

মধ্য এসিয়া ও পশ্চিম এসিয়া ছিল এই স্ুুসভ্য আর্য্য ও টারোনিটর 

পর পর সংঘর্ষের লীলাভূমি । ইহ ছিল আধ্য বনাম অনার্ধ্যের যুদ্ধক্ষেত্র। 
স্থতরাং সেমেটিক জাতিকে এ্যালফাবেটের অর্টা বলে পরিচিত করতে 
হলে এই মূলগত প্রভেদটাকে অন্বীকার করলে ইতিহাসে সভ্যতার 
চিত্রস্কনে গলদ ঢুকে যায়। সুতরাং ফিনিসিয়, হিট্রাইট, ন্ুমের, 
আক্কাদ ও ব্যবিলনীয় সংস্কৃতির ইতিহাস রচন। করতে হলে, সেমেটিক 
শব্দটি সম্বন্ধে সাবধান হওয়া দরকার । 

আক্কাদীয় ও . আসীরিয়গণকে সেমেটিক বলা হয়। উহার! 
সেমেটীকদের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল বটে। সর্বত্রই সব জাতিই এইরূপ 
মিশ্রণ লাভ করেছে। এই মিশ্রণের মধ্যে এদের পুব্বাঁয় ইতিহাসের 
সভ্যতা ও সংস্কৃতি কতটুকু আছে, উহার অনুসন্ধানই প্রকৃত ইতিহাসের 
গবেষণা । এই হিসাবে আক্কাদ ও আঁসিরিয়ার সংস্কৃতি সম্পূর্ণই 
সুমেরীয় সংস্কৃতি তথ] সিন্ধু সংস্কৃতি--এই বিষয়ে সন্দেহ নাই। 


ফিনিসিয় সংস্কৃতি ও ভাষ। 
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ডাঃ ডিবিঞ্ারের মতেই ফিনিসিয় লিপি আরামাইক লিপির সঙ্গে 
সাদৃশ্ঠপূর্ণ। সুতরাং আরামাইক লিপির কৃতিত্ব যদি হিট্টাইট ইত্যাদি 
জাতির সঙ্গে যুক্ত থাকে তবে ফিনিসিয় লিপির মূলেও এ জাতিগুলির 
কৃতিত্ব স্বীকার করতে হবে-_-কেনন! ফিনিসিয় সভ্যতা হিট্টাইটদের 
সভ্যতারই সমসাময়িক এবং উহার সঙ্গে সাদৃশ্ঠপূর্ণ। এনসাইক্লোপিডিয়। 
ব্রিটানিকার ফিনিসিয়! শীর্ষক বিবরণের ৮৯৫ পৃষ্ঠায় আছে, 
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উক্ত উদ্ধতি ক্রমে হহা স্পষ্টই দেখা যায় যে আরামাইক আলফাঁবেট 
আবিষ্কৃত হওয়ার কৃতিত্ব আরও আগেকার সভ্যজাতির- ইহার! 
ফিনিসিয় ; ইহাদের ২২টি অক্ষর এবং তাহা চিত্রাক্ষর বিরজিত। 
স্থতরাং দেখা যাচ্ছে যে ডাঃ, ভিরিঞ্জারের দেওয়া 4১101091066 
আবিষ্কারের গৌরব তথাকথিত আরামাইক জাতি বা সেমেটিক জাতি 
নয়। ইহার গৌরব ফিনিসিয়দের | 


তৃতীয় অধ্যায় 
ফিনিসিয়গণ কি সের্্টিক ? 


ইতিপূর্বে কয়েক স্থানে আলোচনায় দেখিয়েছি যে এরা বৈদিক 
যুগের পণিজাতি--যাদের উল্লেখ আছে খণ্েদে। খেদে যা বর্ণনা 
আছে তাতে বোঝ! যায়-_পণিদের তখনকার ভারতসীমাস্ত থেকে বেশী 
দূরবর্তী স্থানে বসতি ছিল না। 

তার! সম্ভবতঃ মাকরান অঞ্চলের অধিবাসী ছিল। এই মাকরান 
সিন্ধু সভ্যতায় একটি বড় বিশিষ্ট স্থান। মকর একটি কাল্পনিক সামুদ্রিক 
মৎস্য । গঙ্গাদেবীর বাহন। ফিনিসিয়দের সংস্কৃতিতে মংস্ত মহাঁদেবীর 
কথা আছে। এমনও হ'তে পারে যে এই মকরই তাদের মহাদেবীর 
মতস্তরূলী বাহন ছিল । পর্বত্তা বৈদিক সভ্যতার কালে মাকরাণের 
সঙ্গে এখানকার সম্বন্ধ কম ছিল না। হিঙ্গুল নদী এবং হি'লাজ 
তীর্থ এই অঞ্চলেই। গেবর বাঁধের অনেকগুলি প্রস্তপ্ননিম্মিত ভগ্ন 
প্রাচীর প্রাচীন সভ্যতার পরিচয়। লর্ড কর্জন বলেন যে মাকরান 
নামটি মকর থেকে হয়েছে । মাকরান থেকে পারস্য সাগরবেশী দূর নয়। 
পারস্য সাগরের বেহেরিন দ্বীপের সঙ্গে ইহা? বাণিজ্য সম্বন্ধ প্রাচীন 
কালে ছিল--তাহার প্রমাণ আছে । এ সম্বন্ধে যথাস্থানে উদ্ধৃতি দেওয়। 
হয়েছে। পারস্ত সাগরের বেহেরিন্‌ দ্বীপের প্রত্তাত্বিক খননে 
ফিনিসিয়দের কীন্তিকলাপ অনেক আবিষ্কৃত হয়েছে । তাহারা এখানে 
বাস করত--তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। হেরোডোটাস লিখেছেন যে 
ফিনিসিয়গণ বলেন যে তারা পারস্ত সাগরের উত্তর থেকে এসেছেন। 

ইতিপুবেরে সিরিয়ার কথা বল! হয়েছে । এই সিরিয়ার দক্ষিণে 
ভূমধ্য সাগর উপকূলেই ফিনিসিয়া। সিরিয়ার উপনিবেশ ছিল হিট্রাইট 
ও হিকসোসদের। স্থতরাং ফিনিসিয়গণের সমসাময়িক এই আর্য 
ওপনিবেশিকের সান্ধ্য থেকে অনুমান অসঙ্গত নয় যে ইহারাও 
আধ্যও্পনিবেশিক । আর এরা যে গপনিবেশিক এবং পারস্য 
সাগরের উপকূল থেকে আগত-_তাহা এদের নিজের কথা। পারল 
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১২৭০ সভ্যতা ও ধশ্মের ক্রম বিকাশ 


সাগরউপকূলে বাস এাং মাকরাণের সঙ্গে বাণিজ্য এবং খথেদে 
ইন্দ্রের সঙ্গে বিবাদ__-এদের সিম্কু সভ্যতার মানুষ ছাড়া আর 
কিছু নির্দেশ করে না! 

এদের বিষয় জাতিতত্বের বিবরণে আরও বিশেষভাবে আলোচিত 
হবে। 
মিথস অব ব্যাবিলনিয়ায় ডোনাল্ড মেকেজি ২৭৮ পৃষ্ঠায় 
লিখেছেন, “উত্তর ব্যাবিলন এবং আসীরিয়া সম্ভবতঃ; ভূমিকর্ষণ- 
কারীদের আকৃষ্ট করেছিল কিন্তু সমুদ্রপথের যাত্রীদের জন্য নিশ্চয় 
অন্য পথ ছিল। এদের নিজ কাহিনীর মতে এদের আদিবাস 
ছিল পারস্তসাগরের উত্তর তীরভূমি। যতদূর আমাদের জানা 
আছে, ভূমধ্যসাগরের তীরে এদের প্রথম আগমন খ্ুঃ পৃঃ ২০০০ 
শতকে । এখানে তারা প্রাচীন ক্রীটের বণপিকগপের সঙ্গে 
প্রতিযোগিতায় সামুদ্রিক বণিকের ব্যবসায় গ্রহণ করেছিল ৮ 

এদের সংস্কৃত ছিল মাতৃ সংস্কৃতি । 

«এদের মহামাতার মঙ্গলদায়িনী রূপটি সুমেরিয়ান বাউএর সঙ্গে 
এক। আবার ইনি ফিনিসিয়ান বাউএর সঙ্গে এক! বাউএর 
অন্ধ আর এক নাম *মা” এবং ঞনিনটু দেবতা “মা'র একটি রূপ 
'ছিল অর্দ নাগ এবং অদ্ধ মানুষ, তাকে একটি শিশু নিয়ে স্তন্পানে 
রত দেখা যাঁয়।” ১৫৬ 

এই মাতৃ সংস্কৃতি ও ম! নামটি ভারতীয় সংস্কৃতির ঘনিষ্ঠত! 
প্রমাণ করে! নাগ মাতার পরিকল্পনাও সিন্ধু সভ্যতার স্মৃভি এবং 
ভারতের প্রাচীন ও সুবিস্তুত নাগ উপাসনার অঙ্গ । নাগ ছিল সিন্ধু 
সভ্যতার টোটিক নিনটু শব্দটি নিন! বা নানার অপভ্রংশ বলেই মনে 
হয়। মাকরাণের সন্নিহিত লাসবেলায় হিঙ্গুল। দেবীর প্রাচীন নাম 
“নানাপ। সুতরাং এই সংস্কৃতিটিও ভারতীয় সংস্কৃতির সম্বন্ধ 


প্রকাশ করে। 
হি 
১৫৬ ধু, 0.0, 00506021005 159 


তৃতীয় অধ্যায় ২৭১ 


পণি জাতি যে প্রাচীন ভারতের উত্তর সনু্চলের অধিবাসী ছিল, 
তাহার আধুনিক নিদর্শন পাওয়া যায়। বেলুচিস্থানের শিবি- 
ডিস্রিক্ট গেজেটায়ারে নিয়লিখিত বিবরণ আছে। 
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ইতিপুর্ব্বে উল্লেখ করা৷ হয়েছে যে জলবায়ুর বিপর্যয়ে সিন্ধু 
অঞ্চল বাসের অযোগ্য হওয়াতে, স্থানীয় অধিবাসীরা যাযাবর অবস্থায় 
পতিত হয়েছে এবং তাদের অধিকাংশ লোকই আহার ও বাসস্থানের 
জন্য বসরের মধ্যে কয়েক মাস অন্যত্র চলে যায়। শুধু পণি জাতি 
কেন, বৈদ্দিক খ্যাতিসম্পন্ন অনেক উচ্চ জাতি এই ভাবে দেশত্যাগ 
করতে বাধ্য হয়েছে। 

এদের যজ্ঞ করার পদ্ধতিটি হিট্রাইটদের অন্ুুরূপই ছিল।” 
€/005010, 73116 1,895) 

এতে মনে হয় এর! হিষ্রাইিটদের ( তথ ইহুদ্দীরে মত ) সমসাময়িক 
কালেই সিন্ধু অঞ্চল ত্যাগ করে এসেছিল । 

কুমার কলায়, ফিনিসিয়দের সংস্কৃতির কালের নাম দেওয়া 
হয়েছে %00715065115105 061100.% 
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২৭২ সভ্যতা ও ধর্মের ক্রমবিকাশ 


এই 3215015115119 7519৭ এর অর্থ ফিনিসিয়া বণিকদের' 
নিকট “পুবেরবেদেশের কলা বিদ্যা গ্রহণের যুগ” । পদ্ম এবং তালপত্রের 
সংস্কৃতিটি ভারতের স্মৃতির সঙ্গেই বিজড়িত। ফিনিসিয়গণ যে 
পুর্র্বদেশীয় ইহা এই প্রাচীন সংজ্ঞাটি তাহারই ম্মৃতিবহন করছে। 

এরা বণিকজাতি। স্থানীয় সেমেটিক জাতির মিশ্রণে এদের 
ভাষা সেমেটিক ভাবাপন্ন হলেও এদের সমাজব্যবস্থা ও দেবত৷ 
সেমেটিক-ভাবাপন্ন হয় নাই। ইন্ুদী জাতিই এদের কাছ থেকে 
তাদের সামাজিক আচার ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক কিছু নিয়েছে। 
ফিলিষ্টাইন জাতি ইহদেরই স্বজাতি। ইহার৷ ক্যানান এবং 
প্যালেষ্টাইনে প্রভাব বিস্তার করেছিল। ফিনিসিয়গণের ভারতীয় 
ইতিহাসের নাম পণি। শ্রীকদের নিকট ইহাদের নাম পইনি। 
মতিলাল দাস তার ভারতবাণীর ৯১ পুষ্ঠায় লিখেছেন “পণিগণ 
ফিনিসিয় বণিকগণের পূর্বপুরুষ । ইন্দ্রের সহিত পণিগণের যুদ্ধ 
বারংবার কীত্তিত হইয়াছে । পণিগণ ফিনিদিয় বণিকগণের 
পূর্ব্বপুরুষ। পুর্বে বোধ হর ইহারা ইরাণে ও গান্ধারে ছিল 
€ আফগানিস্থানে )। পণিদিগের নানা ছুর্গ ছিল। ইন্দ্র সেই 
সব ছূর্গ তার ধূমবষাঁ কামানে ( বজ্ে ) ধংস করিয়া অপহৃত গাভীর 
উদ্ধার করেন ।” 

ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তার “হিন্দু রিচুয়লিজম” গ্রন্থে লিখেছেন, 
“পণির বিষয় খক ৪, ২৫. ৭এ আছে,” সোমপাঁয়ী ইন্দ্র ধনী 
পণিদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেন না, কারণ এদের সোম নাই ।” 
সায়ণ এই শব্দটির অর্থ করেছেন” বণিক। পুনরায় ৭, ৬, ৩ খকে 
পণিদিগকে অযাজ্িক দস্থ্য বলা হয়েছে। তার পর ১০ স্থুক্তে ১৯৮ 
পৃষ্ঠায় সরমা ও পণির কথোপথন সম্বন্ধে লেখা ।' প্রথম খকে আছে 
হে সরম তুমি কি জন্য এখানে এসেছ? তোমার রাস নদীর জল পার 
হতে কত রাত লেগেছে, কেমন করে তুমি রাস নদী অতিক্রম করেছ ? 
এই. খকের ভাবার্থ এই যে, সরমার পণিদের দেশে পৌছতে কয়েক 


তৃতীয় অধ্যায় ২৭৩ 


রাত্রি লেগেছিল £ এতে মন্ত্রে কর! যায় যেগ্দীণিদের দেশ ভারতের 
সীমানার বাহিরে অবস্থিত ছিল ।” ৃ 

ডাঃ দত্ত লিখছেন “এই যুক্তি থেকে বোবা যায় যে পণিরা 
গাভী ও অন্ত প্রকার সম্পত্তি দ্বারা সমৃদ্ধ ছিল এবং পর্বত দ্বারা 
ভালভাবে রক্ষিত ছিল। তার! বৈদিক দেবত৷ জানত না এবং বৈদিক 
পথ অনুসরণ করত না। তার। সম্পূর্ণ বাহিরের জাতি ছিল 

“হিরোডোটাস্‌ বলেন € ১, ৭ এর ৯ এ) যে ফিনিসিয়দের 
কাহিনীতে আছে যে তার! পারস্য সাগর থেকে আগত । হল বলেন, 
*ইহা। অসম্ভব নয় যে হিক্রদের বাইবেলের কাহিনী যাতে এদের উদ্ভব 
ব্যাবিলন বলে বণিত হয়েছে--তার সঙ্গে সন্বন্ধযুক্ত বল যায়। প্রলয়ের 
কাহিনীটা সেমাইট এবং বৈদিক ভারতীয়দের 'সংশ্রবের আর একটা 
সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করে নাকি? অনেকের মতে প্রলয়ের কথাটা আধ্য 
কাহিনী-_যাহ। পরে সেমাইটগণের দ্বারা গৃহীত হয়েছে। এতগুলির 
নামের সাদৃশ্যদঘ্বারা এই পরস্পর খণের কথ। ধারণা হয়।” ১৫৭ 
_. পারস্ত সাগরের উপকূলে বসবাসকারী পণিজাতি সিন্ধু সভ্যতার 
সীমার মধ্যেই পড়ে। ইহা আমরা ইতি পুর্বে সিন্ধুস্ভ্যতার 
প্রত্বতাত্বিক খননের আলোচনায় উল্লেখ করেছি । বস্তুতঃ সিন্ধু 
সভ্যতায় শিবপশুপতির সংস্কৃতি থাকলেও ই্দ্র নামের কোন 
বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় নাই। সিঙ্কু সভ্যতার উপনিবেশ ছিল 
এই জাতির। এই সময় ইহার সুমেরের পরবন্তী আদিবৈদিক 
সংস্কৃতি সমকালীন ও সমপ্রকারের ছিল। পরবর্তী কালে সেমেটিক 
সংশ্রবে ইহাদের ভাষা ও লিপির নাম সেমেটিক হয়ে যাওয়ায় প্রাচীন 
পগ্ডিতেরা ইহাদের সেমেটিক আখ্যা দিয়েছেন, কিন্তু ইহার৷ ছিল 
সিন্ধু সংস্কৃতির অন্তর্গত । 

শচীন্দ্রনাথ “প্রাচীন ইরাকের ২১৬ পৃষ্ঠায়* লিখেছেন, “প্রত্বতাত্বিক 
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২৭৪ সভ্যতা! ও ধর্মের ক্রম বিকাশ 


খননকার্যে আস্মুরে প্রাটগতিহাসিক যুগের প্রস্তরান্ত্র পাওয়া গিয়েছে, 
যা থেকে এখানকার সংস্কৃতির প্রাচীনত্ব অনুমান করা যায়। নিনেভের 
নিকট টেপিগওর! নামক স্থানে একটি সাম্প্রতিক খননকাধ্যে খ্বঃ পৃঃ 
৩৭০০ অবের প্রাচীন সহর আবিস্কৃত হয়েছে, আর সেখানে পাওয়া 
গেছে মন্দির ও সমাধি ছাড়াও বিবিধ উপকরণ। ভম্মীভূত নগর 
আস্থরের অঙ্গারস্তূপের তলে আবিষ্কৃত প্রতুতাত্বিক নিদর্শনগুলি থেকে 
প্রতিপন্ন হয় যে আসীরিয়ার আদিম অধিবাসীরা সেমেটিক জাতীয় 
মানুষ ছিল না, তার! ছিল সুমেরীয়দেরই জ্ঞাতি, মেডিটেরিয়ান 
জাতীয় এবং তাদের সংস্কৃতি ছিল সম্পূর্ণ সুমেরীয়।” সুতরাং দেখা 
যাচ্ছে যে প্রাচীন সংস্কৃতি বিশিষ্ট ফিনিসিয়ানরা যারা পারস্য সাগর- 
তীরে বাস করত, তাদের কখনই সেমেটিক বলা যায় না। বাণিজ্য 
উপলক্ষে এদের উপনিবেশ এখানেও খাকা সম্পূর্ণ সম্ভব, কারণ 
এদের বসবাস, পারস্য সাগরের তীরে, ইহা স্ুমেরেরই অন্তর্গত। 
এই সংস্কৃতি সিম্ধুরই বিকাশ। 

ডোনাল্ড মেকেছ্ি লিখেছেন, প্উত্তর বাবিলন এবং আসীরিয়া 
সম্ভবতঃ ভূমিকর্ষণকারীদের আকৃষ্ট করেছিল। কিন্তু সমুদ্রপথের 
যাত্রীদের জন্য নিশ্চয় পৃথক পথ ছিল। এদের নিজ কাহিনীর মতে 
এদের আদিবাস ছিল, পারস্য সাগরের উত্তর তীরভূমিতে। যতদুর 
আমাদের জানা আছে, ভূমধ্যসাগরের তীরে এদের প্রথম আগমন, প্রায় 
সু পৃঃ ২০০০ শতকে । এখানে তার প্রাচীন ক্রীটের বণিকগণের সঙ্গে 
প্রতিযোগিতায় সামুদ্রিক বাণকের ব্যবসায় গ্রহণ করেছিল ।” ১৫৮ 

ডাঃদত্ত যে ভারতের সীমানার বাহিরে পণিদের দেশ বলেছেন-_ 
ইহা যুক্তিসঙ্গত বলে গ্রহণ কর! যায় না। ইহার কয়েকটা কারণ 
দিচ্ছি। | 

(১) প্রথমতঃ সিন্ধু সভ্যতার জাতিগুলির জলবায়ুর বিপর্য্যয়ে 


১৫৮ ৫, 05১ 87 2. 819০8600, 0,245 


তৃতীয় অধ্যাক়্ ২৭৫ 


“এক স্থানে বাস করার উপায় ছিল ন1।॥ তার পারস্য উপসাগর 
থেকে কাশ্প সাগর পধ্যন্ত নানাস্থানে বাসস্থান বদলাতে বাধ্য 
হুয়েছে। প্রাচীন জাতিগুলি যথ! মেদ, পরশু, গাদার, (গ্রান্ধার ) 
পিশায়ৈ (পিশাচ ) প্রভৃতি জাতির এই এলাকায় বিভিন্ন স্থানে 
বিভিন্ন সময়ে থাক! প্রমাণ হয়। পণিরাও এই এলাকাবাসী । 
বৈদিক সাহিত্যে এদের সরস্বতী তীরবর্তী বলে বর্ণনা আছে। তবে 
“এই সরস্বতী সম্ভবতঃ কম্বোজ দেশে (আফগানিস্থান ) অবস্থিত 
সরস্বতী (সম্ভবতঃ এই সরম্বতীই পারসিকগণের হরহৈতি) 

(২) দ্বিতীয়ত; এরা ছিল স্পষ্টতঃ বণিক জাতি। এর! এই 
প্রাচীন বাণিজ্য পথের বিভিন্ন স্থানেই উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। 
এর! পারস্ত উপমাগরে বেহেরিণ দ্বীপে অট্রালিক। নিম্মীণ করেছিল, 
তাহ! প্রত্বতাত্বিক অনুসন্ধানে পাওয়া গিয়েছে। আবার এ স্থাপত্য- 
রীতি অনুযায়ী মাকরাণেও, বর্তমানে পীরের আস্তান। বলে পরিচিত 
কতকগুলি মুসোলিয়ম আছে । ইহাতে মনে হয় যে এই পণিদের 
এই স্থানেও উপনিবেশ ছিল। বিশেষতঃ বেদের বর্ণনায় পাওয়! 
যাচ্ছে যে তাহারা পর্্ধত দ্বার! রক্ষিত ছিল এবং তারা সম্পত্তিশালী 
ছিল; ইহাতে মাকবাণ অঞ্চলের সঙ্গে এই রর্ণনা খুব সঙ্গতিপূর্ণ 
বলে মনে হয়। মাকরাণ এশ্বধ্যপূর্ণ স্থান ছিল। ইহা! প্রাচীনকালে 
ব্যবসার কেন্দ্র বলে পরিচিত ছিল। এরা ইন্দ্রসংস্কৃতির অনুগামী 
ছিল নু । মাকরাণ নামটিও এদের প্রাচীন জলদেবতার সংশ্রব প্রমাণ 
করে। এদের জলদেবতাই মহাদেবী আফ্রোডাইটিস, আতারগাতিস 
বা ভরসেটা। এই দেবীর অর্দাঙ্গ মৎস্য এবং অগ্ধাংশ নারী। এই 
সংস্কৃতি ছিল হায়রোপোলিসের -ফিনিসিয় ও হিট্রাইটদের। এই 
আকৃতিটি ইহাদের মৎস্য টোটেমবাদের পরিচয় । টোটেম দেবতার অস্তিত্ব 
টোটেমবাদের প্রধান পরিচয়। এই,টোটেম কখনও কখনও দেবতার 
বাহন বা! পার্খ্চর ভাবে পুজিত হয়, কখনও ব। দেবতার অঙ্গরূপে 
পরিচিত হয় মংস্তকে এখানে এই মহাদেবীর অঙ্গরপে পুজ! 


২৭৬ সভ্যতা ও ধর্মের ক্রম বিকাশ 


দেওয়া হচ্ছে। এই সং্ক্বীতিটি ভারতের ॥পুরাণেও বধিত আছে । 
মকর বা মৎস্য ও জলদেবতা-_ গঙ্গার সংস্কৃতিটির সঙ্গে এই সংস্কৃতির 
সাদৃষ্ঠ বৈশিষ্টযপুর্ণ। 

মাকরাণ নগরীটিও এই সংস্কতিরই পরিচয়। লর্ড কার্জন 
লিখেছেন মকর থেকেই মাকরাণের নামের উৎপত্তি । সুতরাং এই 
প্রমাণটিও ফিনিসিয় সংস্কৃতির সঙ্গে মাকরাণের সম্বন্ধ প্রতিঠা করে। 

(৩) বেদের উল্লিখিত রাসবেলা বা লাসবেল। শবটিও' 
বিশেষত্বপূর্ণ। লাস শব্দ রাস শব্ধের অপভ্রশ। বেল শব্দটির অর্থ 
সয়দ্রতীর অথবা নদীতীর। বেদের রাস নদী লাস নদীরই অগ্রভ্রশ | 
এ নদীর ধারেই মাকরাণ এবং হিঙ্গুলাতীর্থ। বেদের উল্লিখিত সরমা 
খরশআ্োতা রাস নদী পার হতে পেরেছেন কিনা--ইহার জন্য উদ্বেগ: 
প্রকাশ করা হয়েছে। নুতরাং এই লাসবেল। নদী, যাহা হিঙ্ুলানদী, 
তাহা প্রাচীনকালে খরস্রোতা ছিল বলে বোঝা যাচ্ছে। প্রকৃতপঙ্ষে 
এই নদী খুব খরস্রোতা ছিল। আলেকজাগ্ডার ভারত সীমান্ত 
জয়ের পর বেলুচিস্থানের সমুদ্রতীর দিয়া প্রত্যাবর্তনকালে এই 
নদীর ধারে আসার পর পর্ধত থেকে একট! বিরাট শ্োতবেগ তার 
সৈন্া বাহিনীর উপর পড়ে, এবং তার বনু সৈন্য এক সমস্ত রসদ. 
ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এই কাহিনী এঁতিহাসিক। 

এই নদী যে খুব খরস্রোতা ছিল তার প্রমাণ এখনও আছে । 
এ নদীর উৎপত্তি এ লাসবেলার উত্তর- পর্বতে । এই পর্ধতের 
উপত্যকায়, নদীর নিকটে অসংখ্য প্রস্তর প্রাচীরের ভগ্লাবশেষ 
দেখা যায়-উহার নাম গেবর বাধ | ভ্রমণকারীরা বলেন যে উহার, 
উদ্দেশ্য ছিল জলম্রোত নিয়ন্ত্রণ । ১৫৯ 

নদীর সঙ্গে পণিদের সম্বন্ধ উল্লেখ কর! হয়েছে। এই ব্ণনার' 
অনুরূপ নদী সমস্ত পারস্য ও বেলুচিস্তান অঞ্চলে আর দ্বিতীয় স্থানে, 
পাওয়া যাবে না। 

১৫৯ 708 & ৯, 10, ৫8০86021082 426, 427 & 43? 


তৃতীয় অধ্যায় ২৭৭ 
(৪) চতুর্থতঃ পণিদের দেশকে ভারফ্রের বাহির বলা অসঙ্গত। 
মাকরাণ শুধু বৈদিককালেই নয়, চন্দ্রগুপ্তের সময়ঃ ভারতেরই এবং 
“পরবন্তাঁ মুসলমানদখলের পুর্্বকাল পধ্যস্ত, ইহ! ভারতের অস্তর্গতই 
ছিল । | 
মহাদেবের সংস্কৃতি 


ইতিপুবের্ধে প্যালেষ্টাইনে ফিলিস্তিন জাতি সম্বন্ধে উল্লেখ কর! 
হয়েছে। ইহার ক্রীট সভ্যতারই শেষ বংশধর। এই প্যালেষ্টাইনে মেকাল 
অর্থাৎ মহাকালের মন্দির ছিল এবং ইহার সংস্কৃতি ছিল মাতৃদেেবতার 
সংস্কৃতি, সর্প টোটেমের সম্পর্কযুক্ত । যথাস্থানে ইহার আলোচন! করা 
হবে। এই দেবতা ক্রীটবাসীর ও ফিনিসিয়দের সংস্কৃতিরই পরিচয় । 


ভারতীয় নাম 


11. 0. [৪1000501001 তার। পুস্তকে লিখেছেন, “বৃহদাশ্ব, 
যজদাত, থ্য্যদত্ত প্রভৃতি নামের পরিচয় প্যালেষ্টাইনের অধিবাসীদের 
মধ্যে পাওয়া গিয়েছে ।” ইহা ফিনিসীয়' প্রভাবের ফল। ১৬০ 


শবদধাহ প্রেথ। 

স্কফিল্ড লিখেছেন যে ফিনিসিয়দের মধ্যে শবদাহপ্রথা ছিল। 
“গেজেরে এক প্রাকৃসেমেটিক জাতি অগ্রিতে অস্ত্েষ্িক্রিয়া 
সম্পাদন করিত। অবশ্য আমর! জানি ষে, এর অনেক পরে খু পৃঃ 
সপ্তম শতকে কারমেল পর্বতের কাছে আথলিটে একটি ফিনিসিয় 
উপনিবেশে এই প্রথা প্রচলিত ছিল। (81586 ০৫ 79155376 
820 9519১ 001073590 ) গেজেরে এই প্রাচীন অধিবাসীদের 
-বংশধরেরা একটি গুহা ব্যবহার করত। দেখা [গয়েছে এখানে স্ব 
2সৎকারে নবজাতকের ম্বত্যুর পর শবদাহ করা হয়েছিল ।৮ ১৬১ 

১৬৭ 9. 1, 4৯7 তত 07 05150041001, 2, 5 । 

১৬১ ১ 05 05 8 79০০9255105 245, 


২৭৮ সভ্যতা ও ধখ্মের ক্রম বিকাশ 


ফিনিসিয় লিপির মূল । 

আরামাইক বা ফিনিসিয় সংস্কৃতির মূল সেমেটিক নয়, এ বিষয় 
আলোচনা করা হয়েছে । পশ্চিম এসিয়ার য়ে সংস্কৃতি ও ভাষা 
আজ জগৎ জুড়ে বিস্তারিত, তাহার মুল যে সেমেটিক্‌ নয় উহা! ষে 
আর্ধ্য, তাহা “ইন্দো-ইউরোপীয় শব্দ দ্বার বিশেষিত হওয়াতেই 
বুঝা যাঁয়। উহার কৃতিত্বকে ও সেমেটিক জাতির নামে বিশেধিত 
কর! যায় না। এই ভাষাকে সেমেটিক মূল থেকে উদ্ভূত বলে' 
প্রমাণ কর। যায় না। ইহার লিপিও সেমেটিক লিপি নয়। 

এলফ্যাবেটের মূল বল! হয় ফিনিসিয়। ফিনিসিয় জাতি যে 
সেমেটিক জাতি নয়, ইহা আমরা ভাল ভাবেই দেখেছি। ইহারা 
ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমাস্তবাসী এবং এই অঞ্চলে সিন্ধুযুগে যে 
মূলভাষ। ছিল, তাহাই এই ফিনিসিয় ভাষ। ও লিপির জননী । 
ফিনিসিয় এযালফাবেট স্থষ্টির মূলে ছিল কীলক লিপি । ইহা পশ্চিম 
এসিয়ার সব্ধজনীন লিপি। হিট্রাইট ব্যাবিলনীয়দেরও রার্জকাধ্যে 
এই লিপি ছিল। পাথরে অথবা মাটির চাকতিতে লিখিতে হলে এই 
রকম লেখাই হয়। হিট্রাইটদের চিত্রলিপিও ছিল। 

চিত্রলিপির ক্রমবিকাশ ধার! নির্ণয় কর। যায়। সিন্ধুর লিপির 
বিকাশ দেখ। যায় ইলামী, ক্রীট এবং হিট্রাইট লিপিতে।. 
ফিনিসিয় লিপিতে সিন্ধু তথ! হিট্টাইট লিপির চিহ্ন নিয়ে, কাজের, 
সুবিধা করার জন্য, ভাবের সংক্ষিপ্ত আকার দান করা হয়েছিল।. 
এটা হল ভাবের 509: 70809 2 প্রচলিত 91১010 1)8100 হচ্ছে 
ধবনিতাত্বিক 91,0% 1990. ভাবের 5%০০:৮ 102কে সাঙ্কেতিক 
চিত্র বলে অভিহিত করা যেতে পারে । ভাবের সংক্ষেপ হলেও- 
মূল লিপির রেখাচিত্র, মূল সিন্ধু তথ৷ হিষ্রাইট লিপি থেকেই অধিকাংশ. 
গৃহীত হয়েছে। ফিনিনিয় লিপির ২২টি অক্ষরের মধ্যে অধিকাংশ, 
অক্ষরই সিম্ধুর অক্ষর থেকে গৃহীত । 


, তৃতীয় অধ্যায় ২৭৯ 


ডাঃ হুণজি হিষ্টীইট লিপির পাঠোদ্ধার করে*ষশম্বী হয়েছেন । তি।ন 
দেখিয়েছেন যে সিষ্কু লিপিতে চিত্রাক্ষর ও ধন্যাত্বক অক্ষর-_ছুইই 
আছে এবং তিনি সিম্কুলিপিও হিট্রাইট লিপির একাত্মতা দেখতে 
পেয়েছেন। 


ভাঃ হণজির মত 


ডাঃ স্ুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, 

“17100251083 1506190]5, (1953) ০০৪৫ 0016 ৪ 
235৬ (0136 20000 005 01910 200. 62100 10150075০01 €06 
০০০1 ০0£ 91001) 200 056 0৫018, 9110 10011 0 
1101520100510, 17715721028 2100 00067 51655, 176 ০8119 
0১০ 041106515 0£ 51001) 2190 0100915 ০0100153 ৪5 19:00০ 
10019105 2100 00100500256 8১৪ 212 ও 1002001) 0৫ 095 1000 
চ2010196521)-5729109 17166065301 £১512031001 160 20 
80001001506 190] 4১5121010 61651761768) (90৬৮ 1040 
8:010590) 115 052 0950190 5017961010 [্ 00659 10025 
01960 71০6০115019) 950015 5716 109 :11)00-1201019921 
18109019826, 211150 6০ 15166660095 ও 16115102 215 
০0৫10115200 61612361909 06 101610951510171091  ড7120108 
200) 45512101150] 0100 10010 00 006 56586 01510190010 
০410016 0 1010127 & 91001) 1106 26:06০-1001215 9200- 
11806 01005 0506 100 00610827788 204 06000 
2000 (91500 8০, 17018510190) 90628619 00 0১5 তব. ৬, 
04 170919. ০817)6 ৫05/0 01200 03600 2190 0650:0550 00621 
0210016১210 00511 00৬08১10015 10105510290 02102101209 
9 006 2:০96০-115089155 আত 0 19085551000 ০৫ 005 ০০42৮, 
ড719519 1১6956195 1500 69 1200 0. 0 5058115 1506 5৩0- 


২৮০ সভ্যত! ও ধর্মের ক্রমবিকাশ 


00203805০1০ 45:20 080) 1080 03৩ 2514. 2134 €৪৪- 
1)1151750 0১620861559 28 ০0720116150. 055 ৪11 0১৩ সিভি 


4১141) 10010018761010, 

উক্ত উদ্ধতিগুলিতে দেখা যাচ্ছে যে ডাঃ হুণজি সিম্কুলিপির মৌলিকত্ব 
"্বীকার করেছেন। ইহাকে তিনি আগেকার পণ্ডিতদের মত দ্রাবিড় 
অথবা বাহিরের আর্ধ্যআক্রমণ বলে অভিহিত না করে হিট্টাইট সভ্যতা 
বলে সিদ্ধাজ্ত কাবছেন। তার এই হিট্টাইট সভ্যতা প্রাগৈতিহাসিক এবং 
প্রাৈদিক সভ্যতা বলে নির্দেশ করেছেন। এই কথা বল্পেই গোলমাল 
মেটে, না; আধ্য ব! দ্রাবিড় আক্রমণতত্বটাকে খাপ না খাওয়ালে 
পৃব্বাঁয়ি পণ্ডিতদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়া যায় না বলে তিনি 
আবার পর মুন্ছর্তে “বর্ধর দ্রাবিড় ও মধ্য এসিয়ার বর্বর আধ্যদের 
পর পর ভারত আক্রমণ” করার গল্পটি বজায় রেখেছেন । 


বল! বাহুল্য শেষের এই ছুইটি তাত্বিক গল্লের যুক্তি আমর! 
ইত্তিপুরের্ব খগুন করেছি। এই যুক্তি অনৈতিহাসিক, সা্কানির 
এবং সাংস্কৃতিক সত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। 

স্থনীতিবাবু আরও বলেছেন, 

17110102575 (50001051003 216 108960 01. 2$31100161029 
00৪৮ 910010, 8100 7000101510 50110 800 165 181008965 (081) 
0৩ 5%518060) 105 00৪ [71610951911010 1516065৪০2৮ ০0: 
4১518001001 800 006 1000-1201019281) 902201) 06171611053, 
4৯1] 00555 23900001995 215 101517]5 97১20018৮2 212 
90006 01 0655 11050190105 2100 0011601:9] 1015001555008 
০ 171002ে (1115 21658005555 85 20. 10555059601 1) 1085105 
91011967160 50006990119 0১০ 2:301600 1710659০110 24 
75820 005 121060855 ০0:760015, 1521176 21858 2৫70/065৫ ) 
86239 1006 00 06 72221066005 20005818069) 110200/500 
৪530 011507156- 16 8011] 12008179813 0১6 0106.৮ ১৬২ 


১৬২ 4১1) 10318 (02150681. 02০965055 ক চিজ [৮ রে 
15, 16, 


তৃতীয় অধ্যায় ২৮৬ 


নীতি বাবুর পক্ষ হর সিদু সভাতাকে ভারতীয় এবং উহার 
“ভাষাও ভারতীয় বলে মেনে নেওয়ার ছুটি আপত্তি, আছে (১) 
ভাষা তাত্বিক ( ২) অন্তান্ত বিষয়ে। 

(১) ভাষাতাত্বিক বিষয়ে আপত্তির কোন যুক্তি নাই কেনন! 
এখনও ,ভাষাটির পাঠোদ্ধার হয় নাই। পাঠোদ্ধার না হলে তার 
বিষয়ে আপত্তির কোন অর্থ হয় না। (২) দ্বিতীয় আপত্তির বিষয় 
বস্ত্র একমাত্র সাংস্কৃতিক কারণ। ভাঃ ডিরিঞ্জারের আপত্তির ভিডিও 
এই একটি মাত্র কারণ,_-তিনি লিপির বাহ সাদৃশ্যটি মানেন না। 

তরাং এখানে এদের উত্তর দ্রিতে হলে দরকার সিম্ধুর লোকগুলির 
সংস্কৃতির সঙ্গে পশ্চিম এসিয়ার সিন্ধু সভ্যতার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা । 
এ বিষয়ে পুবের্বে অনেক বিরোধী যুক্তির খণ্ডন করা হয়েছে। 
ভাষার আলোচনার মধ্যে প্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার জাতিগুলির লিপি 
এবং ভাষা আলোচনা করলেই এই প্রশ্থের মীমাংসা হতে পারে। 
হনজির গবেষণাকে স্বীকার করেছেন অনেকেই, কারণ তিনি হিট্টাইট 
লিপির *পাঠোদ্ধার করতে পেরেছেন। তিনি হিট্রাইট লিপির সঙ্গে 
'সিন্কুলিপির আকৃতিগত সাদৃশ্য পেয়েছেন। 

আমাদের আলোচ্য--হিট্রাইট তথা ভারতীয় আধ্য সভ্যতা-- 
সিদ্ধুরই ক্রমবিকাশ । সুতরাং এখন শুধু সিন্ধুর ছাষার সঙ্গে হিটাইট 
ভাষার সাদৃশ্টটিই আমাদের দরকার । হনজির কাছে শুধু এটুকু 
পাওয়ার জন্ত কৃতজ্ঞতা! স্বীকার করি |. 


হনজির কাছে কতটুকু গ্রহণীয় 


হনজি বলেছেন যে হিউ্রাইটরাই সিন্ধু সভ্যতায় মূল শষ্টা। এটা! 
প্রমাণ করার মত তার কোন প্রত্বতাত্বিক, এতিহাসিক বা সাংস্কৃতিক 
প্রমাণ নাই। অক্ষরের সাদৃশ্য দিয়ে মৃ্গ বিষয় গুলি, যাহা ইতিহাসের 
মেরুদণ্ড তাহা উলটান যায় না। ন্ৃৃতত্বের জাতিতাত্বিক প্রমাণগুঙগি 
প্রুনজিকে এ বিষয়ে সমর্থন করে না। 


৮২ সভ্যতা ও ধশ্শের কম বিকাশ 


সিন্ধু সভ্যতা যেংসর্ধপ্রাচীন স্ভ্যতা-_-এ বিষয়ে সকল শ্রেণীর 
পণ্ডিতেরই সমর্থন আছে। সিন্ধু সভ্যতা! সর্ব প্রাচীন__ইহা৷ আমাদের 
আগেই প্রমাণ দেওয়া আছে। এখন সিদ্ধুর লিপির সঙ্গে হিষ্রাইট 
লিপির সাঘৃত্যের প্রমাণ ইনজির কাছে পাওয়া গেল। বাঁকী যাহা, 
তাহ! হচ্ছে সিষ্ধু সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাংস্কৃতিক সাক্ষ্য। এই 
বিষয়ে ন্ব-তাত্বিক ও বৈদিক সাহিত্যের সাক্ষ্য আগে দেওয়। হয়েছে। 
এখন ভাবাতাত্বিক ও সাংস্কৃতিক সাক্ষ্য দেওয়। হচ্ছে। প্রথমে, 
ইলামের বিষয়েই ধরা যাক 


ইলামীয় ভাষ। ও লিপি 


আসীরিয় ও স্ুমেরীয় সম্রাটদের অনেক চিত্রলিপি আবিষ্কৃত 
হয়েছে। ডাঃ ডিরিঞ্জীর লিখেছেন, 
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ডাঃ ডিরিঞ্কার লিখেছেন যে খবঃ পৃঃ দ্বিতীয় সহত্রকে পশ্চিম; 


_ তৃতীয় অধ্যায় ২৮৩, 


প্রাচীন সভ্য জগতে 5813:60/0) লিপি ও আকাদী বা কীলক লিপি 
সার্ধজনিক বলে গৃহীত হয়েছিল। 

প্রাচীন ইলামীয়দের লিপি যে ধন্তাত্মবক এবং চিত্রাক্ষরীয় ছিল, 
এবং বাবিলনিয়ার মত ছয় শতাধিক অক্ষরও তাদের ছিল ন1-- একথা 
ডাঃ ডিরিঞ্ারেরই কথা। সুতরাং বাবিলনিয়ার চিত্রলিপি, 
কীলকাকৃতি হলেও ইলামের পক্ষে উহাকে গ্রহণ করা অসম্ভব ছিল। 
আর পারসীদের কথা-_তাদের অভ্যুদয় খুঃ পৃঃ ৮।৯ শতকের আগে, 
নয়_-একথা পূর্ব্বেই উল্লেখ কর! হয়েছে । সুতরাং খু: পৃঃ ছই হাজার, 
বছরের আগেকার কীলক লিপি পারসীকগণের গ্রহণ করায় কথা 
ওঠে না। বিহিস্তান পব্বতেও ব্যবহৃত তিনটা ভাষার মধ্যে একটি: 
জেন্দ বা পল্লবী ভাষা, দ্বিতীয় ইলামী ও তৃতীয় আরামাইক। সুতরাং 
তিনটি ভাষা ব্যবহারের জন্ত পারসিকগণের বাবিলনীয় কীলক লিপি, 
গ্রহণের কথ! বল! যায় না। তারা স্পষ্টতঃ জেন্দ ভাষ। এবং তৎকালীন. 
্রাহ্মী অক্ষরই ব্যবহার করেছে। ইলাম ও পারস্তের নিজন্ব ভাষ৷ ও: 
লিপি তো ছিলই। উহা সিঙ্কু উপত্যকার ভাষা ও লিপির ক্রম- 
বিকাশজাত সংস্করণ মাত্র । 


মিটান্নী, হিষ্রাইট বা ব্যাবিলনীয়গণ এ লিপি সরকারী ভাবে, 
ব্যবহার করলেও, তাদের নিজস্ব লিপি ছিল এবং সেই লিপি যে সিন্ধু 
উপত্যকার সঙ্গে সম্ন্বযুক্ত--ইহা ভাঃ হুনজি প্রমাণ করেছেন । 
সৃতরাং দুদখ। যাচ্ছে যে ভাঃ ডিরিপ্রার কীলকলিপি ও ব্যাবিলনীয় ব! 
আকাদীয় ভাষা! সভ্যজগতে যে সার্র্জনিক ভাষারপে গৃহীত, 
হয়েছে বলে সিদ্ধান্ত করেছেন-_তাহা স্পষ্টভঃ প্রমাদপুর্ণ। 

ডাঃ ডিরিঙার আরও লিখেছেন, [1809 19 605 73111581 
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-২৮৪ ৰ সভ্যতা ও ধর্ের ক্রম বিকাশ 


€6%৮ হ00211095 9010) 583 0১2 021075 ০% 005 0 05 
12021 00110650£ 09121001663, 


এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় “্খাটাউটি” শব্দটি “খাটটি* শবের 
অপত্রংশ হতেও পারে । তাহ'লে হিট্রাইটদের «খাটটি” নামটার সঙ্কে 
সাদৃশ্য পাওয়। সম্ভব । 
ইলাম দেশ স্ুমেরের পুর্র্বদিকে এবং গান্ধারের উত্তর পশ্চিমে 
অবস্থিত। ইহা বর্তমান ইরাণের অন্তর্গত | ইহার প্রধান নগর বা রাজধানী 
স্থসা। ইহার সভ্যতা স্থমেরের সমসাময়িক | প্রাচীন কালে ভারতের 
উত্তর অঞ্চল থেকে সিন্ধুসভ্যতা এই অঞ্চলে প্রবেশ করেছিল । 
ঠিক তেমনি ভাবে স্ুমেরের সভ্যতার সঙ্গেও এ দেশের যোগাযোগ 
ছিল। সিয়ালকের ভূতত্বখননের ফলে জানা গিয়েছে তাদের প্রাচীন 
সংস্কৃতির কথা । এদের চোঙ্গ। শীল, মাটির চাকতির লিখন পাওয়! 
গিয়াছে । এদের অক্ষর নিজন্ব-__প্রোটোইলামাইট লিখন । এ থেকে 
মনে হয় এদের সভ্যত। সুমেরীয়দের মতই প্রাচীন এদের অঞ্চল থেকে 
কাসসাইট জাতি ব্যাবিলেন অনুপ্রবেশ করে বসতিস্থাপন করেছিল ; 
এই কাসসাইটরা-_এদেরই কোন উপজাতি বলে অনুমান করা যায়, 
কারণ দুর্বল স্থানীয়অধিবাসী এরা নয়ঃ যদি তাই হোত, 
কৃষিকার্্যে নিযুক্ত থাক কালে এর! ব্যাবিলনের মত প্রতাপশালী শক্রঃ 
পরিবেষ্টিত রাজ্যের আধিপত্য সাময়িকভাবে নয়, প্রায় ৬০০ বৎসর 
যোগ্যতার সঙ্গে পরিচালিত করেছিল। কাসসাইটর! ছিল আর্ধ্যগোরষ্ঠীর 
লোক। ইহারা তাদের সগোত্রছিল। মিটান্নী ও কাসসাইট দেবতা 
'ছিল সূর্য্য, মারুত, বোরিয়াস এবং দেবতার নাম আধ্য ভাষারই পরিচয় 
.দেয়। এরা ছিল কৃষিজীবি ও পশুপালক; ইলামের ইতিহাসেও তাই 
দেখা যায়। মাতৃগত সমাজ ছিল এদের । শচীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 
*ইলামের উত্তরে কাসসাইট লুলুবি ও গুটি জাতীয়দের : বসবাস 
'ছিল, তারা ও ইলামীরা একজাতীয় মানুষ, ভাষাও তাদের একরপ ৷” 
খ ইরানের উপকথা, পু ২৩), 


তৃতীয় অধ্যায় ২৮৫, 


আককাডের রাজ! সারগন (.খুঃ পৃঃ ২৬৫০ ) ইলাম আক্রমণ করে" 
উহাকে সাস্রাজ্য ভুক্ত করেন। পরে ইলামের রাজার! তাদের স্বাধীনতা 
উদ্ধার করেছিল। 


প্রসঙ্গত; বলা যায়, ইলামকে সেমেটিক বলে পরিচিত করা 
হয়েছে। সেমেটিক শব্দ সংস্কৃতিবাচক। উহা যে জাতি 
বাচক নয় একথা আগেই বলেছি । ইলামীদের নিজন্ব ভাষা এবং 
লিখন,_তাদের সঙ্গে সেমেটিক ভাষাকে প্রথক করে দিয়েছে । 
পরবর্তীকালে আরব দেশের ও তার উত্তরে আমুরুর দেশই এই 
সেমেটিক ভাষার দেশ বলে পরিচিত। আসীরীয় সম্রাটদের সময়ে 
প্যালেষ্টাইন থেকে ইনুদীদের ইলামে নির্বাসিত করা হয়; সেই সময় 
এবং পরবর্তী আম্মুর রাজাদের বেলায় কোন দেশের লোকের স্থানীয়. 
বিশেষত্ব রাখা সম্ভব ছিল ন।। সমস্ত দেশটা আন্মুরীয় সংস্কৃতিভাবাপন্ন 
হয়ে গিয়েছিল; রক্তের, ভাষার ও সংস্কৃতির কোন বিশেষত্ব ছিল না 
বললেই হয় ৬ আস্নুর ও আকাড রাজত্বের আগে প্রাচীন সংস্কৃতিতে 
ইলাম, অসেমেটিক বলেই প্রমাণিত হয় । স্থমেরীয়দের সঙ্গে পর্য্যায়ক্রমে 
জয় পরাজয়ের কাহিনীতে এদের ইতিহাস ভরা। এদের রাজা! 
ছিল স্থমেরের মত পুরোহিত । দেবতার নাম স্থুসিনিক । বনের মাঝে 
আশ্রমে তার বাস। সেখানে রাজ। ও পুরোহিতই প্রধেশের অধিকারী 
ছিলেন। বিজয় উৎসব কালে দেবমুত্তি গুলি বাহিত কর! হোত। 
জনগণ তাদের শ্রদ্ধানিবেদন করত। এই ছিল রাজকীয় দেবতার কথা ; 
জনসাধারণের ছিল মতৃসাংস্কতি। এই মাতৃদেবতা গ্রাম্যসংস্কতির 
সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত এবং জর্ধবপেক্ষা প্রাচীনতম । তিনি গৃহ বা কোন 
উন্মুক্ত স্থানে বৃক্ষতলে পুজিত হতেন। স্মুতরাং রাজার দেবতার .সঙ্গে 
জনসাধারণের সম্বন্ধ নাথাকাই সম্ভব৷ 


আস্স্বররাজ আস্থুরবানিপালের হাতে ইলাম ধ্বংস হয়েছিল ষ্ঠ 
শতকে । সিন্ধু সংস্কতির সঙ্গে স্থমেরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল, এ আমরা! 


০২৮৬ সভ্যতা ও ধর্খের ক্রম বিকাশ রি 


দেখেছি । ইলাম সিম্ধুর আরও নিকষ্ববন্তী। সুতরাং ইহাকে রি 

ংস্কতির একটি অঙ্গ বলে সিদ্ধান্ত করলে ভুল হবে ন1। 

অন্যত্র উল্লেখ করেছি যে আস্মুর রাজ্যের আগে, সেখানে কিকিয়া, 
আদাসী উসপিয়। নামের শাসক ছিল, তারা ্থমেরিয়ান ব৷ সেমেটিক 
ছিলন। । 

নিনেভের প্রাচীন দেবীর নাম সৌসকা। ইনি হিট্রাইট ও 
মিটান্নীর দেবত। তেষপের পত্বী। স্তুতরাং অনুমান যুক্তিশ্ীন হবে না, 
“যদি বলা যায় আম্মুরের প্রাচীন অধিবাসী মিটাম্মীরা ছিল । প্রকৃত 
পক্ষে পরবত্তীকালে দেখা যায় ইহা মিটানীদের বাসস্থান । 

মিঃ জনও বলেন মিটান্নীদের নামের অধিকাংশ এলামাইট। 
ম্ুতরাং এই সুত্রে এলামের সঙ্গে মিটান্নীর সম্বন্ধ প্রমাণ হয়। 
€ ডোনাল্ড মেকেঞ্রি পূ ২৭৮)। স্ৃতরাং আমাদের পূর্ব প্রস্তাবের দ্বারা 
'যে অনুমান হয়েছিল সেই প্রমাণের পক্ষে সমর্থন পাওয়া যাচ্ছে যে 
ইলামাইটর৷ বৈদিক ভারতের কৃষ্টির অন্তর্গতই ছিল। তারা সেমাইট 
নয়। পরবর্তীকালে বাবিলনের সিংহাসনে রাজত্ব করায়, তাদের ভাষা 
আস্মুরীয় হয়ে যায়। 

এদের রাজাকে পুরোহিত বল। হয়েছে । এই বিবরণ সত্য বলে মনে 
হয় না, কেনন। রাজার রাজষ!নীতে থাকেন আর বনে থাকেন দেবতা ; 
'ইহ। সম্ভব হতে পারে না। এই অযৌক্তিক বিবরণের একটি মাত্র 
যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা হতে পারে । বনে যে আশ্রম থাকত উহা! নিশ্চয়ই 
তপোবন। এ তপোৌবনে নিশ্চয়ই রাজপুরোহিত থাকতেন, যেমন 
'বৈদিক রাজগুরুরা তপোবনেই বাস করতেন। রাজা গুরুর কাছে 
তপোবনে যেতেন। দেবার্চন। বা যজ্ঞাদি মহোৎসব বৎসরে একবার 
হোত %ঃ যেমন ভারতে অনুরূপ ব্যাপার এখনও খটে। বাবিলনের মত 
রাজাই দেবতা বা! পুরোহিত হলে, কখনই বনে আশ্রয় এবং লোকালয় 
“থেকে নির্জনে সাধনার স্থান যেমন হয়, লেইভাবে গোপনতা পোষণ 
কর! দরকার হোত না! । 


তৃতীয় অধ্যায় ২৮৭ 


তারপর আর এক কথা-_নুসা একটি বিরার্টভাবে সুগঠিত এবং 
সুরক্ষিত ছর্গ-_-নগরী। এই রকম ছুূর্তেছ্ঠ ছুর্গের অধিকারী হওয়া 
সিচ্কৃসভ্যতার লোক না হলে, সে যুগে অসম্ভব বলে মনে হয়। 

ইলাম ছিল মাতৃগোত্রীয় জাতির দেশ; স্থৃতরাং নগরের অধিষ্ঠিত 
“দেবতা ছিলেন মাতৃদেবী। তার নাম স্ুসা। এই ইলামীদের সগোত্রস্ 
কেশী বা কাসসাইটর! ও নিটান্ীরা। মিটান্নীদের দেবতার নাম ছিল 
সৌসকা; সুুসা থেকে ষ্ক প্রত্যয়ে সৌসক হয় এবং স্ত্রীলিঙ্গে 
'সৌসকা-_স্ৃতরাং মাতৃ সংস্কৃতিতে ইলামী ও মিটান্সীর সাদৃশ্ঠ 
অনম্বীকার্য্য। এদের আবাসস্থলটিও একই স্থান--ইলামের উত্তর। 
স্থৃতরাং মিটাম্নীর মত এর! বৈদিক সংস্কৃতির সাক্ষ্যই দান করে। ইহাও 
উল্লেখ করা যায় যে মিটান্নীর রাজা দশরথের নামও ছিল সৌসাতার। 
মিঃ জন যে বলেছেন মিটান্নীদের নামের অধিকাংশই এলামীয়। যদি 
এটা তিনি ভাষাতত্বের দিক থেকে বলে থাকেন তবে বলতে হয় 
ইলামীদের ভাষা মিটাম্মীদের মতই বৈদিক ভারতীয়। 

ইলামের সঙ্গে আর্ধ্যজাতীয় মিটান্নী ও কাসসাইটের শত্রুতা ছিল 
-না। একটি ঘটনাতে এদের ঘনিষ্ঠতার উপর যথেষ্ট আলোকপাত 
করে। ইলামের সঙ্গে স্থমেরের বিবাদ প্রায় খ্ুঃ পৃঃ আড়াই হাজার 
'বছর থেকে । কখনও স্ুমের, আবার কখন ইলাম জয়ী হচ্ছে। 
আকাদীয়দের সঙ্গে এই একই ব্যাপার । এ্যামোরাইট, ব্যাবিলোনীয়দের 
সঙ্গে এই একই জয় পরাজয়ের ব্যাপার । তরপর খ্বঃ পৃঃ ১৭৬০ সালে 
'ব্যাবিলন* কাসসাইট অধিকারে আসার পর প্রায় সাড়ে পাঁচশত বৎসর 
আর ইলামের সঙ্গে কোন বাদ বিসম্বাদ নাই ; ইহা নিশ্চয়ই কৌতৃহল 
'উদ্রেক করে। শেষের দিকে খু পৃঃ ১১৬৮ সালে ইলাম, কাসসাইট-_ 
ব্যাবিলন আক্রমণ করে। ইহার কারণ আছে--কাসসাইটদের সঙ্গে 
আস্ুররাজের বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। তাহাতেও ইলামের সঙ্গে 
কাসসাইটদের মনো-মালিন্তের কারণ ছিল না । অপর পক্ষে আন্ুররাজ 
ইলামকে নিষটুর্ভাবে ধ্বংস করেছে; তাতেও ইলাম বিচলিত হয় 


২৮৮ সভ্যতা ও ধন্মের ক্রম বিকাশ 


নাই। যখন আস্মুররাজের কন্ঠার ,পুত্র ব্যাবিলনের সিংহাসনে? 
প্রতিষ্ঠিত হল এবং আম্মুররাজ তাহারঅভিভাবক হন, তখন ব্যাবিলনের' 
কাসসাইট প্রজার। বিদ্রোহী হয়ে এ রাজপুত্রকে হত্যা করে ; পুনরায় 
আস্ুররাজ তার দ্বিতীয় দৌহিত্রকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই 
ব্যাপারই ইলামের, কাসসাইট-ব্যাবিলন আক্রমণের হেতু । স্থতরাং দেখা. 
যাচ্ছে, স্বভাবতই ইলাম কাসসাইট-_ব্যাবিলনের সঙ্গে সহানুভূতি 
সম্পন্ন ছিল। ইহা! স্বজাতীয়ত্বের সহানুভূতি ছাড়া আর কি হতে, 
পারে? 


বৈদিক রাজাদের দ্বিথিজয়ে ইলামের 
পরোক্ষ সাহায্য 


এই প্রসঙ্গে আর একটি কথ! ম্মরণ করা যেতে পারে । খখেদে- 
ইন্দ্র, দিবোদাস প্রভৃতি রাজার দিখ্িজয়ের কথা বর্ণনা করা আছে। 

এই সময় ভারতের সীমান+ স্সার প্রাস্তদেশেই ছিল, ইন্না মান-- 
চিত্রের দিকে নজর করলেই বুঝা যায়। পরবস্তী কালে হেরোডোটাস 
টালেমী প্রভৃতির সাক্ষ্যও আধ্যসংস্কৃতির সীমানা এতদূর বিস্তৃত বলে. 
প্রমাণ করেছে । এই দিথিজয়ে আধ্য রাজার কার উপর আক্রমণ চলিয়ে 
ছিলেন? এইরূপ শক্রদেশ তো ইলাম নয়। ইহা একমাত্র বিজাতীয়, 
ব্যাবিলনই এবং আন্মুরিয়া ছাড়া আর কি হতে পারে ? খ্রুঃ পৃঃ ২০০০ 
শতকের কাছাকাছি সময়ে আমর হিষ্রাইট, মিটান্নীর নড়াচড়া দেখি এই 
অঞ্চলে _ইহা৷ পুবের্ব উল্লেখ করেছি। এই সময়ের কাছাকাছিই বৈদিক- 
দেবতাদের পশ্চিম এশিয়ায় অনুপ্রবেশ হয়েছে । এই সময়টিই হল প্রায়, 
হা্মুরাবির সমসাময়িক । এই সময়ের কাছাকাছিই আর্ধ্য অভিযান 
হয়েছিল আকম্মিকভাবে আসীরিয়৷ ও বাবিলনের উপর । ম্ুতরাং 
খখেদের মধ্যে মিটান্নী, কেশী প্রভৃতির উল্লেখ, উর প্রভৃতি উপনিবেশে' 
কথা, যা, ইতিপুরের্বে উল্লেখ ' করেছি, তাহা সম্ভবতঃ মিটাঙ্গী, 
প্রভৃতি অভিযানসধূহের বর্ণনাই হবে। . বৈদিক দিগ্বিজয়ী রাজারা। 


তৃতীয় অধ্যায় ২৮৯ 


যাদের রাজ্য ইরাণ ইলাম প্রভৃতি সৌভ্রাতৃর্ব দেশ নিয়ে সুবিস্তৃত 
ছিল, উহাদের প্রতি তাহাদের সৌভ্রাৃক টান ছিল। উহাদের বাদ 
দিয়ে তারা দিষিজয় সম্পন্ন করতে পার্নে না। উহার! অবশ্য তাদের 
সহযোগী ছিলেন । 


মিটান্নীরা লৌহান্ত্র ও অশ্ব ব্যবহার সরল হান বৈদিক 
রাজারাও লৌহাম্ত্র ও অশ্ব ব্যবহার করতেন 1. অথর্ববেদে লৌহান্ত্রের 
বিষয় উল্লেখ আছে। খখেদের সকল মন্ত্রই সমকালীন নয়। 
কতকগুলি খুব প্রাচীন, তাত্রযুগে অর্থাৎ সিন্ধু সভ্যতার নিকটবর্তী, 
আর কতকগুলি লৌহযুগের মধ্যে পড়া সম্ভব। লৌহযুগই, দিথিজয়ের 
যুগ অর্থাৎ খুঃ পৃঃ ছুই হাজার বছরের সমসাময়িক যুগ। এ সময় 
ভারতীয় রাজার! দিগ্বিজয়ে লৌহাস্ত্র ও অশ্ব ব্যবহার করতেন। 


নন। সংস্কৃতির সঙ্গে ইলামের সম্বন্ধ 


০৫ 
হিংলাজের নন। দেবী ছিলেন স্ুমেরেরও অধিষ্ঠাত্রী দেবী--তাহার 
নাম খখ্েদে আছে, ইহা। পুরে উল্লেখ করেছি। স্থৃতরাং ইহাও সম্ভব 


হতে পারে, এই সমরে অর্থাৎ খু পৃঃ ২৫০০ শত্ককের আগে খখেদের 
এ সুক্ত রচন! হয়েছে । 


“স্থসাঁতে ননাদেবীর ভ্রমর-লাঞ্ধন পাওয়া গিয়েছে ৮ (ভাঃ শঠ 
উপেন্দ্রনাথ দাস পৃঃ ২৩ )। 

“গুসায় এই দেবী ননাইয়। নামে পূজিত হতেন ।” ১৬৩ 

এই ননাসংস্কৃতির প্রমাণে, ধঙ্থেদের কালের পুর্বে, প্রা্থাদিক যুগের 
সঙ্গে ইলামের যোগস্থত্র পাওয়। যাচ্ছে। 
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০000৮ 0070) 06 0652215 055100195 60 006 5956 06 105/61: 
15115) ড71)8০1) ০0105579091045 320091215 100 00500006102 
১৬৩ ইরাখী উপকথা, শচীভ্রনাথ চট্োপাধ্যায়, পৃঃ ২৩। 

১৯ 


৯৮ সভ্যতা ও ধর্মের ক্রম বিকাঁশ 


19513121) [919%27506. ০6:11021901592, 169 68115 10180 
25 0195515 1176575/095510. 710 0086 ০6 ৪00610620 7%০9০- 
10০06510019. 

086 ০০এ০০৮ 8:5 100591016659 1005 00175215100 209 
2)013-71)00-101010621 61095 ড/10 50082 95510077905 
0121609 810102161)019 1519660 60 05800851905 51080 ০0৫ 
1810518669. 

46218609010) 06 [121001655 210070007960 (0511 
ঠ015617015 5011 2190 24019660 1321091010121) 0০0361- 
017) ড0009, 01021226010] 2 16৬ ৬10: 51929 
8700 066610701090165) 2, 51680610916 01 005 51925 1061105 
$$1191910 7200076706৪] 01081806619 19 1193, 00116 029 
20111101061 06 951181010  91509 19 ০৬০7 ৪8০,৮ (11009506৮ 
7, 55.) ও 
উক্ত উদ্ধংতিতে ডিরিঞ্জার সাহেব বলেছেন, (১) এলামাইটর! 
£১০1১-11300-10100520 (২) এদের ভাষা 85910199015 (৩) 
এরা নিজেদের লিপি ত্যাগ করে ব্যাবিলনের লিপি গ্রহণ করেছে। 
(৪) বর্ণসংখ্যা ১১৩, 9৮1191১15এর সংখ্যা প্রায় ৮০টি । 
ডাঃ ডিরিপ্রারের প্রথম আপত্তির উত্তর ইতিপূর্বেই দিয়েছি । 
(১) ইলামাইটগণ সি্কু-সংস্কৃতিরই অধিকারী । ভাঃ ডিরিঞ্জার বলেছেন 
যে এলামী ভাষাও 08008910909 ৪090 ০0 1910558559এর সম্বন্ধে 
প্রক। সুতরাং ইহাকে 11,90-[18)120 9:০03০এর অন্তর্গত করায় 
বোধ হয়, আর কোন আপত্তি নাই। ইতিপুরে ক্রীট ও ফিনিসিয়দের 
প্রসঙ্গে দেখান হয়েছে ষে "ঘুঘু, মাতৃসংস্কৃতি ও স্বস্তিকা সীলমোহর 
ইলামে প্রত্বতান্বিক খননে পাওয়া গিয়েছে। এ বিষয়ে ডাঃ 
মোডের হরাগ্পা কালচার পাঠ করতে অনুরোধ করি। 

(২) এর ভাষা বৈদিক, কালের পূর্ববর্থী। প্রত্যয়, বিভক্তি 


তৃতীয় অধ্যায় ২৯১ 
করি 


প্রভৃতি প্রয়োগ, ভাষার বিশেষ উন্নত অবস্থা না হলে হয় না। 
বৈদিক ভাষার আগে যখন সিন্ধুভাষা ছিল তখন এ ভাষা 8881- 
08015 থাকা অসম্ভব নয়। ইলামীয় ভাষা যদ্দি 98101090৩ 
হয়েই থাকে তবে উহা! প্রাচীন সিন্ধু ভাষারই রূপ। বৈদিক ভাষার 
প্রথম অবস্থা, যে 85510010905 ছিল তাহা হরেন্দ্রবাবুর উদ্ধৃতি দ্বার! 
'দেখিয়েছি। 

(৩) এরা যখন ব্যাবিলনের লিপি গ্রহণ করেছে, তখন 
ব্যাবিলোনীয় ভাষা পশ্চিম এসিয়ার সাব্জনীন ভাষায় প্রবর্তিত 
হয়ে পড়েছে । ব্যবসায় ও রাজনৈতিক সম্বন্ধের ভাষাই তখন উহা । 
ইহাদের নিজেদের কাজে নিজ নিজ ভাষায়ই চল্ত। 

(৪) সিন্ধু ভাষার অক্ষর ১১০টি এবং সিলেবল্‌ প্রায় ৮৬টি 
_ ইহাই ডাঃ হুনজির মত। ইলামীয় ভাষা ইহার পরবর্তা-_স্থৃতরাং 
ইহার অক্ষর ১১৩ এবং সিলেবল্‌ ৮০ হলে, (ডাঃ ডিরিঞ্ারেরই 
মত)__-এই ছুই লিপি যে পরস্পর ঘনিষ্ঠ, তাহাতে আর সন্দেহ 
থাকে না । | 
_. প্রকৃতপক্ষে ঘনিষ্ঠ ভাষা হলেও হস্তলিপির বৈষম্যের জন্য 
ইহার রূপ বহু পরিমাণে পরিবর্তন লাভ করে। আর স্থানকাল 
পরিবর্তনে, এই পরিবর্তন আরও বেশী হয়ে যায়। এদের পরস্পর 
'ঘনিষ্ঠতাকে বুঝতে হলে মৌলিক চিত্ররেখা ও ভাষা তত্বের সাদৃশ্টুকু 
দ্বারাই উহা নির্ণয় করা সম্ভব হতে পারে; সবদিক দিয়ে আঙ্গিক 
সাদৃশ্য পাওয়া অসম্ভব। সাংস্কতিক ও এতিহাসিক বা ন্বতাত্বিক 
তত্বের সাহায্যেই. ইহার সবাঙ্গীন সিদ্ধান্ত নিভূল হতে পারে। 

ইলামের অবস্থান প্রাচীন ভারতের পশ্চিম-উত্তর প্রান্তে। 
বেলুচিস্থান ও কম্বোজ- প্রাচীন ভারতের অন্তর্গত এবং বৈদিক 
আর্ধদেরই বাসস্থান ছিল। আবার এই অঞ্চলই সিন্ধু সভ্যতার 
লীলাভূমি । সুতরাং ইলামকে অন্য সংস্কৃতির অন্তর্গত করার 
ভৌগোলিক কীরণেরও অভাব আছে।' এই 'ইলামের মধ্য থেকেই 


৯৯২ সভ্যতা ও ধর্দের ক্রম বিকাশ 


হুরাইট, মিটা্নী, কাসসাইট তথ! হিষ্টাইট এবং হিকশোস সভ্যতার 
উদয় হয়েছে বলে প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে । আস্মুরীয় ও ব্যাবিলনীয় 
যুগের পড়নের ফলে এরা পশ্চিম এসিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল। এসিয়া 
মাইনর, সিরিয়া, ফিনিসিয়া ও গ্রীসের সভ্যত।-_-প্রকৃতপক্ষে ইলামের 
মাধ্যমে সিন্ধু সভ্যতার দ্বিতীয়স্তরের তথা আধ্য সভ্যতার বিস্তৃতি । 


ক্রীট,ইলাম ও সিম্ধুর সংস্কৃতির সাদৃশ্য 


মাতৃদেবতার সংস্কৃতিটি সিন্ধু উপত্যকার। আদিপিতা ও 
আদিমাতার সংস্কৃতি এই অঞ্চলের প্রাচীনতম গ্রাম্যসংস্কৃতি। সিন্ধু 
উপত্যকার বৈশিষ্ট্যটি ক্রীট ও ইলামেও দেখ! যায়। এই বৈশিষ্ট্য 
পশ্চিম এশিয়ার অন্যান্য জাতির সংস্কৃতি থেকে ভিন্ন । এমন কি 
সুমের সভ্য তারও গতি ভিন্ন পথ গ্রহণ করেছিল। এই জন্যই সিম্ধুর 
সঙ্গে ক্রীটও ইলামের সংস্কৃতির সাদৃশ্য নির্ণয় কর সহজ । 

ডোনাল্ড মেকেঞ্জি লিখেছেন, দক্রীটের মাতৃদেবতার সঙ্গে ঘুঘু 
এবং সাপ সম্বন্ধযুক্ত ছিল।” এই সংস্কৃতি হিট্রাইট ভাকঙ্কর্য্যে দেখা 
যার এবং এশিয়া মাইনরের দেবী সংস্কৃতির সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত বলে, 
মনে হয়। ১৬৪ | 

হাইনৎসে মোডে এই সংস্কৃতি বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করেছেন-_ 
*এই রকম গ্রাম্য সংস্কৃতি সিন্ধুর উত্তর পশ্চিম থেকে আরম্ভ 
করে ইরাণীয় পূর্ব উত্তর এবং পশ্চিম উত্তর মেসপটে মিয়া, সাইপ্রাস 
দ্বীপ ও ক্রীটের মধ্যে সংস্কৃতির এঁক্য সম্বন্ধ ছিল।” 

“গ্রাম্য সংস্কৃতি খু: পৃঃ ৪র্থ সহজরক থেকে সিরিয়া, উত্তর মেস- 
পটেমিয়াঃ ইরাণীয় উপত্যকা, পূর্ব ইরাণীয় সীমান্ত এবং ভারতের 
সীমাস্ত অংশগুলি ব্যাপ্ত করে বিরাজমান ছিল। এই সকল স্থানে এমন 
কতকগুলি সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায় যাতে এই রকম আধিক ও 


১৬৪ মিথ ব্যা, ভোঃ. ম্যাকে?িঞ পৃঃ ৪৩০৪ ৪৩২১ ৪৩৩ ও,৪৩৪ 


তৃতীপ্ন অধ্যায় ইতর 


সামাজিক সাদৃশ্য-_যেমন মৃৎপাত্রের কৌশল, স্বীলমোহর এবং মাছুলী 
নির্মাণ, মুক্তা, বাসনপত্র ধন্মায় বিশ্বাস__যেমন উর্বরতাশক্তি এবং 
মাতৃদেবতার অর্চনা একই রকম। 

“ক্রুশ (সরল এবং ধাপযুক্ত ), স্বস্তিকার জটিল বেষ্টনীর নমুনা, 
ভারতের ্ট্যাম্পসীলের নিদর্শনরূপে ব্যবহৃত। ইহার ঠিক জুড়ি পশ্চিম 
ইরাণ, সিরিয়া ও ক্রীটের আবিষ্কারের সঙ্গে সাদৃশ্য-পুর্ণ।” 

“কারকেমিশের একটি খোদিত পাথরের একজন মানুষকে জানুর 
উপর উপবিষ্ট এবং জন্ত পরিবেষ্টিত দেখা যায়। ইহা ভারতীয় মৃত্তির 
পরিবর্তিত সংস্করণ। ইহ1 লক্ষ্যের বিষয় .যে পশ্চিমী শিল্পে, ভারতের 
প্রথাটাই যাহ! সমানভাবে শরীরের নীচে রেখে বসার কায়দা, তাহা 
দেখা যায় না। আমি জানি খাফাজিতে আনীত স্থুমেরীয় মৃতিতে 
এই ভারতীয় প্রভাব দেখা যায়।” ১৬৫ 

উপরোক্ত উদ্ধ.তি থেকে এবং হিংলাজ তীর্থে .ননা৷ মাইয়ের 
সংস্কৃতি থেকে প্রমাণ হয় ষে সিন্ধু উপত্যকার যোগী শিব ও আদিমাতা! 
ননাদেবীম্পুব ও পশ্চিম এশিয়ার সমাজ ও ধর্মের মূল কেন্দ্রে অবস্থিত। 
এই সংস্কৃতি সিন্ধু উপত্যকার প্রাক্নাগরিক সভ্যতা থেকে উদ্ভূত হয়ে 
সিন্ধু সভ্যতা ও পরবর্তা সভ্যতাগুলির মধ্যে ওতোপ্রোতে। ভাবে 
বিরাজ করছে। 


এই প্রসঙ্গে ডাঃ মোডের বেহেরিন দ্বীপও এরিছ থেকে দিলমুন 
এবং মাক্কানের সঙ্গে ব্যবসার কথার বিষয় উল্লেখ করা যায়। দিলমুন 
নামটির সুত্র সম্বন্ধে নিশ্চিত না হওয়া গেলেও, মাকান যে 
বেলুচিস্তানের মাকরাণ”-__তাতে সন্দেহ নাই। পণিগণ স্থমের থেকে 
ভারতের মাকরাণের সঙ্গে ব্যবসা করত। 


১৬৫ 12919008, 04160755 103. 0০6১ 0, 2, 3, 4, 5, 6১ 8, 9, 11 
8 12, 


২৯৪ সভ্যতা ও ধশ্মের ক্রম বিকাশ 


ক্রীট ভাষ। 


ডাঃ হনজি ক্রীট লিপি পরীক্ষা করে বলেছেন যে উহা ইন্দো- 
ইউরোপীয়ান। এই লিপি ধ্বনিতত্বের সঙ্গে সন্বন্ধযুক্ত । ইহা! হিট্রাইট 
কীলকলিপি ও চিত্রলিপির মধ্যবতাঁ অবস্থার সংস্কৃতি । হৃঞ্জির ইন্দো- 
ইউরোপীয়ান শব্দটি সিন্ধু উপত্যতার প্রাকৃবৈদিক সভ্যতার অবস্থাই 
নির্দেশ করে। 

স্থতরাং উক্ত আলোচনায় ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতিতে ক্রীট ও 
ইলাম যে সিম্কুরই স্মৃতি বহন করছে তাহ। প্রমাণিত হল। 


হিট্রাইট ভাষ৷ ও লিপি 


হিট্রাইট জাতির ইতিহাসকে বিকৃত করে ইহাকে ইন্দো-ইউরোগীয়, 
এবং সিন্ধু সভ্যতার আক্রমণকারীরূপে শাবস্ত করায়, সেটাকে ইতিপুব্বে 
অনেক নৃতাত্বিক ও প্রত্রতাত্বিক প্রমাণে খণ্ডন কর! হয়েছে। *হিট্রাইট. 
জাতি যে এসিয়৷ মাইনরের ও উত্তরইউরোপের সংযোগস্থল থেকে 
আগত নয় এবং এদের ভাষা ও সংস্কৃতি যে সিদ্ধুর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ_এই 
বিষয়ে নিম়্ে আরও আলোচনা কর! হচ্ছে। 

হিষ্রাইটদের পূর্ব থেকেই সি্ধু উপনিবেশ যে পশ্চিম এসিয়ায় 
গিয়েছে, তা আমরা ইতিপৃবেরবে আলোচন। করেছি। স্ুমের ক্রীট ও 
ইলাম এই সময়ের উপনিবেশ । এই সময়ের সি্ধুসংস্কতির মাতৃ ও 
পিত্‌ পুজা; গাছ, সাপ, ঘুঘু ও জল-_-এই সমস্ত সংস্কৃতির সঙ্গে এই 
উপনিবেশগুলি জড়িত। এই সময় যজ্ঞসংস্কৃতির উত্তব হয় নাই। 
ভাষার কোন বাঁধন নাই। ভাষ। ৪5210619015, 

তারপর এল আদিবৈদিক সংস্কৃতি এই সময়কার গঁপনিবেশিকদের, 
মধ্যে । ইহ। পশ্চিম এশিয়ায় হিকশৌস, হিট্রাইট, ফিনিসিয়, মিটান্ী, 
সরাইট ও কাসসাইট সংস্কৃতি । এদের ভাষ! এবং ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ 


তৃতীয় অধ্যায় ২৯৫ 


ইত্যাদি কৃষি-সৌভাগ্যের দেবতার সঙ্গে সম্পর্ক শ্ুক্ততাই এদের বৈদিক 
সমসাময়িক কালের পরিচয় দান করে। তবে ভারতীয় যজ্ঞপদ্ধতি 
এর! জান্ত না । এই যজ্জপদ্ধতির সঙ্গে বৈদিক ভাষা ও ব্রাঙ্মীলিপির 
সম্বন্ধ ছিল। ব্রাহ্মীলিপি ধবনিতাত্বিক ও উন্নত প্রকৃতির । ইহার মূলে 
অবশ্য এদের ভাষা ও লিপিও ছিল । এই সমসাময়িককালে অর্থাৎ সিম্কুর 
দ্বিতীয় বারের উপনিবেশের সময়ই, ভারতের মধ্যে সিন্ধু ও অঙ্গ! 
উপত্যকায় আদিবৈদিক সংস্কৃতির সঞ্চরণ হয়। ইহারই ফলে যজ্ঞ 
পদ্ধতির বিস্তৃতি বিকাশ এবং বিরাট বৈদিক ও বিরাট সংস্কৃত 
সাহিত্যের উদ্ভব। এই দ্বিতীয় উপনিবেশ পরে স্ুুরাস্থুর বিচ্ছেদের 
সময় নির্দেশ করে। এই আদিবৈদিক সংস্কৃতিতে মন্ত্রের বিশুদ্ধি ও 
যজ্ঞ-পদ্ধতির বিস্তৃত আচরণের আরম্ভ মাত্র, তখনও বিকাশ হয় নাই। 
এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচন। কর। হয়েছে । 


হিট্রাইট ভাষা 


ডাঃ ডিরিঞ্ার লিখেছেন, “75 11099] 629 ০£ 7892048$ 
007065109 00905 08558555 17) 3 0035] 15105398555 005 
0£ 00600১ ৮1.01165 00 18010150556 2530 00195811519 
172991060 ৪9 ৪. 10100010191) 19130918523 €০1০5515 ₹51965 
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1700018 19 2000061 09015 19100014996. 1615 21 1000- 
[50110106210 506601)১ 10101) ৮6৮ 11606 01265া5 (02 05৩ 
18717509956 ০0£ 005 ৯1162060৮15 02100809005 52026), 
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২৯৬ সভ্যতা ও ধর্শের ক্রমবিকাশ 


48106110210 80150191 9601552126 100195 052৮ 036 171006 
8100. 002 11700-7701010981) 879660 01506170960 7000. ৪. 901] 
€811167 ৪60০0 ৮7101010135 08115 11000-771065, 4১0০০01010% 
(০ 96016552106, 1716066 810106 17015921565 02162110 2015910 
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উক্ত উদ্ধংতিতে হিট্রাইটের যে কয়টি শাখার উল্লেখ করা 
হয়েছে__উহাদের ইন্দৌইউরোপীয় স্থানীয় ভাষা বল ও হুরিয়ান 
ভাষাকে মিটান্নী ভাষা বলা হয়েছে। স্থৃতরাং হিট্টাইটদের 
ভাষাকে--ইউরোপের ব। রাশিয়ায় কোন উচ্চ সভ্যতার আলোকক্রাপ্ত 
জাতির ভাষার সঙ্গে পরিচিত কর! যায় নাই। বরঞ্চ ডাঃ ডিরিপ্রার 
স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে হুরিয়ান শাখা মিটান্নীর ভাষ!। 
এই মিটান্নী জাতি ইন্দো-ইরাণী জাতীয় এবং ইহাদের বিষয় বেদে 
উল্লেখ আছে। ইহারা আধ্য। তারপর 568055200 ্াহেবের 
স্পষ্ট সিদ্ধান্ত যে ইন্দো-হিট্রাইট ভাষা হিট্রাইট ভাষা অপেক্ষা আরও 
প্রাচীন এবং উহ প্রাচীনতর ভাষা থেকেই উদ্ভূত । ইহাতে হিট্রাইটদের 
ভাষার সংশ্রবই প্রমাণিত হয়। পরের আলোচনায় এই সিদ্ধান্তের 
বহুতর সাক্ষ্য পাওয়া যাবে । ৪6৪:5৬৪৮এর ইন্দো-হিট্রাইট ভাষা 
সিন্ধু উপত্যকারই ভাষা বলে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং এখানেও 
ইউরোগীয় সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। 


[9০০19 731. লিখেছেন, 
“ [5 [71606 5108196 0£00215 0£ 006 05056 616100676215 


16350108] 106005 15 090585661)619 1319967) 109 01১2 9০1091 
91১01002100 06 90120613810 39505791009, 


08310 ০0100020190) 52600৮10065 (17920155010) 46945 


0০৮ (36£. 099), 94090 0০৬ 5156199) 89:05. স্বপিতি” 


তৃতীয় অধ্যায় ২৯৭ 


উক্ত শব্বগুলি জমস্তই ভারতবরীয়। ইহাকে *[:8:০8% সংজ্ঞার. 
মধ্যে নিয়ে যাওয়া যায় ন।। 

জাম্মান গ্রীক প্রভৃতি ভাষার শব্দের মত এই ভাষার সাদৃশ্য আছে 
বলে ইহাকে 11,00০-7791070280 বলা যায় না, কারণ এঁ শব্দগুলি মূলতঃ 
ভারতীয় ভাষারই সঞ্চরণ। ল্যাটিন বা জাম্দ্নীন ভাষার সঙ্গে হিট্রাইট 
ভাষার সংশ্রব প্রমাণিত হলে উহাকে ইটালী বা জাশ্মীনী থেকে আগত 
বলে প্রমাণ করা যায় না; উহা যেখানে সংস্কৃত ভাষার মূল সেই 
ভারতবর্ষেরই অর্থাৎ সিন্ধুর কাছে খণী বলেই প্রমাণিত হয়। 


জাতিতন্ত 


ডাঃ ডিরিঞ্ার লিখেছেন, 

£]1) 81901 110941500 ৪100 501010 ০৬106705 5059691 
১086 48512001002 89 10179101650 01151028119 0গ 66 
1796655 19201915) 81969201106 1)017-11500 15010105212 (00905 
8000 6197910% €০ 006 £১1000210010 0/196.৮ (১1191591026 0.90) 

উক্ত উদ্ধৃতিতে আশ্মীনি জাতির সংশ্রবের কথ! বল! হয়েছে। 
অতঃপর আমর! দেখাব যে আন্মানি জাতির মুল ভারতীয় উপনিবেশ 
এবং ইহার! মিটান্ী সংশ্রবযুক্ত । 

এই ভাষ। আশ্মানয়েড হলে 000-1090-78100621) (00906 
'বলা স্পষ্টতঃ ভ্রান্তিপূর্ণ ও অযৌক্তিক। 


বৈদেশিক দেবতা 


[না 3216 লিখেছেন, ৮50151502০5 325018119 ?41০5০- 
10069006212 200. 000851012211 09101381216 216 108100. 107 
10319071660 10008152300 00%01)5১ 10081)% 9001) 276 1010060 
30 50865 580055 285 061756 ড/100653958 201 013০ 0010916 
10810155ত 205 1585 8100৯ 2590001252৩ 1000-1015171210 


২৯৮ সভ্যতা ও ধশ্মের ক্রম বিকাঁশ 


0০৫৪---1170155 1৮0১ 21008, 200 2 85908 1 005 
116015/855. 05৪৮. 7069 106100250 6০ 005 21৮0120৮ 
ঘ/0:91010060 09 /£১:5৫10 10125 0£ 1105101 (0,559) ১৬৬ 

ডাঃ ভিরেঞ্জার এখানে এই ইরানী দেবত! বলে স্বীকার করতে বাধ্য 
হয়েছেন। 

প্রসঙ্গ ক্রমে এখানে বলা যায় যে বিদেশী দেবতার কথ। বলা 
হয়েছে, উহা ঠিক নয় কারণ বিদেশী দেবতা হলে কি কখনও তাহাকে 
সাক্ষী করে দলিলে স্বাক্ষর করে শপথ কর! হয়? ইহা িট্লাইটদের 
নিজন্ব দেবতা ছিল। হিট্টাইট দেবত। তেষব বৈদিক ও সিঙ্ধুর মহাদেব 

ও সুসামাতা বা “মা” । এই বিষয়ে হেমচন্দ্র রায় চৌধুরীর গবেষণ! 

থেকে ইতিপুর্ধ্বে উদ্ধত করেছি। 


0০819 


[90,011 লিখেছেনঃ 4102 18504 ০06 60০ ৪3 
(50001600005 10৬52 01৮ 01038000515 801965 ৬100 06 
10366150063 0100 005 0630 199100৪0৪৮6 0200591 
০০৮৮ 00015 71806691055 01 ৬6960100169) 2৪1906011900927 
96011905520 90015 109092)95 20010609510 0610 521000017 
(০9115 ০90510105 00০ ০916 204. 506) 215 25081] 0086. 
০৫707501905 13508120125 ৬০০৭ ৪100 750159570৮6ন 0306 
01৮1210 ড/10 1019 005:072781% 0016 2600100653১ 210100819. 
৪170 2:661009105) ০৫ 00652 1965 1155 1)015/821 50016 200 
৪ 1010001 0560 ০0৫10 5616 ড/101) 8500150110 081139. | 

উক্ত উদ্ধৃতির বিবরণ সিদ্ধুসভ্যতার এবং আধুনিক ভারতের ষে 
কোন প্রান্তীয় মন্দিরের সঙ্গে সাদৃস্যপূর্ণ । 


১%ত 60010, 12892, 0585 55? : 2605, 


তৃতীয় অধ্যায় ২৯৯, 


এই সংস্কতিটি প্রাথেদিক এবং অযাজ্তিক। ইহা পুজার, 
সংস্কৃতিতে এখনও ভারতে প্রচলিত আছে । 


01810016 

[00%, 03৮ লিখেছেন, ৮7010066152 6219215] 9912 
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0০ 0181160525 0 10000 0£ 10190905 00921655190001105 6০, 
06 0500. 016 [00606102000 19 50155515৪96 12 006 
0106 0£ ]:612010100.% ১৬৭ 

উক্ত উদ্ধৃতিতে সেমেটিক বব্বরতা এবং আর্য সভ্যতার পার্থক্টির 
সুন্দর প্রভেদ দেখান হয়েছে। এই প্রমাণটি হিট্রাইটগণের আর্ধত্ব 
সংশ্রবেরই সাক্ষ্য দেয়। 


শবধাহ 


[5০9 730৮ লিখেছেন, 1২০98] 08118] 61051150 
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+৩০ সভ্যতা ও ধর্মের ক্রম বিকাশ 
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উক্ত উদ্ধৃতিতে দেখ। গেল হিষট্রাইটদের মৃৎসৎকারের শোক উৎসব 
বা অশোৌচ ১৩ দিন ছিল। ইহা ভারতীয় ক্ষত্রিয় জাতির অশৌচকাল । 
আর হোমারের বগ্লিত সৎকারের রীতির সঙ্গে ইহার সাদৃশ্যটিও গ্রীক 
জাতির আর্ধতের একটি বড় সাক্ষ্য । 

সাধারণ লোকের পক্ষে যে শবদাহ প্রথা_-উহাও সিন্ধু সভ্যতার 
সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। ভম্মাধারের ব্যবস্থাটিও সিদ্কুসভ্যতারই মত 
ঘোড়ার বা অন্তজন্তর মস্তক মৃতের সঙ্গে পরিচর্ধ্যার জম্ত পরিকল্লিত 
হওয়ার প্রথ!-_-ইহা সিদ্ধুসভ্যতারই প্রথা । বৈদিকদেরও এই প্রথ। 
ছিল। ইহা! ইতিপূর্বে ডাঃ তৃপেন্্রনাথ দত্তের উদ্ধৃতিতে উল্লেখ 
কর! হয়েছে। 


১৬৮ 09০৬, 900 07160065 05550-557, 


তৃতীয় অধ্যায় ৩৬ ৬. 


ভাষা 
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“খু পৃঃ ১৩৮৭ শতকে হিট্রাইট ও মিটান্নীদের সঙ্গে বিখ্যাত সন্ধি 
হয় যাহণঁতে বৈদিক দেবতা! ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র ও নাসত্য সাক্ষী করে 
সন্ধি করা হয়েছিল। রথের দৌড় খেলা যাহা মিশরে প্রচলিত ছিল বলে 
হিটাইট দলিলে দেখা যায়_-উহা সংস্কৃতের শব্দ একবর্তন (এক পাক) 
তেরাবর্তন (পাঁচ পাক ), সত্তবর্তন (সাত পাক )। মিটান্নী রাজ্যে 
ভারতীয়েরা যে বাস করত--ইহ। তার স্পষ্ট প্রমাণ ( হণজি )1৮ 

ভাষার সঙ্গে বিভক্তি, প্রত্যয় যোগ থাকলে এ ভাষা! ব্যাকরণ 
সংশ্রক যুক্ত বলেই প্রমাণিত হয়। হিট্রাইট ও মিটাম্মীর দলিলের ভাষায় 
কিছু কিছু বিভক্তি প্রত্যয় প্রাথমিক বৈদিক ভাষারই সাক্ষ্য দেয়। 
এই ভাষা স্থানীয় জাতিদের ভাষার সঙ্গে, এই হিসাবেই বিরাট পার্থক্য 
যুক্ত। আধ্য সংস্কৃতির পক্ষে ইহা! একট! বড় প্রমাণ। বিভক্তি ও প্রত্যয় 
থাকলেও এই সময় উহার ভ্রণ অবস্থা । ভাবাতাত্বিক ব্যাকরণের উদ্ভব 
তখন অবশ্যই হয় নাই। 


১৬৯ 4১101980650 70986 94 


৩০৪ সভ্যতা ও ধর্মের ক্রম বিকাশ 


সময়ের প্রায় খু পৃঃ ২০০০ বছরের কিছু আগে বা পরে? 
প্রায় খঃ পৃঃ ১৮০০ শতকে ব্যাবিলনে হাম্মুরাবিবংশের পতন হয় 
হিট্রাইট আক্রমণে । মিশরে হিকশোস আক্রমণ হয় খু পৃঃ ১৭৮৮ 
শতকের পর।” প্বজ্রধারী দেবতা হিটাইটদের যেমন ছিল, তেমনি 
তিনি উত্তর আমোরাইটদের, মিটান্নী এবং কাসসাইটদেরও দেবতা 
ছিলেন। এই দেবতা সম্পুর্ণ সিন্ধু উপত্যকায় নিজন্ব মহাদেব এ 
বিষয় যথ। স্থানে আলোচিত হয়েছে। ১৭২ 


হিট্রাইট জাতি নিজেদের হাট্টি বা খাট্রি নামে অভিহিত করত-_- 
ইহা! পূর্বে উল্লেখ করেছি। শব্দের প্রথমে সংস্কৃত বর্ণ “স” পশ্চিম 
এসিয়ায় উচ্চারিত হয় হু” রূপে বা খ রূপে। এই হিসাবে হাটি 
বা খাট্টিকে ছত্রি,বা! ছত্তি শব্দের অপত্রংশ মনে করা যায়। ইহার! 
ক্ষত্রিয় বা যুদ্ধব্যবসায়ী ছিল। মনুসংহিতায় আছে যে ইহার! বর্ণাশ্রম 
ব৷ উপনয়ন সংস্কারের প্রতি নিষ্ঠাবান ছিল না বলে ভারতের বাইরের 
ভারতীয় জাতিগুলিকে মনু বৃষলত্বপ্রাপ্ত ক্ষত্রিয় বলেছেন । শক 
এবং ইরানীরা ভারতীয় জাতি এবং এককালে ইরাণ ছিল বৃহত্তর 
আর্য ভারত। ইহার! ক্ষত্রিয়ই ছিলেন-_এই জন্য ইহারা নিজেদের খক্তি 
বা ছত্তি বলে পরিচয় দ্বিতেন। এদের সঙ্গে আন্মীনিয়ানদের 
সগোত্র সম্বন্ধ ছিল। . এই স্তৃত্রেই আন্মেনিয়ানরা ইরাণীদের সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠ ছিল। ডোনাল্ড বলেছেন বর্তমান আন্ম্েনিয়ানগণ ইন্দো- 
ইউরোনীয় (অর্থাৎ ভারতীয় ) ভাষায় কথ! বলত এবং মাননাই 
জাতি বলে পরিচয় দিত___এদের চওড়া মাথা, এদের হাট্টি বংশীয় বলেই 
মনে হয়। এরা আসিরিয় সংস্কৃতি গ্রহণ করেছিল ও এঁ ভাষার লিপি 
গ্রহণ করেছিল। তাদের দেবতার নাম খালদিসা, জাতির নাম 
দিয়েছিল “থালদিয়া।” 


১৭২ মি, ব্যা ও আ ভোনান্ড মেকেঞ্রি) পৃঃ ২৫৯ |, 


, তৃতীয় অধ্যায় ৬৬৫ 


“উত্তর সিরিয়ায় হিট্লাইটদের আবির্ভার্ক নাঁটকীয়। এসিয়া 
মাইনরে একজন বড় সম্রাটের আবির্ভাব হয়, নাম স্থৃবিবলুলি উম, 
ইনি প্রথম হাট্রসিলের উত্তরাধিকারী, যিনি এমন একটি সাম্রাজ্য 
প্রতিষ্ঠা করেন, য৷ প্রায় ছইশত বৎসর জীবিত ছিল। তাঁর রাজধানী 
বোগ-জো-কুই |” (এ, পুঃ ২৮৩) 

«“সাইস এই মত প্রকাশ করেছেন যে বাইবেলের টাইডালের সঙ্গে 
তুদখুল বা তৃধূলা, যার অর্থ জাতিগুলির অধিপতি ; ইনি আরিওকের 
আমফ্রাইলের এবং চেদোর লাওমাকে সহযোগী করেছিলেন। এই 
তুধুল! একজন হিট্টাইট রাজা । “জাতিগুলির” অর্থ এই হল যে এসিয়া 
মাইনরের জাতিগুলি হা্রিদের দ্বারা পরিচালিত হত। বাইবেলের 
গল্পের অংশ যাহা ডাঃ পিঞ্চেস সম্পাদন করেন-- প্রফেসর সায়েস 
বলেন যে টাইডাল শব্ের স্থানে তুধকুল আছে এবং তাহাকে উত্তরের 
জাতিগুলির রাজা বলে বর্ণনা কর! হয়েছে । এই শব্দের হিক্র প্রতিশব্দ 
“গয়েইম”। এই নামটি হিট্টাইট । দ্বিতীয় রামেশিসের হিট্রাইট বিরুদ্ধ 
অভিযানের কাহিনীতে লিখিত আছে যে টাইডাল এবং বোগ-জো- 
কুইয়ের একজন হিট্রাইট রাজারও এঁ নাম ছিল, ইহা কীলক অক্ষরে 

“হ্ধ খালিয়া” বলে লিখিত আছে । ১৭২ 


হাডিজাতি উরিনিকিনি নয় 


ইতিপূর্বে ন্ডিকবাদীদের দাবীর কথা বল! হয়েছে এবং তাহার 
প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়া হয়েছে। 

ইহার! বলেন যে হিট্টাইটদের তিনটি শ্রেণীর মধ্যে একটি শ্রেণী 
যাদের নাম হহাট্রি তারা অন্ততঃ অ-আর্ধ। অন্ত গুলিকে তার! 
ইন্দোইরাণীয় বা আর্য বলেই মনে করেন। আমর! দেখেছি ষে 
পশ্চিম এসিয়ায় যে সব প্রতুতাত্বিক আবিষফার হয়েছে তাতে প্রমাথ 
হয়েছে যে এখানে যে সমস্ত প্রাগৈতিহাসিক জাতি বাস করত তারা 

১৭২ মেকেজি? মি, অ+ ব্য, পৃঃ ২৭৮ ২৮৭ ও ২৮৩। 

২০ 


তত সভ্যতা ও ধর্শের ক্রম বিকাশ 


সেমাইট নয়। টিজার পীটিজিল জান 
ৰা। বাসন-কোসন ইত্যাদি পাওয়া গিয়েছে, তাতে যে সংস্কৃতির 
পরিচয়- পাওয়। গিয়েছে, তাহা সিন্ধু অঞ্চলের গ্রাম্য সংস্কৃতির সঙ্গে 
সম্বন্ধযুক্ত। ভাষাতত্বেও দেখা! গিয়েছে উহাদের ভাষ৷ সিন্ধুভাষার 
সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। লৌহ যুগের প্রত্রতাত্বিক আবিষ্কারে যা পাওয়া যায়, 
তাতে শুধু ব্যবহৃত জিনিষগুলি নয়, ধন্ম, সংস্কৃতি, ভাষা, বাণিজ্যিক 
লেন দেন প্রন্ৃতি যাবতীয় জিনিসই সিম্কুর আধ্যদের সঙ্গে 


পশ্চিম এশিয়ার সবচেয়ে প্রাচীন সংশ্রব 


পশ্চিম এসিয়ার সঙ্গে মিশরেরই সংশ্রবের পরিচয় সর্বাপেক্ষা 
প্রাচীনকালে পাওয়া যায়। স্বফিন্ড লিখেছেন, 7) ৪৪165? (17965 
81১৩ ০০068005 00. 0১6:5/59 ০1৪ 001909000৮ 10 00৪ 
2150 005. 58075 09601915, 6৩ [5:2019018195, 209. 05 969৮ 
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পশ্চিম এসিয়ায় স্থমের ও মিশরের আবির্ভাব সকলের চেয়ে 
প্রাচীন। স্কফিল্ড বলেন যে সকলের চেয়ে প্রাচীন যুগে এখানকার 
পশ্চিমাঞ্চলের দিক থেকে মিশরের ও পূর্বাঞ্চলের দিক থেকে 
স্থমেরের পুরাতন সংস্রব হয়েছিল। ইহার পুর্বে পশ্চিমাঞ্চলে 
অর্থাৎ মেসপটেমিয়। এবং সিরিয়া অঞ্চলে এ্যামোরাইটের ধসবাস 
ছিল। এদের সেমেটিক আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এর! এই সমস্ত 
অঞ্চলে বিশেষ কিছু চিহ্ন রাখে নাই । সমাধি স্থান-_-যাহা দণ্ডায়মান 
প্রস্তর এবং কোথায়ও বা লিঙ্গাকৃতিস্তস্ত দ্বারাই এদের নিদর্শন পাওয়। 
ঘায়। এই স্তস্তকে লিঙ্গের প্রতীক বলেই স্কফিল্ড মনে করেছেন। তিনি 
লেন যে পরবস্তাঁ কালে এমোরাইিটদের দেবতা আমররুর স্ত্রী আঙ্গে- 
রিয়াতের সঙ্গে উহা৷ সম্বন্ধযুক্ত হয়েছিল। এমোরাইটদের পরে ব্রোঙগ 
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যুগের মাঝামাঝি অনুমান খ্ৃঃ পৃঃ ২২০০ শতকের পর খু পৃঃ ১৮০০ 
শতকে বিরাট পরিবর্তন হয় হিকশোস আগমনের ফলে। ১৭৩ 

স্থতরাং দেখা যাচ্ছে যে সেমেটিক এমোরাইটদের আগে এই 
মেসোপটেমিয়া ও প্যালেষ্টাইন অঞ্চলে আর কোন সুসভ্য জাতির 
অস্তিত্ব ছিল না। ইউরোপীয় কোন জাতির অস্তিত্বের খোজ এখানে 
পাওয়া যায় না। 

হিট্রাইট, মিটান্নী, হিকশোস জাতির আগে এই অঞ্চলে কোন 
ইন্দো-ইউরোপীয় জাতি আসে নাই। 

এই বিষয়ে ভোনাল্ড মেকেঞ্জিরও এই মত। তিনি বলেন যে এই 
সময় মেডিটোরিয়ান জাতি সিরিয়া. ও এসিয়ামাইনরের বিস্তৃত 
অঞ্চলে বসবাস করছিল। মেডিটোরিয়ান জাতিকে ইউরোপীয় 
বল! যায় না । তার পর মেকেপ্রি লিখেছেন, [1৩ 14০01067522 
09109160 11) 01661790220 4১519 21001 ৬102 00৬ 
1:080১1069060 /১100610010 [02010155 ড71)0 ৪16 1021012561066 


1 1701006, 10% 0১০ £১11010618055 ৬16 0060 0069 
01010026619 0010060 0১০ 21586 10710665 00105461509? 


মেডিটোরিয়ান জাতি বলতে সাধারণতঃ ক্রীট ও ফিনিসিয়ানদের 
বুঝায়। এই ছুই জাঁতিই যে সিদ্ধুজাতির সংস্কৃতি সন্বন্ধযুক্ত এবং 
উহাদ্দিগকে সিম্ধুর উপনিবেশ ছাড়। কিছু বলা যায় না__ইহা! পূর্বেই 
আলোচিত হয়েছে। 

হাট্টি বা খাট্টির আবির্ভাব সম্বন্ধে মিশরে দ্বাদশ রাজবংশের সময় 
উল্লেখ করা হয়েছে। এদের ব্যাবিলনে আবির্ভাব হাম্মুরাবির সময়ে_- 
প্রায় খু পৃঃ ২০০০ বছরের কিছু আগে বা পরে।” (এ পৃঃ ২৫৯) 

“যে সমস্ত আক্রমণকারীরা খুঃ পৃঃ ১৮ শতকে ব্যাবিলনে প্রবেশ 
করেছিল, ইসাগলিয়াতে আগুন লাগিয়ে ছিল, মেরোডাক দেবতাকে 
ও তার পত্রী জেরপাণিতুকে নিয়ে গিয়েছিল-_-এদের নাম হাট্টি। এদের 

মিটারীদের কাছ থেকে পাওয়া বায়” (এ পৃঃ ২৭১) 
১৭৩ চু, 9, 0, 8, 5 50968619 ০0, 13. 


৩০৮ সভ্যতা ও ধর্শের ক্রম বিকাশ 


সুতরাং ইতিহাস বিকৃত করার চেষ্টা যে হিট্রাইট ও হাট্টি জাতি 
পৃথক এবং হাট্টি জাতি অ-আর্ধ্য-_-এই চেষ্টায় কোন যুক্তি 
নাই। অমরা ইতিপুর্বেবে পশ্চিম এসিয়৷ অঞ্চলের প্রাচীনতম সভ্য 
জাতির মধ্যে কোন ইউরোপিয়ান খুঁজে পাই নাই এবং হাটি জাতিও 
যে হিউ্রাইট জাতির সঙ্গে অভিন্ন তাও দেখতে পেলাম। সুতরাং 
হিউ্রাইটদের সাংস্কৃতিক সাক্ষ্যে যে সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসী বলে 
তাদের জান। গিয়েছে-_উহার সিদ্ধান্তকে অভ্রন্ত বলে গ্রহণ করা যায়। 


ভিকশোস সংস্কৃতি 


“একজন হিকশোস রাজা তার নাম ইয়ান বা খিয়ান, ইয়ানিয়া 
অব মানেখো, একজন প্রধান রাজা ছিলেন অথব প্রধান রাজার 
সহযোগী ছিলেন; ইনি এসিয়ায় একটি বড় রাজ্য প্রতিষ্ঠ। 
করেন। তার নাম সুদূর ক্রীটে নচ্ছস এবং টাইগ্রীস, তীরে 
কাসসাইটদের প্রাচীন অবশেষের মধ্যে পাওয়। গিয়েছে । এই রাজ্য 
এক সময় কাঁসসাইটদের শাসনাধীনে ছিল। এতে বোঝ। যায় যে 
তার রাজত্বের সময় এসিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে, ব্যবসায়ে প্রচুর সমুদ্ধি 
হয়েছিল, স্থদূর অঞ্চল ব্যাপ্ত করে। হিকশোস নামটিই এই বিষয়ে 
ইঙ্গিত বাচক। ব্রেষ্টেডের মতে ইহার অর্থ “সকল দেশের অধিপতি ; 
ইহার জঙ্গে বাইবেলের “টাইড্যাল অব নেশন্স্‌” তুলনীয়। এই 
টাইভ্যাল অব নেশানকে, শায়েস বলেছেন যে ইহাতে হিন্রাইট 
রাজারই নাম উল্লেখ কর! হয়েছে ।৮ (€ মেকেজি, পৃঃ ২৭১) 

হিকশোস জাতি সম্বন্ধে দেখান হয়েছে যে এদের সংস্কৃতি ছিল 
হিট্রাইটদের মতই। এরা হিট্টাইট মিটাম্সির সগোত্র. এবং এর! 
সিদ্ধুসভ্যতার আধ্যশাখাতুক্ত। প্রাচীন বৈদিক সাহিত্যে যাদের 
ইল্জাদি যজ্ঞ সংস্কৃতি ছিল না, তাদের 'সগোত্র হলেও যাজ্বিকরা তাদের 
ভাল চক্ষে দেখেন নাই। তাদের ব্রাত্য দানব, দৈত্য, অনাধ্য প্রভৃতি 
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লান। নিন্দনীয় শব্দে অভিহিত করা হয়েছে । গন্ধবর্ষ, যক্ষ, নাগ, 
রাক্ষল, কিন্নর প্রভৃতি কয়েকটি জাতি এই পর্য্যায়ের। ইহার! বেশী 
পরাক্রমশালী বা জনবনল ছিল। ইন্দ্রসংস্কৃতির আধ্ধযরা এদের 
সম্ত্রম.করত। এদের কৃষ্টি ছিল সিন্ধুর সংস্কৃতি। 


হিকশোস শবের ব্যুৎপত্তি ও হিঙ্কুল। দেবী 

যক্ষ জাতি এইরূপ একটি জাতি। এদের বাড়ী কুবেরের আল 
থেকে উত্তরে । ইহার অর্থ হিমালয়ের কৈলাশ পর্বতের উত্তরে। 
অর্থাৎ হিন্দুকুশ এবং পামীর উপত্যকায় উত্তর-মদ্র এবং উত্তরকুরুতে। 
খস, বাহলীক, পারদ প্রভৃতির সঙ্গে এরা সমগোত্রীয়। ইতিপূর্বে 
কাসসাইট, মিটান্নী সম্বন্ধেও হিকশোসদের সগোত্রীয়তা প্রমাণিত 
হয়েছে। সুতরাং ঘক্ষজাতিকেও হিকশোস জাতির সঙ্গে একই পরিচয়ে 
পরিচিত করা যায়। যক্ষ শবের প্রকৃত উচ্চারণ ইয়কৃস। ইয়কৃস 
শবাই হিকৃস শব্দে পরিণত হয়েছে । মদ, মিটান্নীর সঙ্গে সগোত্রীয়তা 
এবং শব্দের উচ্চারণের মিল ধরে ব্যাখ্যা করলে ইহাই যুক্তিসঙ্গত 
পরিচয়। বেলুচিস্তানের হিঙ্ছুলা দেবীর রক্ষক ছিল যক্ষরা। 
এই ষক্ষদের প্রাসাদ এবং পর্ব্বতগাত্রে প্রাচীন চিত্র এখনও হিঙ্কুল! 
দেবীর মন্দিরের প্রবেশ পথে দেখা যায়। গ্রখানকার কিন্বদন্তী 
এই যে ইহা যক্ষদের আবাস ছিল; ইহারা হিস্কুল। দেবীর প্রহরী । 
সম্ভবতঃ এরা এখান থেকেই বহিগমিন করে সিরিগ্লায় উপনিবেশ স্থাপন 
করেছিল। জলবায়ুর পরিবর্তনে এই অঞ্চল বাসের অযোগ্য হয়েছিল । 


ডাঃ হুনজির হিট্টাইট ও ডাঃ হলের দ্রাবিড় সভ্যতা 


ডাঃ হলের দ্রাবিড় সভ্যতা এতিহাসিককালের প্রাবিড়ের 
গৌরবকথা নয়। ইহা। প্রাগৈতিহাসিকযুগের সভ্যতার কথা। ডাঃ 
হুল ইহার সঙ্গে বর্তমান দ্রাবিড়ের সম্থন্ধ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নাই। 
তার মূল চেষ্টা ছিল সিম্কুসভ্যতার সঙ্গে প্রাচীন সিম্কুর উপত্যকার 


হী, 
২১৬ 'সভ্যতা ও ধর্খের ক্রম বিকাশ 
অভিন্নতা প্রতিষ্ঠী। ইহাতে তিনি সফলতা লাভ করেছেন। কিন্তু 
তার দ্রাবিড় সভ্যতার সাক্ষ্য উল্টে যেয়ে প্রমাণিত হয়েছে--সিম্কুর 
ভারতীয় সভ্যতা । 
ঠিক এই ভাবে, ডাঃ হ্ুনাজি হিট্রাইট সভ্যতার গৌরৰ প্রতিষ্ঠা 
করেছেন, ইহাও . প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধুর গৌরব। ভাঃং হুনাঁজিও 
প্রত্ততাত্বিক হিট্রাইট বা আধ্্য হিট্রাইটের সঙ্গে সিন্ধুর সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা 
করতে পারেন নাই। ডাঃ হনজিরও মূল চেষ্টা হিট্রাইট সংস্কৃতির সঙ্গে 
সিন্ধুর অভিন্নতা৷ প্রতিষ্ঠা । ইহাতে ডাঃ হুনাজিও সাফল্যলাভ করেছেন, 
কিন্তু তার প্রোটো-হিট্রাইট সভ্যতাই হয়েছে প্রাীন সিন্ধুসভ্যত। ৷ 
উভয়ের এই ভ্রান্তির কারণ নডিক-তত্ব। এরা নভ্ডিকবাদীদের' 
কুচক্রের উর্ধে উঠতে সাহস পান নাই। 


হিকশোস ও ফিনিসিয় উপনিবেশে শবদাহু 


[২5119191019 1১908109190 0? 06 81015 এর ৪৫ পৃষ্ঠাতে, 
স্কফিল্ড'লিখেছেন, “গেজেরে এক প্রাকসেমেটিক জাতি অগ্নিতে অ্তেষ্টি- 
ক্রিয়া! সম্পাদন করত। অবশ্য আমর] জানি যে এর অনেক পরেও, 
সঃ পৃঃ সপ্তম শতকে কারম্মেল পর্বতের কাছে আথলিটে একটি 
ফিনিসিয় উপনিবেশে এই প্রথা প্রচলিত ছিল। (1715001 
০6 [991590106 8150 99119১ 4১1095058 ). গেজেরে এই প্রাচীন, 
অধিবাসীদের বংশধরেরা একটি গুহা! ব্যবহার করত, দেখা গিয়েছে. 
যাতে মৃত সংকারে নবজাতকের মৃত্যুর পর শবদাহ করা হয়েছিল ০” 

গেজেরে হিকশোসদের অবশেষ পাওয়া গিয়েছে ইহা ইতিপূর্বে 
উল্লেখ করা হয়েছে। 


হিকশোসদের মাতৃসংস্কংতি : 


ইতিপূর্বে ডাঃ মোডের গবেষণায় ষে মাতৃসংস্কতির কথা বল 
য়েছে তার সঙ্গে হিকসোসদের সাতৃশ্য আকর্ষণীয়। 


তৃতীয় অধ্যায় ও১১ 


“হিকশোস জাতি প্রায় খুঃ পুঃ ১৮০০ শতকে প্যালেষ্টাইনে 
প্রবেশ করে। ইহার! হিট্রাইট ও মিটান্নীর সঙ্গে ইন্দো-ইউরোপীয় 
গোষ্ঠী বলে প্রতিপন্ন এবং তাদের সঙ্গে অনেক বিষয়ে সমপধ্যায়ের কৃণ্টি 
সম্পন্ন__যেমন মহামাতৃদেবতার পুজা । তাদের বিজয়, সিরিয়া ও 
মেসপটেমিয়ার সেমেটিক জাতির মধ্যে তাদের জাতিগত কৃষির 
বিকাশের পক্ষে শক্তি সঞ্চার করেছিল। জেকবেল এবং 
আনাতেল নাম হিকশোস প্রদত্ত। ইহা সিরিয়ার দেবী কৃষ্টির 
সাক্ষ্যদীন করে। হিকশোসদের সঙ্গে যে উর্রবরতার কৃষ্টি এবং 
মাতৃ দেবতার উপাসনা এসেছিল ইহা বিশেষত্বব্যঞ্রক। এই 
কৃষ্টিতে দেবী মানবমূত্তিতে প্রকাশিত। বিশেষ ভাবে প্যালেষ্টাইনে 
নগ্নমাতৃমৃত্তির প্রাচুর্য দেখা যায়। আর এই নারী মৃদ্তিগুলির সঙ্গে 
জন্তর প্রতীকের অস্তিত্ব ছিল-_যেমন সর্প ও পারাবত । ব্যাবিলনের 
সাক্ষ্যে দেখা যায় যে সাপের সঙ্গে বক্রগতি নদী এবং উব্বরতার 
প্রতীকের সমবায় আছে। এই প্রকার মৃত্তি ব্যবহার এই সময় ক্রীটে 
বুল পন্বিমাণে প্রচলিত ছিল। বহু প্রমাণ আছে ঘে প্যালেষ্টাইনে 
সর্পকৃণ্টি প্রচলিত ছিল। বেখলামে একটি মন্দিরে ইহার প্রতিকৃতি 
উৎসর্গ করা হয়েছিল। গেজের এবং গ্যাথে ব্রোঞ্জ নিম্মিত সর্প পাওয়ঃ 
গিয়েছে । ওল্ড টেষ্টামেণ্টে সর্পের দ্বারা ইভকে প্রতারিত কর। এক 
উর্বরতা কৃষ্টির প।রচয়। আর একটা গল্প আছে যে মোজেস ব্রোঞ্জ 
সর্প দ্বার লোকের রোগ আরোগ্য করেছেন । পায়রাও মাতৃ দেবতার 
সঙ্গে অংশ্লিষ্ট। তেল এল আজজুলে প্রাপ্ত হিকশোস মৃৎপাত্রে একটি 
পায়রা ও তৎসঙ্গে তারা চিত্রিত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে । ইহাও 
স্মরণ কর! যায় যে যীশুর জন্মের সময় মেরী ইহুদী আইনের অনুসারে 
২টি পায়রা বলি দিয়েছিলেন” 

“হিকশোসগণ মিশর ও প্যালেষ্টাইন থেকে খুঃ পৃঃ যোড়শশতকে 
বিভাড়িত হয়, মিশরীয়দের ছারা । হিকশোসদের কীন্তি তারপরও 
চলতে থাকে । তাদের দ্বারা যে ধনম্মমত প্রচলিত হয়েছিল এবং ষে 
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শক্তি বড় বড় মন্দির, ভাগারগৃহ এবং বাসগৃহ তৈরীর কার্ধো নিযুক্ত 
হয়েছিল, তাহ! তাহার পরেও দ্রুতগতিতে চালিত হয়েছিল । প্রত্ব- 
তাত্বিকের কাছে এই কালের সাক্ষ্যগুলি খুব মূল্যবান, কারণ বর্তমানে 
অনেক বিস্তারিত অট্রলিকার চিহ্ন ভূখননে আবিস্কৃত হয়েছে ।” 


বেথশানের মহাকাল মন্দির 

মাতৃসংস্কৃতি ছাড়াও মহাদেবের সংস্কৃতি ও সিন্ধুর সম্বন্ধ প্রমাণ করে । 

“বেখশানে এই প্রকার যুগল মন্দির বাহির হয়েছে। সেখানে 
একটাতে অর্পের এবং একটাতে মেকাল দেবতার । (মহাকাল) 
ইনি মহাদেব, বেখশানের ঈশ্বর । ইহার পুজা এখানেই হোত। মৃক্তিটি 
চুণব পাথরে খোদিত। ইহার মুখে শ্বশ্রা, হাতে মিশরীয় দণ্ড এবং 
জীবনের চিহ্নু। মাথায় কোণাকার শুঙ্গবান মুকুট, আর তিনি পদ্মের 
অর্থ্য গ্রহণ করছেন। মন্দিরের প্রবেশ দ্বারে একটি বেসনাটর বেদী, 
তিন ফুট উচু । অন্য মন্দিরে একটি সর্প চিহ্নিত মৃৎপাত্র, যাতে 
নারীর স্তন আছে। আর একটি ছুইমুখী পাত্র পাওয়া গিয়েছে 
যাতে ছুই ধারে ছুইটি সাপ পাত্রের ছুই মুখে প্রবেশ করছে ।» 

“বেদীর ধাপের নীচে ভিতের অবশেষ থেকে প্রমাণ হয় ষে এই 
মন্দির পরে তৃতীয় এমেনহোটেপের দ্বারা (খু পৃঃ ১৪১১--১৩৭৫) 
পুনরায় নিম্মিত হয়েছিল। এই মন্দিরে দেবীর মাথায় কোণাকার 
মুকুট আর তাতে ছুটি শিং ছিল। এতে প্রমাণ হয় এই দেবী 
আসতার্তে, যে আসতান্তের ছুইটি শিং ছিল এবং দক্ষিণ প্যালেষ্টাইনে 
তার নামে একটি সহরের নামকরণ হয়। এখানেও হিট্টাইটদের 
বজদেবত। তেষবের ব্রোঞ্জ মৃত্তি ছিল।” ১৭৪ 
৫৭) এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে এই মন্দিরের তেষবের মুণ্তি থাকায় 
ইহাই প্রমাণ হয় যে এঁ তেষব, ভারতের রুদ্রশিব। এই বিষয় 
ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এবং এ রুদ্রশিবই, মহাকাল । 
১৭৪. ক্কফিব্ড 9 রি, ব্যা, বা; পৃঃ ৫৪, ৫৫ 1 | 
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দেবীর এই সিংচিহিনত মুকুট সিন্ধু শিবের মুকুটের সঙ্গে সাদৃণ্ঠপূর্ণ। 
স্ৃতরাং ইনি ষে মহাকাল দেবতা এবং এ মন্দির ভারতীয় গপনিবেশিক 
জাতিদের মধ্যে হিকশোস, ফিনিসিয় বা হিট্টাইটদের ষে কোন 
জাতিদ্বার৷ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। “ব্যক্তিগত মন্দিরে স্থানীয় দেবতার 
প্রতি উৎসব করা হোত। এ দেবতাকে এই দেশে কেউ জানত না৷, 
যেমন নৃতন নূতন দেবতার আমদানী হয়েছে তেমনি স্থানীয় দেবতাদের 
নৃতনের মধ্যে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে__যেমন বেথশানের মন্দিরে 
মেকালের স্থান রেশেফ নিয়েছে, আর তার শক্তি হয়েছে অনাথ 
( সম্ভবতঃ ইনিই আনাইত। বা সিংহবাহিনী উমা ) এই অনাথ যেমন 
প্যালেষ্টাইনে তেমনিভাবে মিশর ও সিরিয়ার প্রিয় ছিল ।” 

“জেরুজালেমে এক রাজা ছিল নাম আবদ খিবাঃ এই নামে 
বোঝা যায় যে এ দেবী হিট্রাইট্‌ দেবী খিবার উপাসক ছিলেন ।” 

প্রসঙ্গত; বল! যায় যে হিট্টাইট দেবতা “খিব” শব্দটি “শিবারই* 
অপভ্ংশ । “শ” স্থানে “খ”*-এর অপভ্রংশ অজানিত নয়। 

“ইন্ছাদী সলের একটি কন্ঠার নাম মিকাল। উহা বেথশানের 
দেবতার নামে ; আর একটি ছেলের নাম ব্যাল।” 

প্রসঙ্গতঃ বল! যায় যে মিকাল মন্দির যেমন মহাকাল তেষবের 
মন্দির, তেমনি ব্যাল দেবতা ছিল এঁ তেষবেরই রূপান্তর । এই দেবতা 
'ফিনিসিয় সংস্কতির ৷ 

“ওল্ড টেষ্টামেন্টের লেখকদের কাছ থেকে জানা যায় যে এই সব 
দেবনা এক পর্য্যায়তুক্ত হয়ে নাম দেওয়া! হয়েছিল, *ব্যালিম এবং আসতা 
-রথ- ইহা মহাদেবত! ও তার শক্তির প্রতীক ।” (রি, ব্য, বা, পু ৫৮৭) 


হিকশোসের৷ আধ্য 
«হিকশোসদের সঙ্গে হিট্রাইটদের আকৃতিগত যোগ ছিল। এবং 
এদের পরে কাসসাইটদের সঙ্গেও। এদের আর্ধ্য সংশ্রব ছিল। 
ক্রীটের নচ্ছল এবং মেসপটেমিয়ার বাগদাদে এদের প্রভাবের বিষয় 
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জানা যায়। এদের অধিকার প্রায় ২০* বৎসর ছিল। প্যালেষ্টাইনে 
এদের অনুপ্রবেশ সুবিস্তুত ছিল; এদের অবশেষ এবং চিহ্ন গ্যালিলি 
সাগরের উত্তরে হাঁজরের উপকূল ভাগে আশ্ফেলনে; জুভিয়ার' 
পাহাড়-তলীতে এবং জেরিকোতে পাওয়া যায়। (রি, ব্যা, বা, 
পৃ ১৫, ১৭) 


উরারুতু বা আর্মোনিয়ার ভাষাও সংস্কৃতি 


উরারুতু বা আর্ম্েনিয়া পারস্তের উত্তরে উরুমিয়া হুদ এবং ভ্যান 
হুদের মধ্যবস্তা বিস্তৃত অঞ্চলটিকে উরারটু বল্ত। ইহা আসীরিয় 
রাজ্যের উত্তরে এবং পারস্তের প্রধান শস্তভাগ্ডার, যাহা কাশ্যপ 
সাগরের দক্ষিণাংশ ; উরুমিয়ার তীরভূমি তাহার সংলগ্ন, পশ্চিম 
দিকে। ইহ! একটি প্রাচীন বৈদিক আধ্য প্রভাবিত দেশ। এই 
দেশের সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। ইতিহাসে এই দেশটি 
নাইরি নামে পরিচিত। * 

এসিয়াটিক সোসাইটির জার্ণালের ২নং জার্ণাল ৪ এর ৩৮ পৃষ্ঠায় 
আসেদুরগুজেল্লান লিখেছেন, “আম্মেনিয়ার প্রাচীন, চিত্রলিপির প্রায় 
ছুইশতটি, অতি প্রাচীন কালের; উহ! এরভানের ষ্টেট লাইব্রেরীতে 
পাওয়া গিয়াছে । সোভিয়েট আম্মেনিয়ান পণ্ডিত আসট আব্রামিয়ান 
আন্ম্মীনীয় লিপি সম্বন্ধে ইজিপ্দিয়ন ও হিট্রাইট লিপির তুলন৷ করে কিছু 
ফল লাভ করতে পারেন্ন নাই। তারপর তিনি এই চিত্রলিপির "সঙ্গে 
সিন্ধুচিব্রলিপি নিয়ে গবেষণা করায় আশ্চর্য্য ফল পেয়েছিলেন। তিনি 
লিখেছেনঃ “যখন আমি সিন্ধু চিত্রলিপির অনুসন্ধান করতে আরম্ভ 
করি, লক্ষ্য করি যে উহার মধ্যে আন্মেনীয় লিপির ভবল অক্ষর আছে। 
এদের উভয়ের সাদৃশ্য অক্ষরগত-ভাবেই দেখা যায়। এতে সন্দেহ 
করার কিছু নাই যে এরূপ সাদৃশ্য হতে পারে না। এতিহাসিরু 
প্রমাণ 'আছে যে এই চিত্রলিপিগুলি ভারত থেকে আর্মেনিয়ায 
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এসেছিল এবং মূলতঃ ইহা আম্মেনিয় কিন্ত এসিয়ামাইনরের' 
অন্যজাতির নিজস্ব ছিল না। 
ভারত ও আন্মেনিয়ার মধ্যে নিকট সম্বন্ধ ছিল। এমন কি খু পুঃ 
সপ্তম শতকের আগেও আধ্যরা আন্মেনিয়া় উপনিবিষ্ট হুন। 
আন্মেনিয়৷ সম্বন্ধের বিষয় বোধ হয় প্রথম গ্রীক লেখক জেনফনের 
“কাইরোপিডিয়া (খুঃ পু পঞ্চম শতক ) থেকে পাওয়া যায়। এই 
সংবাদ থেকে জান। যায় যে আন্মেনিয়গণ ভারতে প্রায়ই আসতেন, 
এদেশে সৈনিক বিভাগে কাজ করতে । প্রফেসর বংগড লেভেনিয়ন, 
(য়িনি ইউ এস এস আর এর বিজ্ঞানের. অধ্যাপক ) বলেন, যে 
আন্মেনিয়। শুধু রোমীয় সম্রাটের সঙ্গেই তার সম্বন্ধ রক্ষা করে নাই, 
সে পাধিয়া, চায়না ও ভারতের সঙ্গেও রাখত । এইসব দেশের সঙ্গে 
ংআব রাখার জন্য আন্মেনিয়ার রাজার। পাধিয়ার মধ্য দিয়ে 
ব্যাক্তিয়া থেকে ভারত ও চীনের সঙ্গে ব্যবসার রাস্তা খুলেছিল। 
জেনো» প্রিনি লিখেছেন যে খুঃ পুঃ দ্বিতীয় শতকে আন্মেনিয়ায় 
ব্যাপক ভারতীয় উপনিবেশ ছিল। ইহার] সেখানে জাতীয় দেবতা 
প্রতিষ্ঠা করেন । আসিত সহর মন্দিরের জন্য বিখ্যাত হয়। তার! 
২০টি সহর প্রস্তুত করেছিল । তারা মন্দিরে দেবত। প্রতিষ্ঠা করেন। 
এই নগরের কতকগুলির নাম গত শতকেও ছিল ! এ্রুথানে ভারতীয়, 
১৫০০০ জন ছিল। রাজ্যের ধন্ম খুষ্টধন্মী হওয়াতে, “তারা সাহসের 
সহিত রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল। এরা এদের লিপি সঙ্গে এনেছিল 
এবং আল্গ্ননিয়গণ তাহা গ্রহণ করেছিল? . খ্ট ধর্ম জয়ী হবার অন্ততঃ 
তিনশত বছর আগে ইহা বর্তমান ছিল। তার লেখা ভারতে 
আন্ম্েনিয় উপনিবেশ থেকে উদ্ধৃত করছি, “গিয়া ও দিমিতার রাজ 
দিনক্ষপানের বিরুদ্ধে বড়যন্ত্রের জন্য নির্বাসিত হন। রাজা 
লারসাসেস্‌ তাহাদিগকে স্থান দেন। তারা*****'অক্ষত ছিলেন ।” 
প্রাচীন ইরাকে *শচীব্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন” আসীরিয়, 
সাগ্রাজ্যের যুগে আরমেনিয়া ছিল নাইরি, উরারতু ও, মাঁননাই জাতি, 


১৬ * সভ্যতা ও ধর্মের ক্রম বিকাঁশ 


সমূহের বাসভূমি। ধুগ্তম খুষ্ট পূর্ববাৰ্ধে পশ্চিম অঞ্চলের ফ্রিজিয়৷ থেকে 
আধ্য ওপনিবেসিকগণ এখানে প্রবেশ করেছিল। দারাযুসের 
বিহিস্তান শিলালিপিতে সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশরূপে আন্মেনিয়ার 
উল্লেখ আছে ।” আসীরিয়রাজ সালমানেসারের রাজত্বকালে উত্তরাঞ্চলে 
উরারতু রাজ্য কর্তৃক আসীরিয় সাম্রাজ্যের উপর হামল। সুরু হইয়াছিল 
এবং নাইরি ভূমির জাতিসমূহ বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল । সালমানেসারের 
পর উরাবতু রাজ্য বিলক্ষণ পরাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল । ১৭৫' 

__ ডোনাল্ড মেকেঞ্জি লিখেছেন, “সিরিয়া ক্যাপ্লাভোসিয় হিটাইট 
রাজ্যগুলি, এসিয়! মাইনরের তাবালের সঙ্গে এবং উত্তর সিরিয়ার 
কারকেমিসের সঙ্গে আসিরিয়ার বিরুদ্ধে শেষবারের জন্য যুদ্ধার্থে 
সঙ্দিত হচ্ছিল। মিতান যুদ্ধি ফিরাগয়ানের রাজ! এবং উবারতুর 
রাজ! তৃতীয় সারছুরিশের পুত্র রুসসের নেতৃতে এরা যুদ্ধার্থে সজ্জিত 
হচ্ছিল। ৭১৪ পুর্ব খুষ্টাব্বে সারগন রুসসকে (পরাজিত করার পর 
রুসস আত্মহত্যা করেন |” 

“ভরারুতুর পশ্চিমে মাননাই নামে কতকগুলি জাতি ছিল; ইহারা 
মিডিসদের উত্তরদিকের শক্র , ইহারা ইন্দোইউরোগীয় ভাষার কথা 
বল্ত। (ইন্দোইউরোপীয় অর্থ ভারতীয়) এই শবের পূর্ব-চলিত অর্থ ই 
ইহা ।) উবারুতুর জনসাধারণ হাঁট্রিবংশীয় বলে মনে হয় কারণ তাদের 
চওড়া মাথা যেমন এখনকার আম্ম্েনীয়গণ; ইহার! তাদেরই বংশধর ।৮ 

"এর! আস্ুরিয় সংস্কৃতি গ্রহণ করেছিল। এ ভাষায় কথা বল্ত। 
তাদের দেবতার নাম খালদিস, আর তাদের জাতির নাম দিয়েছিল 
খালদিয়! ।” 

ইনাম, হিকশোস, হিট্রাইট, মিটাল্লী, কাসসাইট, হুরাইট 
একই সংস্কতির বিভিষ্গ শাখা 

এসিয়৷ মাইনর জাতিগুলির জাতিতত্ব সম্বন্ধে ডোনাল্ড লিখেছেন, 
“ভূমধ্য সাগরীয় লোকেরা, উত্তর সিরিয়া এবং এসিয়। মাইনরের 
১৭৫ প্রাচীন ইরাক, শচীজ্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ; পৃং ২৩৫ | | 


তৃতীয় অধ্যায় ৩১৭ 


আরমেনয়োড জাতির লোকের সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছে ; আরমেনয়েডগণ 
ইউরোপে আল্লাইন জাতি বলে পরিচিত। এদের সঙ্গেই 
হিটাইটরা মহান হিট্টাইট কনফিডারেসি গঠন করেছিল। হাটি 
বা খাট্রিচওড়া-মাথা জাতি আলপাইন বা আম্ধেনয়েড পার্বত্যজাতি 
বলে পরিচিত; ইহার৷ বর্তমান আম্মেনিয়ানদের পুর্ব্বপুরুষ ।” ১৭৬ 

সুতরাং .দেখা যাচ্ছে ডোনাল্ডের মতে আন্ম্েনীয়া হিটাইট 
জাতির উপনিবেশ । 

ডোনাল্ড মেকেঞ্জি লিখেছেন, “উইনক্লার বিশ্বাস করেন যে ইহা' 
পূর্বদেশ থেকে প্রথম হান্টি জাতির আক্রমণ প্রথম বারের 
আগমন ।* 

উইনক্লার হাট্রিদের পূর্ববদেশআগত বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। হাটি- 
ব! হিট্রাইট জাতিকে আন্ম্নিয়ানদের সগোত্র এবং বর্তমান কুর্দদের 
পূর্বপুরুষ বলে মনে করা হয়। আমরা আম্মীনি জাতির সম্বন্ধে 
উক্ত আল্বোচনায় দেখতে পাই যে ইহারা সিন্ধুউপত্যকার ওপনিবেশিক 
জাতি ছাড়া আর কেহ নয়; ইহার! হিট্টাইট, মিটাক্গী, কাসসাইট, 
ইলামীয়দেরই সগোত্র । ইলামের উত্তরে ভ্যান হৃদ্ের ধারে উব্বর' 
ভূখণ্ডে এদের বিস্তৃতি হয়; এই অঞ্চলই আম্মানী জাতির প্রথম উপ- 
নিবেশ এবং এখান থেকেই উহার মেসোপটেমিয়ার উর্বর অর্ধচন্দ্রে 
অনুপ্রবেশ করে। ইহার। সিষ্কুর যাযাবর আর্ধ জাতিরই গুপনিবেশিক 
জ্রাতৃব্য--তাহ। এই পুস্তকে নান প্রসঙ্গে প্রমাণিত হয়েছে। ১৭৭ 

হিন্টাইট জাতি মিশ্রিত হবার পুর্বে আসিরিয় রাজ্যের 
সঙ্গে সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হয় এবং এই সংঘর্ষের ফলে থে.স ( বুলগেরিয়া 
কনষ্টার্টিনোপল (তুরস্ক) অনুপ্রবেশ করে এবং যৌথরাজ্য প্রতিষ্ঠ। 
করে স্বাধীনতা রক্ষা করে। পরে এরা যবন এবং গ্রীক সমাজের 
নামে পরিচিত হয়ে পড়ে । | 


১৭৬ মি, অঃ ব্যাঃ মেকেজি ) পৃঃ 9৬55 ৪৪৬১ ২৬২। 
১৭৭ ভোনান্ড মেকেঞ্রি, মি, অ বা পৃঃ ১১, ২৬৮ ও ২৬৯। 


২৩৬৮ সভ্যতা! ও ধন্মের ক্রম বিকাঁশ 


“এই ব্যাঁবিলনকে হিট্রাইটরা তাদের মেসোপটেমিয়৷ রাজ্যের 
অস্ততূক্ত করেন, প্রায় একশত বছরের মত-_যতদিন না কাসসাইটগণ 
টাইগ্রোইউফ্রেটস উপত্যকার রাজনৈতিক আধিপত্য লাভ করেছিল 
“এবং তারা মিশরের হিকশোস আক্রমণেরও নেত। ছিলেন ; ইহ 
হিকশোসগণ তাদের হাইট ও আমোরাইট সহযোগীর সাহায্যে 
সম্পন্ন করেছিল ।” ১৭৮ 

ইলামের উত্তরে মিটান্নী, কাসসাইট, হুরাইট ও হিকশোসগণ এবং 
তারই উত্তরে আন্মীনীয়গণ-প্রায় একই সময় একই পরিবেশে একই 
সংস্কৃতির অন্তর্গত আধ্য গুপনিবেশিক। 

আন্ম্মানিয়ানগণ ভারতের সঙ্গে বহুদিন যাঁবৎ সম্বন্ধ রেখেছিল। 
আফগানিস্তান অঞ্চলে বন্তমানেও আম্মীনি জাতির একট! উপনিবেশ 
আছে বলে গেজেটিয়ারে লিখিত আছে। এদের মাতৃ দেবতার নাম 
ছিল সৌসকা। এই নামটি এদের সঙ্গে এলামের ঘনিষ্ঠতা প্রমাণ 
করে। আবার অন্যত্র দেখা যায় এদের আর এক মাতৃ দেবতা ছিল 
আনাইতিস। (আনাই তিস নানাইয়া শব্দের অপভ্রংশ |) ইনি পারসিক 
মাতৃদেবত৷ অনাহিতার সঙ্গে এক। এই স্ুত্রেপারসিকদের সঙ্গে 
আন্মীনীদের ঘনিষ্ঠত৷ প্রমাণিত হয়। নানাইয়া বা আনাইতা, নানামাই 
অর্থাৎ হিঙ্গুল৷ দেবীর সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করে। এদের ভাষা হিট্টাইট গোষ্ঠীর 
সঙ্গে এক। সুতরাং এই ভাষার সঙ্গে বৈদিক ভারতীয় প্রাকৃত 
ভাষার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা! আছে বলে সিদ্ধান্ত করা যায়। এদের চিত্রাক্ষর- 
লিপি সিন্ধুলিপির সঙ্গে একগোত্রীয় বলে প্রমাণিত হয়েছে । একথা 
মিঃ আসাদূর উল্লেখ করেছেন। ইহার পাঠোদ্ধার হলে প্রমাণটি 
আরও দৃঢ় হতো । তবুও লিপির অঙ্কন সাদৃশ্য এবং সংস্কৃতির একত্ব 
ইহাকে সিন্কুর সভ্যতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত করে। এই 
দেশটার দক্ষিণাংশ লেক ভ্যানের নিকটবত্ঁ। ইহ! অতি মাত্রায় 
উর্বর এবং এই জন্থ পরবর্তাীকালের পারন্ত সাজাজ্যের খাস্ভশস্তের মূল 
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'ভাগ্ডারই এই অঞ্চল বলে মনে করা! হোত। অপর পক্ষে প্রাচীন সিন্কুর 
জলবায়ুর বিপর্য্যয়ের কালে যখন এঁ অঞ্চলের অধিবাসী আদি স্তরের 
আধ্যজাতি বাসস্থানের অনুসন্ধানে যাযাবর বৃত্তি অনুসরণ করেছিল, 
তখন এ্রস্থুসভ্য সিস্কুর আর্ধ্য জাতি এই উর্বর অঞ্চলেই প্রথম উপনিবেশ 
স্থাপন করেছিল। এই উপনিবেশই হচ্ছে মিটাম্ী রাজ্য । এই 
রাজ্যের বিষয় খথেদে আছে--ইহা! ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। 
মিটান্নী ও হিট্টাইট জাতি যে এক জাতিরই ছুই শাখা-_ইহ ইতিপূর্ব্ব 
দেখান হয়েছে। 

হিটাইট ও হিকশোস জাতি যে সিন্ধুসভ্যতার পরবস্থীকালের 
উদ্বাস্ত আর্য জাতির উপনিবেশকারী, তাহা উপরের উদ্ধতিগুলি 
থেকেই প্রমাণিত হয়। এদের সহবাসী ছিল মিটাম্নীগণ। এই 
মিটান্নীগণ উত্তর ইরাণে কাশ্যপ তীরে একটি রাজ্যের আর্ধ্য প্রতিষ্ঠাতা 
এদের সংস্কৃতি ছিল প্রথমতঃ শিব ও উম! এবং পরে স্ূর্যা বরুণ ইত্যাদি। 
ইহারা প্রাচীনতম দেবতা শিবের উপাসক .(তেযব এবং সৌসকা ) 
এর! গণতান্ত্রিক-রাজ্য পদ্ধতির অন্ুবত্তী ছিল। এদের ভাষা! ছিল 
আধ্য ভাষা । ইহাদের দেবীকে এরা “মা” নামে অভিহিত করত। 
ইহারা বৈদিকদের মত অশ্বারোহী জাতি ছিল। মিটানী জাতির 
বিষয় খখেদে আছে; কাসসাইটের কথাও খর্েদে পাওয়া যায়। 
আম্দানীয়দের সঙ্গে এদের সগোত্র সগ্বন্ধ ছিল। এই ছুই জাতি গ্রীক 
ইতিহাসের পূর্ববকালে এসিয়া মাইনরের অধিপতি ছিল, এর! ক্রমশঃ 
সিরিয়া থে,স, মাকিডন এবং গ্রীসে অনুপ্রবেশ করে, কতকটা নৃতন-_ 
'উপনিবেশের আশায় কতক বা আসীরিয়দের প্রবল বাধায় অতিষ্ঠ 
হয়ে। গ্রীসের আধ্য সংস্কৃতি এদেরই দান। এপিয়ামাইনরে 
'পরবস্তীকালে যাকে গ্রীক উপনিবেশ বলা হয়, সেইখানেই গ্রীক দর্শন 
এবং হোমারের কাব্যের উৎপত্তি। সুতরাং এই সকল প্রমাণের বিশ্বস্ত 
উপকরণ থেকেই বদি সিদ্ধান্ত করা যায় যে প্রৌক জাতির মূল 
'উৎদ__হিকশোশ, হিটাইট, মিটারী ্রভৃতি জাতি, তাহলে সেই 
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সিদ্ধান্তকে ভ্রান্ত বলা যাঁয় না। এই প্রবল জাতি কয়টির উতপত্তিতে, 
আর্য সংঅ্রব পাওয়া যায়--ইহ1 সকল এতিহাসিকেই মেনে নিয়েছেন 
কিন্তু ইহারা কোথায় গেল সেই রহস্তটি কেহই উদঘাটন করেন না ।' 


মিটানী সংহ্কতি 


«অনেক পরে আমর! এসে পড়ি অজানিতভাবে, যখন মিশরে 
হিকশোস আধিপত্য নষ্ট হয়ে গেল খু পৃঃ ১৫৮০ শতকে । এই সময়, 
পশ্চিম এশিয়ায় মহাশক্তিশালী রাজ্য ছিল হিট্রাইট, মিটান্ী, 
আসিরিয়ান এবং কাসসাইট (ব্যাবিলোনিয়া )৮ 

*প্রাচীনকালে বোধ হয় তৃতীয় থটমিসের সহত্র বংসর আগে অর্থাৎ 
তার সঙ্গে মিটান্নীর সিরিয়ার যুদ্ধের হাজার বংসর আগে, আধ্য 
ভাষাভাষী লোকের দ্বারা আসিরিয়া উপনিবিষ্ট ছিল”। ( মেকেঞ্জি” 
পৃঃ ২৭৮) 

মিঃ জনস্‌ উল্লেখ করেন, “আসীরিয় দলিল অনুসারে, 'কিকিয়া, 
আদাসী, উসপিয়। আস্ুরের প্রাচীন শাসক ছিল। এর সুমেরিয়ান 
ব। সেমেটীক ছিল না। নিনেভের দেবীর প্রাচীন নাম ছিল সৌসকা ; 
ইহার সঙ্গে সৌসকাস যিনি তেষবের পত্বী তাহা! তুলনীয়। তেষব 
হিট্রাইট, মিটান্নীর বড় দেবতা । মিঃ জনের মতে মিটান্নীর নামের 
অধিকাংশ, প্রকৃত পক্ষে এলামাইট, সেইজন্য তিনি মনে করেন যে 
আসীরিয়ায় এই প্রাচীন বিজেতাদের এলামীয়দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা, 
ছিল। জনসের মত এই যে সেমেটিক রাজত্বের পুরে, আসিরিয়া» 
মিটান্মীর সামরিক আধ্ধ্য কৌলিন্তের দ্বারা অধিকৃত হওয়াই সম্ভব 1৮ 
(এ পৃঃ ২৭৮) 

দেখা যায় যে পর পর ৫ জন মিটান্নী রাজ। আসিরিয়ায় অধিপতি, 
হন, যাতে হিসাব করলে একশত বছরের কম করা যাবে না। 
সৌসাতার ( দশরথ ) তৃতীয় থটুমিসের পর অথব! তার উত্তরাধিকারী; 
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দ্বিতীয় এ্যামেনহোটেপের পর আসিরিয়া আক্রমণ করেন। এইসব 
ঘটন! টেল-অমরণার পত্র আর এসিয়া মাইনরের কাপ্লাভোসিয়ায় 
বোগজোকুইএর মুৎপদক, যাহা উইনক্লার আবিষ্কার করেছিলেন, তার 
থেকে পাওয়া যায়” (রি, পৃঃ ২৮০) 

“উইংক্লার বিশ্বাস করেন যে হিট্টাইট রাজ্যসমবায় ছাড়া ও একটি 
বড় শক্তি ও মেসপটো মিয়ায় উদ্ভৃত হয়। উহার নাম মিটান্সিজাতি। 
উইংক্লার বিশ্বাস করেন যে ইহ' প্রথমে হাট্রিজাতির দ্বার প্রবস্তিত হয়, 
যে হাট্টির৷ পূর্বদেশ থেকে আগত। তেষপ মিটানীদের দেবতা, ইহা 
তুরকুর সঙ্গে এক । এর! ইন্দোইউরোপীয় ভাষায় (ভারতীয় আরধভাষা য়) 
কথা বলত এদের রাজাদের নাম সৌন্তার, আর্তামা, স্ুতার্না, 
আর্তস্থনার, তুষরত্বি এবং মান্তিউজা, আর তাদের দেবতার নাম, মিত্র, 
বরুণ, ইন্দ্র এবং নাঁসত্য। মিটান্সীদের খারি বলত; কোন কোন 
প্রত্মতান্বিকের মতে ইহা আধ্য শব্দের অপভ্রংশ। মিটানী শব্দের 
অর্থ নদীর ভূমি এবং কাপ্লাডোসিয়ার অধিবাসীদের উত্তরাধিকারীদের 
নাম গ্রীকর। দিয়েছিল, মাত. তিওনাই। হ্যাডন বলেন তাহারা 
সম্ভবতঃ বর্তনান কৃর্্দদের পৃর্রবপুরুষ। ইহারা লম্বা মাথাবিশিষ্ট 
স্পষ্টত; আধ্য ভারতীয়, ঠিক যেমন, প্রাচীন আধ্য ভারতীয় ও 
গলজাতির মত: তেমনি তাহারা অতিথি সৎকারপরায়ণ এবং আক্রমণের 
প্রবৃত্তিশীল ছিলেন ।” (এ ২৬২) 
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এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে ডোনাল্ড সাহেবের ইহ। একটা ভুল, কারণ 
মিটান্ীরা ইন্দ্রপুজক হলেও এ ইন্দ্র তেষবের সঙ্গে এক নয়। এই 
তেবষ রুদ্রশিব। এই বিষয় মু, 0. [২81 00০৬0101র 
আলোচনায় অন্যত্র বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হয়েছে । 


তৃতীয় অধ্যায় ৩২৩ 
কাসসাইট 

«এই আর্ধ্য ভাষাভাষী জাতির সঙ্গে ব্যাবিলনের কাসসাইট 
আক্রমণকারীদের সম্বন্ধ ছিল। এই কাসসাইটগণ হিষট্রাইটদ্ের সর্বব- 
নাশকর আক্রমণের অব্যবহিত পরেই বাবিলনের অধিকার গ্রহণ 
করেছিল ।” 

“কাসসাইটগণ ব্যাবিলন জয় করে সামরিক কৌলিন্ প্রতিষ্ঠিত 
করেছিল, উহ! প্রায় ছয়শত বৎসর স্থায়ী ছিল। এই কোৌলিন্ 
সমবায়টির নাম ছিল কারছুনিয়াস।” 

“মআাসিরিয়ার রাজা আস্মর-উবাল্িট তার কন্ঠার সঙ্গে ব্যাবিলনের 
কাসসাইট রাজা করখ্দদামের বিবাহ দেন। এদের পৌত্র 
কাদাসমান খাবে ব্যাবিলনের রাজ্য পান। ব্যাবিলনের কৌলিন্য 
সমবায়, ইহাকে আন্মুরীয় আধিপত্য মনে করে তাহাকে হত্য। ক'রে 
নাজিবুগাসকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করে। ইহাতে আস্থুর উবাল্লিট 
কাসসাইট সাম্রাজ্য আক্রমণ ক'রে, তার প্রপৌত্র করিয়াগলজুকে 
সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন । 

সবচেয়ে প্রাচীন গুপনিবেশিক কাসসাইটদের জাতি সম্বন্ধে নিশ্চয় 
কিছু বল! যায় না। ইহারা হাম্মুরাবির সময়ে এ দ্লেশে উপনিবেশ 
আরম্ভ করে। প্রত্বতাত্বিকেরা কাসমাইটদের “কাসসাই” এর সঙ্গে এক 
মনে করেন । গ্রীকগণ এদের মিদিয়া ও বাবিলনিয়ার মাঝামাঝি, তাই- 
গ্রিসের পুঁবর্ব এবং ইলামের উত্তরে উপনিবিষ্ট দেখেছেন। হিট্রাইটগণ 
এক শতক পরে আক্রমণকারীরূপে আবিভূতি হয়। ইহা সম্ভব যে 
আক্রমণকারী কাসসাইটগণ ইলাম আক্রমণ ক'রে হস্তগত করে এবং 
ইহারা ইলামী রাজ রিমসিনের সৈম্তদের সহযোগী ছিল ।” 

এই প্রসঙ্গে বল! যায় যে ইলামের আক্রমণকারী হলে ইলামের 
রাজাদের, সহযোগী হওয়া সম্ভব নয়। স্থতরাং ইলান আক্রমণের 
অনুমান ঠিক নয়ু। , 


৩২৪ সভ্যতা ও ধশ্মের ক্রম বিকাশ 


শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তার প্রাচীন ইরাকের ১৫৫ পৃষ্ঠায় 
লিখেছেন। 

“কাসসাইটরা আধ্যজাতি, অনেক পণ্ডিত এরূপ সিদ্ধান্ত করেছেন। 
জাগ্রোস পর্ধবতাঞ্চলে € বর্তমান লুরিস্তান প্রদেশে তারা বসবাঁস করত, 
পঞ্চদশ খুষ্ট পূর্বাব্ে ইউফ্রেটিস নদীর উপত্যকার উত্তর পশ্চিমভাগে 
মিটান্নি নামক দেশেও আধ্য জাতির শাসন আরম্ভ হয়েছিল। 
কাসসাইটরা ছিল এই শাসকজাতিরই জ্ঞাতি। ব্যাবিলন রাজ্যের যখন 
বিলুপ্তি ঘটল তখন তারা সুযোগ বুঝে ব্যাবিলনে অনুপ্রবেশ করেছিল । 
কাসসাইটরা কালক্রমে সমগ্র রাজ্যটিকে অধিকার করে বসেছিল । 
এখানে এই জাতির আবির্ভাব হয়েছিল পারস্তের পশ্চিম অঞ্চলের 
পাবত্যপ্রদেশ সমূহ হইতে । আসিরিয়রা এই জাতির নাম দিয়াছিল 
ক্যাসি, গ্রীক এঁতিহাসিক স্রাব কাসসাইট জাতির আদিনিবাস 
কাসপিয়ান সাগরের দক্ষিণ, উপকূল বলে নির্দেশ করেছেন।” 
“সবিতৃদেবতাকে সূুধ্য নামে অভিহিত করে পুজা করত ক্যাসসাইটরা। 
ভারতীয় মারুত ও গ্রীক বোরিয়াস ছিল তাদের অন্যান্ত দেবতা ।” 

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ কর! যেতে পারে যে বোরিয়াস গ্রীসের দেবতা 
হলে-__কাসসাইটদের সঙ্গে গ্রীকদের সংস্কৃতির সম্বন্ধ ছিল বলে অনুমান 
করা, যেতে পারে। 

“উরুমিয়া হুদের পশ্চিমে নবাগত আধ্যর! মিটাম্গী রাজ্য প্রতিষ্ঠিত 
করেছিল ১৪৫০ পূর্ধবখুষ্টাব্দে। এখানকার আধ্যদের ভাষায় অনেক 
বৈদিক প্রাকৃতের ব্যবহার দেখে বুঝতে কষ্ট হয় না যে এই জাতির 
সঙ্গে বৈদিক যুগের ভারতের সম্বন্ধ ছিল অভিন্ন । কাসসাইটদের 
বাসভূমি গিয়ান নামক স্থানে। মিটান্নীতে কাসসাইটরা. উর্বর 
অদ্বচন্দ্রের উত্তর দিক ঘিরে অবস্থান করছিল এরূপ মনে করবার 
কারণ আছে। প্রত্বতাত্বিক ছ্ঠ। মরগ্যান বলেন আর্ধ্যদের ব্যক্তিয়। 
আক্রমণ ২৫০০ পূর্ববসুষ্টাব্দের পুর্ব ঘটেছিল এবং মিডিয়গণ উত্তর 
পশ্চিম পারস্তে অনুমান .২০০৭ পূর্ববশুষ্টান্দে প্রাবেশ করেছিল। 


তৃতীয় অধ্যায় ূ ৩২৪ 


এই মতবাদ গ্রহণ করে স্যার পার্সি সাইকৃস্‌ মনে'করেন কাসসাইটর! 
মিডিসদেরই একটি উপজাতি । ফুটনোটে, পগ্রিসম্যান বলেন, ২৪ 
পূর্ববধ্্টা্সের একটি ইলামী শিলালিপিতে কাসসাইট জাতির নামের 
প্রথম উল্লেখ পাওয়। যায়।৮ ১৭৯ 

ডাঃ ভাগ্ডারকার দেখিয়েছেন, “এই রকম মিটান্নী নামটি খথেদে 
অন্ততঃ ৩ বার আছে। সম্ভবতঃ ইলামের উত্তর পশ্চিমের মিটাম্নীর সঙ্গে 
ইহার একত্ব স্ুুদূরম্পর্শী হবে না । এই মিটান্নী খুঃ পৃঃ ১৪ শতকের 
বাগজোকাই ক্ষোদিতলিপিতে উল্লেখ কর! হয়েছে, সম্ভবতঃ সুদূরস্পরশী 
হবে না যদি আমরা ধরে নিই যে কেশীরা খুঃ পুঃ ১৮ শতকে 
বাবিলনিয়া আক্রমণ করেছিল। এর! ভাল অশ্বারোহী ছিল এবং 
ইহারা কাসসাইট বা কাশশি। খণ্খেদের অনেক জায়গায় কেশী 
অশ্বারোহীর কথা! আছে। অধিকন্ত খথেদের তৃতীয় মণ্ডলের চতুর্থ 
সুক্তে কেশী অর্থে অশ্ব ধরা হয়েছে । শতপথ ব্রাহ্মণে কেশী বলে 
জাতির ট্রল্পেখ আছে। আর এই রাজার প্রজার পাঞ্চাল জাতির 
শাখা।” (সাম এসপেক্টস অব এরিয়ান কালচার, ভাগ্তারকার )। পৃ ২ 


আধজাতির রাজনীতি গণতান্ত্রিক 


আর্্যজাতির বিশেষত্ব এই ছিল যে এরা যৌথসমবায়ে রাজ্যশাসন 
করা পছন্দ করত। হিট্রাইট, মিটান্নী, মিড্‌স, উরারুতু, গ্রীস প্রভৃতি 
রাজ্যে এই বাবস্থাই ছিল। কাসসাইটগণের মধ্যেও ইহাই ছিল। 
ইহাদের চিন্তাধারা গণতান্ত্রিক ছিল; বাবিলনে ইহার!. জমিদারী 
ব্যবস্থা উঠিয়ে দিয়েছিল। “নেবুক্যাডনেজার কুড়ি বৎসরের কম 
ব্যাবিলনের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন ন। ৷ কাসসাইটরা যে জমিদারী 
ব্যবস্থা উঠিয়ে দিয়েছিলেন তিনি তাহার পুনঃপ্রবর্তন করলেন .ভত্ 
সমাজের সমর্থনলাভের জন্য | ১৮০ 


১৭৯ শচীজ্্রনাঁথ চট্টোপাধ্যায় ; ইরানের উপকথা, পৃঃ ৪৬। 
১৮০ মিথস অব ব্যাবিলনিয়া, পৃঃ ৩৮২ 


ভ২৬ সত্যতা ও ধর্দের ক্রম বিকাশ 


হিটাইটগণ প্যালেষ্টাইনে ব্যাপকভাবে আধিপত্য বিস্তার করেছিল 
এ বিষয় ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি। প্যালেষ্টাইনে এদের আর্ধ্যসংস্লিষ্ 
নামের প্রমাণ পাওয়! গিয়েছে__ইহা। হিষ্টাইটদের আর্্যসংস্কৃতির 
প্রমাণকে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে । হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী তার 
5009159 10. [13190 4১1711001065 গ্রন্থে মিটান্নী, হিষ্টাইট ও 
কাসসাইটদের নাম সম্বন্ধে আর্ধ্যসংশ্রবের প্রমাণ দিয়েছেন। তিনি 
সুবিদিত বাগাজোকুই লিপির নামগুলি ছাড়া পালেষ্টাইনে কয়েকটি 
নুতন নাম উল্লেখ করেছেন। এ] 08915901065 ৬৮০ ০0096 
8001095 3101) 10910765 28 %[3611999৬/9 ( বৃহদীশ্ব ), 9909 
( যজদাত ) 800 9115/8180968 ( স্মর্য্যদও )। ১৮১ 

(9600165 11) 11)01910১ £100100155, 0. 53.) 


হুরিয়ান সংস্কৃতি 


ইতিপূর্ব্বে পারসিক জাতিকে অসুর বা অন্ুররূগী মহাদেধের পৃজক 
বলে পরিচয় পাওয়া গিয়েছে । হুর বা সুরের ছিল এদেরই সগোত্র ৷ 
আদ্িবৈদিক যুগে এরা একত্র ছিল। এ বিষয়ের প্রমাণ বেদেই আছে । 
সুরগণও অস্থুরদের মত সিন্ধু সংস্কৃতির জন্মভূমিতে বাস করত। চিত্রল 
উপত্যকার উত্তরে ইন্দ্রালয় বলে একটা স্থানকে অনেক বিশেষজ্ঞ ইন্দ্রের 
রাজধানী বলে নির্দেশ করেছেন। যাহ! হউক, এ সমস্ত ব্যাপার আদি- 
বৈদিক যুগের এবং শেষ সিন্ধুযুগের । ইহারা তখন অনেকেই জলবায়ুর 
তাড়নে যাযাবর । পারসিকগণ বা অনুরগণ সঞ্চরণ করলেন উত্তরে 
জাগ্রোস পর্র্বতের উত্তরে কাশ্ঠপ হ্রদ ও অক্ষুর তীরে এবং বাহলীকে । 
আর হুর বা সুরের সমতল উর্বর জমি সিষ্কু ও গঙ্গ৷ ও ইউফেটিস, 
টাইগ্রিস এবং উর্বর, অর্ধচন্দরের পূর্বদিকে বসতি করল। স্মুরেদের 
বংশই মিটান্মী, হিট্টাইট, কাসসাইট ও হুররাইট। ইহারাই আরমেনিয়া, 


১৮১ 09800009085 4৯0০506 [2186055 13125 2553, 


তৃতীয় অধ্যায় ৩২৭ 


সিরিয়া, এসিয়া মাইনর, আইওনিয়। এবং গ্রীসে" উপনিবেশ স্থাপন 
করেছিল। ইউরোপেও পশ্চিম এশিয়ার আর্ধ সংস্কতি ইহাদেরই 
দান। 

এনসাইক্লোপিভিয়। ব্রিটানিক! লিখেছেন, [106 8211169 16 
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৬২৮ সভ্যতা ও ধর্মের ক্রম বিকাশ 
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স্ট্রকভেলের হুররীর সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত । 


হুররি জাতি সম্বন্ধে ইউ এস এস আর এর £১০৪060121) 
স্ট্রকভেলের সিদ্ধান্ত, 11, 131)019610017109101) 199100ঞ তার ৬৪৭1০ 
[২1108119700 গ্রন্থের ২৩২৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন--উহা1 এই, 
“সিন্ধুসভ্যতার মান্ুব ছিল হুররি। বাগজোকাই লিপি থেকে জানি 
যে এরা মিটান্নীর অতি ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এবং হুররির সংস্কৃত ভাবা 
মূলীয় সম্বন্ধ আছে। লিপিতেও বৈদিক দেবতার পরিচয় আছে। 
নিঃস্বার্থ পণ্তিতলোকের সিদ্ধান্ত ষে ইন্দৌ-ইউরোপীয় ভাষাভাষী 
মানুষের সিন্ধু সভ্যতার অস্তিত্ব থাকা লক্ষ্য করার বিষয়। ইহা! 


সারি 


৮২ এ), 301, 7000505 5, 905 


৩৩০ সভ্যতা ও ধশ্মের ক্রম বিকাশ 


আমাদের নিজ সিদ্ধান্ত যে ভারতীয় আর্্গণের এই সভ্যতায় 
অস্তিত্ব ছিল।” ৰ 

স্কফিল্ড লিখেছেন, *মিটান্নীরা আধ্যগোক্র সম্ভব বলেই মনে হয়। 
তারা৷ হুরী ভাষায় কথ। বলত, বর্তমানে ককেশান পর্বতে যে ভাষায় 
কথা বলে। ইহা! সম্ভব যে ওল্ডটেষ্টামেন্টে যাদের হোরাইট বলে বর্ণনা 
করা হয়েছে, তার হয়তো হুরিয়ান এবং এই গোত্র সম্ভতা ।” ১৮৩ 


পারসিক ভাষ। ও লিপি 

ইলামী ভাষার লিপির খুঃ পৃঃ পঞ্চম শতক থেকে ব্যবহার 
বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বলে ডাঃ ডিরিঞ্জার লিখেছেন। তিনি লিখেছেন; 
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উক্ত উদ্ধ'তিতে ডাঃ ডিরিপ্রার যা বলেছেন তাহা মোটামুটি 
এই রকম £ (১) ইলামীয় ১১৩ বর্ণের এবং ৮* সিলেবলের লিপির 
পর প্রাচীন পারসিক ভাষার লিপির উৎপত্তি হল! (২) ইহ। 
খুষ্ট পূর্ব ৫ শতকে পর অর্থাৎ পারস্ত সঞ্জাজ্যের উৎপত্তির পরে। 
(৩) ইলীমীয় ও অন্যান্ত কীলক অক্ষরের লিপির ব্যবহার লোপ 
হওয়ার কারণ (ক) পারসিক লিপি পুস্ত ভাষায় ছিল এবং উহার 
৪০টি বর্ণ ছিল। (খ) ইলামীয় অক্ষর ছিল উপ-সিলেবিক অক্ষর। 
(গ) ব্যাবিলোনীয় অক্ষর ছিল ৬৪০টি চিত্র চিহ্ন দ্বারা বিশিষ্ট । 
(ঘ) স্ুুমেরীয় ভাষা এই সময় অপরিচিত থাকায় আরও বেশী 
অসুবিধা -ছিল। ভাঃ ডিরিঞ্জারের উক্তির মধ্যে ভুলতত্ব বাদ দিয়ে 
স্বীকৃতি পাই যে পুস্ত ভাষা এবং ৪০টি অক্ষরের লিপি পারসিক 


৩৩২ সভ্যতা 'ও ধশন্মের ক্রম বিকাশ 


সাম্রাজ্যে ব্যবহৃত হত। ইহ] ইন্দো-ইউরোপীয়ান। পারসী ভাষ! যে 
শকদিয়ান ভাষার অনুরূপ, তাহা ডাঃ ডিরিঞ্জার স্বীকার করেছেন । 
এদের বাস কাশ্যপসাগরের উত্তরে ছিল না-_উহার দক্ষিণে ছিল। 

পারসিকগণের প্রাচীন ভাষাটি জেন্দ। সাম্রাজ্য বিস্তারকালে 
তাদের ভাষা ছিল পহ্লবী অর্থাৎ বাহিলকী। এই বাহিলকী ত্রাহ্গী 
অক্ষরে লিখিত হত। ইহার বর্ণ সংখ্যা ছিল ৪০টি । আমরা জানি 
বৈদিক অক্ষরও ছিল ৪০টি এবং উহ1 শব্দ তাত্বিক বর্ণ। সুতরাং 
এই তথাকথিত পুস্ত ভাষা প্রকৃতপক্ষে পল্লবী ভাষ। এবং উহার অক্ষর 
ছিল ৪০টি অর্থাৎ বৈদিক অক্ষর। রাজকাধ্যে আরামাইক লিপি 
ব্যবহৃত হত, কারণ উহা পশ্চিম এসিয়ার 11099 09০৪. পারমিক 
সাআ্াজ্যের যুগে যে ব্রাঙ্গী লিপি ব্যবহৃত হত-__এ কথাটি স্পষ্টভাবে 
ব্যবহার না করে ঘুরিয়ে বলা হচ্ছে । স্পষ্টভাবে বললে ত্রাহ্মী লিপি 
যে ফিনিসিয় লিপি থেকে উৎপন্ন, একথার ভিত্তি থাকে না । 

প্রকৃতপক্ষে এই ৪০ অক্ষরের লিপি, যাহ। ইরাণী আধ্যর! বাবহার 
করত তাহ! ভারতীয় অক্ষরের শব্বতাত্বিক লিপি। ইহ বৈদিক 
মাহেশ লিপিরই অন্ুরূপ। ইহার বিষয় পুব্বে লিখিত হয়েছে। 
ইহার গঠন রীতি এযালফাবেটের মত নয়। 

ফিনিসিয় ব আরামাইক এ্যালফাবেট যাহ পারসিক সাত্ত্রাজ্যের 
রাজকাধ্যে ব্যবহৃত হোত তাহার ব্যাপক প্রচার হয় পারসিক 
সাঞ্াজ্যেই, স্থুতরাং ভারতীয় লিপির উদ্ভব হয়েছে এ্যালফাবেট 
থেকে--পাশ্চাত্য ভাষাতাত্বিকদের এই সিদ্ধান্তটি যুক্তিপূর্ণ হতে 
পারত যদি পারসিকগণের সময় ব্রাহ্মী লিপি ন। থাকত। 

এই সময় কাশ্খপ সাগর থেকে অক্ষুতীরবাসী শক, বাহিলক, 
প্রভৃতি দেশে এবং মধ্য এসিয়ার একটি বিরাট সাম্রাজ্যে এই 
ভারতীয় প্রাকৃত ভাষা ও ব্রাহ্মী লিপি ব্যবহৃত হ'ত । এই কথা ডাঃ 
ভিরিঞরার প্রকারান্তরে স্বীকার করেছেন নিজেই । সুতরাং পারসিকদের 
মধ্যএসিয়ায় আবিভূত হওয়ার সমসাময়িককাল থেকেই এই লিপির 


তৃতীয় অধ্যায় ৩৩৩ 


প্রচলন হয়েছিল- তাহার সাক্ষ্য পাওয়। যাচ্ছে। আর আমরা 
দেখেছি যে প্রত্বতাত্বিক লিপির প্রমাঁণেই পাওয়া যাচ্ছে যে 
আফদাই, মাদাই ও পারশু নামক জাতির কয়েকটি সর্দার খুষ্টপূর্ 
দশ শতকের আগেই মধ্য এসিয়ায় প্রভাব বিস্তার করছিল। 
ইহারই ছু-এক শতকের মধ্যে ব্যাবিলনে বিরাট পারসিক সাম্রাজার 
উদ্ভব হয়েছিল। স্ুতরাং এই অনুমান অসজগত হবে না যদি বল! 
যায় যে এরাই ব্রাহ্মী লিপি মধ্য এস্য়ায় নিয়ে গিয়েছিল । 


সিন্ধু লিশির বিবর্তন । 


ডাঃ ডিরিঞ্জারের মতে পিস্কু লিপির অক্ষর প্রায় ৩০০টি; ইহা! 
আশিকভাবে ভাবাত্মক (সম্ভবতঃ সিলেবিক এবং অংশত ধবন্াত্মক । 
এবং তিনি একথাও স্বীকার করেন যে কীলকাক্ষরের এবং এলামীয় 
অক্ষরের একমুল থাক সম্ভব, তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এখন 
অসম্ভব।৯ হিঠ্রাইট ভাব! বিশেষজ্ঞ হনাজির মতে সিন্ধু ভাষার ১১০টি 
সিলেবল সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় ধন্ঠাত্মক চিহ্ন এদের মধ্যে কমপক্ষে 
৮৬টি, ৬টি মূল শবের চিহ্ন । 

ইলামীয় লিপি সম্বন্ধে ভাঃ ডিরিঞ্জার লিখেছেন যে উহা সিলেবিক, 
উহার অক্ষর সংখ্যা ১১৩ এবং ইহার সিলেবিক চিহ্ন ৮*টিরও উপর । 

ব্যাবিলনের লিপি সম্বন্ধে ডাঃ ভিরিঞ্জার লিখেছেন, যে এই ভাষায় 
চিত্র লিপিতে ৬৪ ০টি চিহ্ন ছিল | 

হিট্রাইট ভাষার সঙ্গে মিটানী ও হুরাইট কাসসাইটের ভাষার 
সাদৃশ্ঠ প্রমাণিত হয়েছে। এদের ভাষায় ছু-প্রকার লিপিই পাওয়া যায়। 
চিত্রাক্ষরীয় ও কীলকাক্ষরীয়-_ছুপ্রকার হিট্রাইট লিপি পাওয়। [গয়েছে। 

ভাঃ ডিরিঞ্জার এদের লিপি সম্বন্ধে লিখেছেন, যে এদের ২২৮টি 
চিত্রাক্ষর, কিস্ত মিরিগণের মতানুসারে ইহার অক্ষর ৪১৯টি। এরা 
সম্পূর্ণ ভাবাত্বক লিপি এবং অংশতঃ শব্দতাত্বিক। গিল্ডের মতানুসারে 
ওদের ৫পটি চিহ্কের সিলেবিক মূল্য আছে। 
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ডাঃ ডিরিঞ্জার লিখেছেন, ৭1) 1010155075 010100 006 
01665210. 191000855 ড/85  11)00-701006217 1)01917095 জ. 
0)601865 [05101010 105056600 (1) 1217550856 ০6 005 1110065 
00136100170 21)5011100101)5 810 005 15109105956 06 005 1310006 
11161991519110 /0009. (১1001757560 077) 

ভাষার আদিম অবস্থায় চিত্রাক্ষর থাকবেই । এ চিত্রাক্ষরের 
সংখ্যা থাকে অনেক। ইহার উদাহরণ চীনের চিত্রাক্ষর। ক্রমশঃ এ 
চিত্রাক্ষর ভাবাক্ষরে পরিণত হয়। একটি চিত্র থেকে তার ভাব গ্রহণ 
করে সমজাতীয় চিন্ত। দ্বারা ভাবাক্ষরের স্থষ্টি হয়। এই ভাবাক্ষরও 

খ্যায় বেশী থাকে এবং ইহা বিভিন্ন মানুষের পক্ষে বিভিন্ন হয় বলে 

উহাকে সাব্বজনিক করার চেষ্টা হয়। ভাবাক্ষর সাব্বজনিক করার 
চেষ্টাতেই এ্যালফাবেটের জন্ম । ইতিপূব্রে হরেন্দ্রবাবুর উদ্ধৃতি দিয়ে 
ভাবাক্ষর থেকে কিভাবে এ্যালফাবেট উৎপন্ন হয়েছে, তাহ উল্লেখ 
করা হয়েছে। ৃ 

ভাবাক্ষর থেকে সকলের পক্ষে গ্রহণীয় সঙ্কেতগুলিই হব 
এ্ালফাবেটের অক্ষর। সুতরাং ইহার মূল কাল্পনিক। যেভাবে 
গ্যালফাবেটের অক্ষরগুলি গ্রহণ কর! হয়েছে, ইহার সঙ্গে ধবনিতত্বের 
কোন সম্বন্ধ নাই। চিত্রাক্ষরের সংখ্য। ব্যাবিলনীয় ভাষাতেই বেশী । 
চিত্রাক্ষর সংখ্যায় বেশী হয়, যত ইহার বিস্তার হবে। বাবিলনীয় 
সাম্রাজ্য সুবিস্ৃত ছিল বলেই ইহার অক্ষর ছিল ৬৪৭টি। সিন্ধুর 
লিপির অক্ষর সংখ্য। ছিল ৩০০। ইহার কারণ সম্ভবতঃ এই সময় 
সিন্ধু-সভ্যতার অক্ষর খুব বেশীদূর বিস্তৃত হয় নাই এবং ধ্বন্তাত্বক অক্ষর 
প্রচলিত হয়েছিল । 

তারপর এলামীয় লিপির অক্ষর সংখ্য। ১১০টি। এই অক্ষর সংখ্যার 
, স্থানের কারণটি সম্ভবতঃ ইলামীয় অধিকাংশ অক্ষর ধ্বনিতত্ব দ্বার! 
নির্দেশিত হওয়ার ফলে । চিত্রলিপির যেমন বিস্তার হয়, লোক বিস্তারের 
সঙ্গে সঙ্গে, শব্দ তাত্বিক বৈজ্ঞানিক রাঁতিগ্রহণের ফলেই .এ বিস্তারকে 
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ংবত করা সম্ভব। ভাব-লিপির ও চেষ্টা চিত্রাক্ষরের সখ্য হ্রাস করা। 
সুতরাং ব্যবহারিক সংক্ষিপ্ত এ্ালফাবেট লিপি প্রবর্তন করতে হলে যে 
জাতির সংস্কৃতি দূর-দৃরান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে, তাহাদের দ্বারাই উহা সম্তব। 
ফিনিসিয় জাতির পক্ষে ইহা সম্ভব ছিল। ইহার। ভাবলিপির সঙ্কেত গ্রহণ 
করেছিল । আর সেই সঙ্কেতটিই গ্যালফাবেট । ইহা! সকলেই রাজকাধ্য 
ও হিসাব রক্ষার জন্ত উপযোগী মনে করেছিল। এই সস্কেত গ্রহণ 
করার কৃতিত্ব ফিনিসিয়দের-_তাতে সন্দেহ নাই, কিন্ত লিপির অক্ষরের 
সংখ্য। হাস করার যে মৌলিক কৃতিত্ব তাহার মূলে সিম্কুভাষার লিপির 
ক্রমবিকাশ । আমরা দেখেছি সিন্ধুভাষার লিপির মধ্যে ভাবাত্মক 
ও ধ্বন্াত্মক ছুই প্রকার অক্ষরই ছিল । এই ধ্বন্যাত্মক অক্ষর, বৈজ্ঞানিক 
ইহা_অক্ষর-সংখ্য। হাসের কারণ। প্রথম থেকেই সিন্ধু, ধবন্যাত্মক অক্ষর 
প্রবর্তনের চেষ্টা করেছিল । এই ধ্বনিকে এলামীয় ভাষায়ও পাওয়া যায়, 
কারণ এলাম সিন্ধু থেকেই জাত । সেই সময় সিন্কুরভাষার অক্ষর আরও 
হাস হয়ে ১১৩টিতে ফীড়িয়েছে। এলামীয় ভাষা! ধ্বনিতাত্বিক এবং 
সিলেবিক_-ছুই রকমই ছিল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে এই ছুই মূল 
ভাষায়ই ধ্বনিকে ব্যবহার কর! হয়েছে । এর পরে হিট্রাইট ভাষা আরও 
অগ্রসর হয়ে পড়েছে। এদের মধ্যে ৫৭টি অক্ষর সম্পূর্ণ সিলেবল-_ 
তাত্বিক। সুতরাং দেখ যাচ্ছে সিম্ধুভাষার ক্রমবিকাশের ইতিহাসে 
ধবনিতত্বের ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করা যায় এবং এই ধ্বনিতত্ব হিট্রাইট 
ভাষার সিদ্ধু ভাষার সঙ্গে এক জাতীয়ত্বের প্রমাণ । 
ক্রীটের লিপি এখনও উদ্ধার হয় নাই বটে কিন্ত এ লিপি 
হিট্রাইট লিপির পাঠোদ্ধারকারী হুনজির অভিমত এই যে এই লিপির 
ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয়ান এবং এ লিপি হিট্রাইট চিত্রলিপি ও 
হিট্রাইট কীলক লিপির মধ্যবর্তী অবস্থার । সুতরাং এই হিসাবে ক্রীট 
লিপিও ধ্বনিতাত্বিকতার সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত বলে মনে কর! যেতে পারে। 
এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে /19159৮4র প্রাচীন ২২টি 
অক্ষরের মধ্যে ১২টি অক্ষরের সঙ্গে সিদ্ধুলিপ্লির অক্ষরের সাদৃশ্য আছে 
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বলে স্বামী শংকরানন্দ মত প্রকাশ করেছেন। ইহা যদি সত্য হবে 
তবে £১1010805৮এর অক্ষরও সিন্ধু অক্ষরের ক্রমবিকাশের ধারার 
অনুগত যাত্রী বলেই ধরতে হয়। উহার পক্ষে পৃথক গৌরবের আর কিছু 
নাই। 85107 ও এই সাদৃশ্য উল্লেখ করেছেন। 


সিন্ধুভাষার বিবর্তন 


হিট্টাইট ভাষার পাঠোদ্ধার করে হৃনজি স্থিরনিশ্চয় হয়েছেন 
যে হিউ্রাইট ভাষাটি ইণ্ডোে-হিট্রাইট অর্থাৎ ভারতের সঙ্গে যুক্ত। 
ভারতবর্ষের সঙ্গে হিট্রাইটের সংযুক্তির খবর খুঃ পুঃ ছুই হাজার বছরের 
সময় সোজান্জিভাবে পাওয়া যায় নাপাওয়া যায় ভাষা! ও 
সংস্কৃতির মাধ্যমে । এই জন্য হনজি ভিট্টাইট জাতিকে আরও হাজার 
বছরের আগে নিয়ে সিদ্ধু যুগে ফেলেছেন । এই যুগে ইহাকে বৈদিক ভাষ! 
আখ্য। দেওয়। ব অন্য কোন প্রত্বতাত্বিক সাক্ষ্যে এই মত খাঁড়া করা 
যায় না। হনজির ইন্দে।-হিট্রাইট মতটি খাঁড়া করতে হলে প্রত্বতাত্বিক 
হিট্রাইটের ধারণ ত্যাগ করে ইণ্ডো-হিট্টাইট শব্দ দ্বার! সিদ্ধুসভাতার 
মানুষের সংস্কৃতির পরিচয়ে ইপ্ডো-হিট্টাইটকে বিশেষিত করতে হবে । 

ইঞ্ডো-হিট্রাইট অর্থে বদি সোজাসজি ভাবে সিন্ধু জাতি বলে ধরে 
নেওয়া যায় তাহলে তাতে কোন গোজামিল দিতে হয় না । আমাদের 
এই পুস্তকে এই কথাটারই সাক্ষ্য প্রমাণ দেওয়। হয়েছে । 

সিন্ধুর ভাব ক্রমবিকাশের নিয়মে বৈদিক যুগের অংস্কৃত ভাষায় 
বিবর্তন লাভ করেছে। সিন্ধু যুগে ভাষা ছিল নিয়ম শুঙখলাহীন। 
সিন্ধুর মান্ুষগুলি যেখানে যেখানে উপনিবেশ স্থাপন করেছে, সিন্ধু 
অঞ্চলের ভাষ! অর্থাৎ হুনজির প্রোটে। হিট্রাইট ভাষ! নিয়ে গিয়েছে । 

সিন্ধুর মানুষ অর্থাৎ হৃনজ্ির প্রোটোহিট্রাইট মানুষ জলবায়ুর 
বিপর্য্যয়ে যাযাবর হয়ে বেরিয়ে পড়ল, স্ুমের, ক্রীট, ইলামে। 
তার পর যারা ভারতের ভিতরে গেল এবং পরে যখন অক্ষ 
ও ইরাণের উর্বর উপত্যরা॥ ভ্যান হুর উর্বর উপত্যকা ও 
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সেখান থেকে মেসপটে মিয়ার উর্বর অর্ধচন্দ্রে যেয়ে বাস করতে 
থাকল-_দ্বিতীয় বারে_-তখন খুঃ পৃঃ ২০০০ সাল। এটা লৌহযুগ । 


সিন্ধুভাষার মৌলিক রূপ 


ইতিমধ্যে উত্তর পশ্চিম ভারত সীমান্তে সিদ্ধুভাষার ক্রমবিকাশ 
আরম্ত হয়েছে, বাইরে যারা গিয়েছে তাদের তুলনায় । দ্বিতীয় বারের 
উপনিবেশিকর। এই উন্নত ভাষার উত্তরাধিকারী । এই উন্নত ভাষার 
নাম আদি বৈদিক ভাষা । এই ভাষাই প্রত্বতাত্বিক হিট্টাইটদের 
ভাষা ছিল। হুনজির ইন্দো-হিট্রাইটদের এ ভাষা ছিল না_-তাদের 
ছিল এই ভাষার মূলের ভাষা-_-শাব্দিক ভাষা, এগুনেটিভ, বিভক্তি 
প্রত্যয়হীন শব্দ রাশি । তবে এই শব্দ গুলির মধ্যে ছিল অধিকাংশই 
মৌলিক শব্দ যাহা, উচ্চারণে কোন জটিলতা থাকে না-_অর্থাৎ 
ধবনি মূলীয় শব । এই ধ্বনিমূলীয়শব্ধের বিশেষত হচ্ছে_স্ুর বা 
সঙ্গীর্তের ভিওি। সুর বা স্বর মূলে ছিল বলেই সিস্কুর লিপির 
মধ্যে ধ্বনিতাত্তিক বর্ণ পাওয়া গিয়েছে। 

ইহার পর ক্রমবিকাশে ধবনিকেই অবলম্বন করে ভাষার বণ 
স্থষ্টি করা হল। এই ধ্বনির ভিঘ্ভির উপর বৈদিক ব্যাকরণ প্রতিষ্ঠিত। 
এই ধ্বনিতাত্িক ব্যাকরণ পৃথিবীর মধ্যে সব্র্বপেক্ষা। উন্নত শ্রেণীর ভাষ। 
ও ব্যাকরণে পরিণত হল। ভাবার উন্নতির জন্যই বৈদিক জাতি সর্বব 
শ্রেন্ট। বলে পরিচিত হল। ইহার গৌরব মাথার জন্যই নডিক 
তত্বের গৌজামিলের স্ঙ্টি হয়েছে। এই গৌঁজামিলের জন্য ভাষা, 
জাতি ও ধন্দ্ের ইতিহাসের ধারাবাহিক সম্বন্ধ পাওয়া যায় নাই। 

দ্বিতীয় উপনিবেশের কালে. আদিবৈদিক ভাষ। সৃষ্টি হয়েছে 
উহীর নামই আধ্য ভাষ।। ইহার আগেকার ভাষার নাম আর আধ্য 
ভাষা দেওয়া যায় না। উহা! সিন্ধু ভাষা। 

ফিনিঙগিয়, হিট্টাইট, মিটান্নী প্রভৃতি জাতি ভারতের উত্তরের 
এ ২ 


৩৩৮ সভ্যতা ও ধন্দের ক্রম বিকাশ 


অঞ্চল থেকে থেকেই এই আর্ধ্য ভাষা নিয়ে বাইরে গিয়েছে । এই 
ভাষার শব্দতত্বই শুধু নয়__এদের সঙ্গের ধর্ম ও সংস্কৃতিগুলি সম্পূর্ণ ই 
বৈদিক। স্থানীয় জাতিগুলির মধ্যে এর! মিশে নূতন নূতন জাতি ও 
ধন্মের স্থষ্টি করেছে। স্থানীয় মৃত্রবাক জন-সমষ্টির ভাবা, এদের উন্নত 
ভাষা মিশে অপভ্রংশরূপে বিবস্তিত হয়েছে। 


স্বরভেদের সুত্রে জাতিতত্ব নির্ণয় কর! ষায় ন। 

শব্দের মিশ্রণে ধ্বনি বিকৃত হয়-_-এমন কি এক জাতির মধ্যেও 
কণ্ঠন্বর যন্ত্রের পার্থকোর জন্তও কালবিবর্তনে ভাষার পরিবর্তন হয়, 
ইহা প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং স্বর বিভেদের সুত্র ধরে জাতিতত্ব 
নির্ণয় করতে যাওয়। পণুশ্রম ছাড়া আর কিছু নয়। নডিক তত্ববাদীদের 
এই প্রচেষ্টায় ভাষাতত্বের মধ্যে অসঙ্গতির স্থষ্টি হয়েছে। 

দ্রাবিড় ভাষার কথাও তাই । দ্রাবিড়জাতি বলে কিছু ছিল না। 
ত্রাহ্ুইগণ দ্রাবিড় জাতি নয় এবং তাদের ভাষাও দ্রাবিড় ভাষ নয়। 
ত্রাহুই ভাষা সংস্কত ভাষার একটি প্রাকৃত রূপ। ইহার সম্বন্ধে 
বেলুচিস্তানের লাসবেলা গ্নেজেটিয়ারে আলোচনা আছে। যদি 
দ্রাক্ষিণাত্যের শব্দ ইহাতে ছুই একটি থাকেও, উহ] দাক্ষিণাত্যের আদিম 
ভাঁষার সঙ্গে বৈদিক তাষার মিশ্রণের ফল। এই মিশ্রণের জন্য প্রতি 
প্রদেশে প্রাকৃত ভাষার বৈশিষ্ট্য স্যত্ি হয়েছে। এই বিষয়ে পরবর্তী 
ভাগে আলোচিত হবে। 

সিন্ধুসভ্যত। একটি সংস্কৃতি । এই সংস্কৃতিটি একটি ব্যাপক এলাকা 
নিয়ে উত্তর ভারত থেকে মধ্য এসিয়া ও পশ্চিম এসিয়া _তথা পুর্বব ও 
দক্ষিণ ভারত পর্ধ্যস্ত বিস্তৃত হয়েছিল। এদের মধ্যে নানা আকারের ও 
নান৷ রংয়ের জাতি ছিল। ইহার পূর্্ববস্তাকালে স্থানে স্থানে গ্রাম্য 
সভ্যতার মধ্যে অগ্্রীকজাতিও ছিল, তারাও, এই সভ্যতার উপাদান। 
তারাও এই সমস্ত অঞ্চলে আগে থেকে ছড়িয়ে ছিল। আরও অন্যান্য 
জাতিও ছিল। সুতরাং এই সংস্কতিটিকে কোন একটি জাতির 


তৃতীয় অধ্যায় ৩৩৯ 


আয়তনের মধ্যে আন! যায় না। ইহা! একটি প্রবহমানউন্ন তিশীল জন- 
সমষ্টির কালক্রমিক ধারা । 


ডাঃ ডিরিঞ্জারের অযাচিত উপদেশ 


ইতি পুবেরে ডাঃ ডিরিঞ্জারের মত গুলি বিচার করে দেখা হয়েছে । 
এখন তার ত্রান্দীলিপি সম্বন্ধে ভারতীয় পণ্ডিতদের প্রতি উপদেশ 
আলোচনা! করব। তার প্রত্যেকটি প্রশ্নের জবাব, প্রশ্বের ঠিক পরেই 
ধদেওয়া হবে। 

তিনি লিখেছেন, [76 1100121) 501)01875 ৬190 0901096- 
4০৪1] ০01)51961 0১০ ব্রাহ্ম 29 (15 06506170906 06 2 1106- 
560003 [0161)1560110 90111560099 102 150710060 0৫ 0১6 
01191098805, 
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এই তুলনাটি ভারতবর্ষের লিপির সঙ্গে খাটে না, কারণ প্রাচীন 
গ্রীক লিপি যাহা ক্রীটে পাওয়া গিরেছে, তাহা ক্রীটের প্রাচীন 
সভ্যতাধ প্রায় দেড়হাজার বছর পরে গ্রীসে প্রবেশ করেছে । আর 
ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের লিপিগুলি বাহির থেকে আমদানী হয় 
নাই। “তবে এই তুঙগনায় উত্তর দেওয়া অনাবশ্যক, কেননা ব্রাহ্মী- 
লিপিই যে বিভিন্ন ভারতীয় প্রাদেশিক লিপির জননী, এ বিষয়ে 
কোন ভাব তাত্বিকের দ্বিমত সাই। 

আমর! দেখিয়েছি যে ফিনিসিয়-হিট্রাইট উপনিবেশরই বিশুতি- 
গ্রীল, স্থতরাং ক্লাট, ফিনিসিয়, হিট্টাইট *ভাষারই সন্তান 'শীকভাবা। 


ক 


৩৪০ সভ্যত৷ ও ধন্মের ক্রম বিকাশ 


এই হিসাবে গ্রীকভাষার আদিতত্বই ক্রীট--তাহা বল! যায়। এই 
বিষয় গ্রীক সংস্কংতির পৃথক আলোচনায় আরও অনেক প্রমাণ দেখান, 
হবে। 
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সিন্ধুলিপির অক্ষরের পাঠোদ্ধার হয় নাই সেই জন্য এই ছল গ্রহণ 
করা হয়েছে। সত্য বটে অক্ষরগুলির 00070600 ৬৪106 এখনও 
সঠিকভাবে স্থির কর! যায় নাই, তবুও যতটুকু পাওয়া গয়েছে তাতে 
ল্যাংডন, হৃনজি, কানিংহাম প্রভৃতি পপ্ডিতগণ এক বাক্যেই শ্বীকার 
করেছেন ইহ। ভারতীয় ভাষারই লিপি। 

এ কথার উপর জোর ন। দিয়েও বল। যায় যে সংস্কৃতি, ভাষার 
উপর প্রবল প্রভাব বিস্তার করে- ইহ! সকলেরই স্বীকাধ্য সত্য । 
আমরা সাংস্কৃতিক অকাট্য প্রমাণ দিয়ে দেখিয়েছি যে, সিন্ধুর সংস্কৃতিই 
ভারতের বর্তমান জাতিগুলির মধ্যে এখনও অবিকৃত রয়েছে, এবং 
বৈদিক সংস্কৃতি: সিন্কুরই ক্রমবিকাশ । মার্শাল প্রভৃতি প্রত্বতাত্বিকের 
যুক্তিগুলির ভুল এই পুস্তকে ভাল করে খণ্ডন করা হয়েছে । মিনোয়ান 
অক্ষর মিশ্র চিত্রাক্ষর, তার সঙ্গে গ্রীক ভাষার সংক্ষিপ্তাক্ষরের গতানু- 
গতিক সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠ। করার চেষ্টা অবশ্ঠ ভুল সন্দেহ নাই, কিন্তু অক্ষরের 
ক্রিমবিকীশের ধারা নির্ণয় করতে হলে সিম্ধুর অক্ষবের ধার। বহন করেই 
যে ক্রীট, ইলাম হিট্রাইট অক্ষরের সম্বন্ধ নির্ণয় করা যায়-_-ইহা ইতিপূর্বে 


তৃতীয় অধ্যায় | ৩৪১ 


আলোচিত হয়েছে। এযালফাবেটের সংক্ষিপ্তীকরণ--প্রয়োজনীয়তা 
বাদ দিলে ভাষাতাত্বিক ব1 সংস্কৃতিক দিক দিয়ে গ্রীক সংস্কৃতি যে 
সিদ্ধ সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ এবং মিনোয়ান সংস্কৃতি এ প্রাচীন সিদ্ধুর 
বংশলতিকার একই ধারা-_তাহা প্রমাণ হবে। ফিনিসিয় 21009১৩ 
এর মধ্যে অন্ততঃ কয়েকটি অক্ষরের সঙ্গে সিন্ধু তথা হিট্রাইট ও ব্রাঙ্গী 
অক্ষরের সাদৃশ্য আছে। ইহা! ক্রমবিকাশের ধারার নিদর্শন বলে 
সিদ্ধান্ত করার অনাতম কারণ। 
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ডা ডিবিঞ্ঞার £11010819600 ৪59051093-এর গুণগান করেছেন 
এবং বলেছেন এক চিহ্েের অক্ষর না হলেও ইহার অন্ত কোন লিপির 
নিকট'খণ স্বীকার নাই-_€সইজন্ত ইহার এঁতিহাসিক গৌরব বেশী। 

সংক্ষিপ্ত লেখন হিসাবে উর্দ,র যূল্যও কম নয় । বর্তমানের 21,060 
৪016 2807 ও আছে; ইহার কার্ধোপযোগিতা স্বীকার করা যাগ্র। 
কিন্ত ইহার এঁতিহাপসিক গুরুত্ব কি থাকতে পারে ? শিক্ষা ও সংস্কৃতির 
বূপায়ণের সঙ্গে 8108১৩৮এর গুরুত্ব কি আছে? এই $93662 


৩৪২, , ' সভ্যত| ও ধন্মের ক্রম বিকাশ 


ব্যবসার মহলের বলে সকল ব্যবহারিক কাজে সকল ভাষাভাষী ও 
সকল সংস্কৃতির লোকে গ্রহণ করেছিল । 

এই বিস্তৃত ব্যবহারের জন্য ভাষা ও সংস্কৃতির পরিবর্তন কি 
হয়েছিল? তা হয় নাই, কারণ ইহা! কোন বিশিষ্ট সংস্কৃতির প্রবর্তক 
ছিল না। ইহা! ফিনিসিয়দের দ্বার! স্থষ্ট হলেও ইহার সঙ্গে ফিনিসিয় 
সংস্কৃতির সম্বন্ধের বিশিষ্ঠত! কিছু ছিল না। ফিনিসিয় সংস্কৃতি মূলতঃ 
সিন্ধু এবং আধ্য সংস্কৃতির সঙ্গেই সম্বন্যুক্ত । 

ইহ হিষ্টাইট আধ্্য সংস্কৃতির সগোত্র এবং ভ্রাতৃব্য। ফিনিসিয়, 
ও হিট্রাইট সংস্কৃতিরই উত্তরাধিকার ছিল গ্রীকসংস্কৃতির। স্মুতরাং 
ইতিহাসের নিয়ন্ত্রণে এ্যালফাবেটের মূল্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য হতে 
পারে না কারণ সিম্ুর সংস্কৃতিই হিট্রাইট ও ফিনিসিয় লিপির, 
ইতিহাস নিয়ন্ত্রণ করেছে। ৃ 

সিদ্ধুলিপি ক্রমবিকাশের স্ৃত্রে অন্যান্য লিপির সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত ॥ 
ইহ 081351601% 95928 তো। বটেই । ইহাই তার গৌরবের কথ! 
কারণ ইহ ক্রমবিকাশশীল। রী 

ভাষার বিকাশের পথ থাকলে সেই ভাষাই জীবিত ভাষা এবং 
সেই ভাষার সম্পফ্কিত লিপিও সেইজন্য জীবিত । 4১11)2196 কোন 
শাশ্বত, সার্বজনীন সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের নিয়মের সঙ্গে সম্পূর্ণ যুক্ত 
নয়। ইহার সঙ্গে যে সকল রাজ্য ও জাতি সম্বন্ধ যুক্ত, তাদের ভাষা। 
সর্বাত্মক ও শাশ্বত নয় এবং সেই সংস্কৃতির উন্নতির সঙ্গে 8101)96% এর 
সম্বন্ধ নাই। ৰ 

পক্ষান্তরে ভাষার গতির সঙ্গে ব্রাহ্মী লিপির যথেষ্ট ভাবে হাসবৃদ্ধি, 
করার ক্ষমতা ছিল বলে, ইহার মূলবর্ণ সখ্য! বৃদ্ধি না করেও সংযুক্ত 
বণ এবং বলমাত্রাদি দ্বারা ভাষার শব্দের সঙ্গে ভাষার নমনীয়তার 
সঙ্গতি রক্ষা দ্বারা, ইহা সীমাহীন চিন্তারাশিকে প্রকাশ করার ক্ষমত। 
ল্লাভ করেছে। ইহার কারণ ইহা বিকাশের ভাষা। 

ভাষার -নমনীয়তার সঙ্গে ব্রাহ্মীলিপির প্রকাশ ক্ষমভার হাসবছিল 


তৃতীয় অধ্যায় রি ৩৪৩ 


করায় ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায় স্ৃত্রসাহিত্যের মত সংক্ষিপ্ত 
প্রকাশের ক্ষমতা এবং পুরাণ কাব্যসাহিত্যের বিস্তৃত বিকাশের মধ্যে। 
4১101)9105€4র দ্বারা ইহ! সম্ভব হতে পারে না । 

£1159159 শৃক্খলাবদ্ধ সংক্ষিপ্ত ২২টি 9119)155এর মধ্যে মানুষের 
মনের সীমাহীন চিস্তারাশি আবদ্ধ করে রেখেছে । ইহার শব্দ প্রকাশ 
ক্ষমতা সীমিত। সুতরাং ইহার--ভাষার সঙ্গে শর্দের সমান তালে 
চলবার ক্ষমতার অভাব । 

তারপর ডাঃ ডিরিঞ্জার স্পদ্ধার সঙ্গে বলেছেন যে কোন পণ্ডিত 
এপধ্যস্ত সিন্ধুরলিপি থেকে ব্রাহ্গীলিপির ক্রমবিকাশের সুত্র দেখাতে 
পারেন নাই। এই স্পর্ধার কারণ-_নিকবাদী পণ্ডিতদের সিন্ধুর সঙ্গে 
বৈদিক সভ্যতার সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টার অনিচ্ছাজনিত। সকলেই 
আধ্য-আক্রমণ তত্বের ধবজ। ধরে আছেন; এ ধ্জা! না ছাড়লে উভয় 
সভ্যতার সম্বন্ধপ্রতিষ্ঠ! হতে পারে না । . এই গ্রন্থে এ আধ্য-আক্রমণ 
তত্বের আপত্তির সর্ধবাঙ্গীন খণ্ডন করেছি। ইহাতে আর ক্রমবিকাশের 
স্তরে কান গোঁজামিল পাওয়া যাবে না । 

03 4. 721610512 ৬০10 11661200165 51595 100 11)0108- 
000 ০6 10106 11) 68115 ১1591 [0012. 

ইহাতে কিছু সত্য নাই। আমর] দেখেছি যে ব্রাহ্গীলিপি যাজ্জিক 
লিপি। ইহা বৈদিক যজ্ছের সমসাময়িক। কিন্তু যজ্ঞের সভাপতি 
ব্রক্মারই শুধু এই লিপির অধিকার ছিল বলে ইহা বন্ছদিন গুপ্ত ছিল। 
জরাুষ্ট্রের সমসাময়িক কালে এই লিপি প্রচার লাভ করে। হহার 
পুবের্বই বৈদিক সাহিত্যের মধ্যেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যাবে। এই 
গ্রন্থে এ বিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ দেওয়া হয়েছে । 

0.5. 0219 ৩ 709010156 1765156015 (1555 1€6105150 
8০ 5/116505. ৬৩208 29500750086 10 006 50 02াঃআছে 
8. 07000515966 06 ড/110108 ৪5 /206-51580 (22201 
58 08054 10, ৪0০10). 


৩৪৪ ' সভ্যতা ও ধর্মের ক্রম বিকাশ 


ডাঃ ডিরিঞ্জার পাণিনিকেই ত্রাহ্গী লিপির প্রথম উদ্ভাবক মনে 
করেছেন। ইহাই তার বৈদিক সাহিত্যের চরম অজ্ঞতার নিদর্শন । 
ডাঃ বুলারও প্রমাণ করেছেন যে ব্রাহ্মীলিপি খ্ৃ্ীর পূর্ব নবম শতকে 
ছিল। হিট্রাইট দলিলে ইন্দ্রাদি দেবতার নাম আছে। ইহাই 
বৈদিক যজ্ঞ সংস্কৃতির প্রমাণ । বৈদিক যজ্ঞই ব্রাহ্মীলিপির ইতিহাস । 
কাজেই ব্রাহ্গীলিপির বয়স খু পৃঃ ২০০০ বছরের কম নয়। বৌদ্ধ 
সাহিত্যই যাঁর জ্ঞানের সীম! তার পক্ষে ভারতীয় সাহিত্যর ইতিহাস 
আলোচনা কর কি প্রসংশনীয়? 

€). 6. ভাঃ ডিরিঞ্ার [২055 [09515 প্রভৃতি দ্বার! উল্লিখিত 
তাত্রপট্রক ও গিরিলিপির কথা বলে সিদ্ধান্ত করেছেন যে ব্রাক্মীলিপি 
প্রাচীন হলে উহা! নিশ্চয়ই পাওয়া যেত । 

ব্রাহ্মীলিপিও অন্যান্ক লিপির মত বিবন্তিত হয়েছে । বৈদিক 
যুগের মূল আধ্য সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছেন্ন হবার পর পারসিকদের মধ্যে 
ব্রাঙ্মীলিপি সর্বসাধারণের মধ্যে বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল। এই ব্রাহ্গী- 
লিপিই তখন আধ্যভাষার লিপি বলে পরিগণিত হল। মধ্য 
এসিয়ার অনেক গুলি প্রদেশ এই ভাষা ও এই লিপির অন্ুবন্ত ছিল । 
তাদের বিভিন্ন প্রদেশে এই ভাষা ও লিপি প্রাদেশিক প্রাকৃত রূপে 
ব্রাহ্মীলিপি কিছু কিছু পরিবন্তিত হয়ে গেল- যেমন ভারতে, বিভিন্ন 
প্রদেশে কালক্রমে এক ত্রাক্মীলিপির বন্ুরূপে বিবর্তন দেখা যায়। 
পশাচী, সিদ্ধি, পাঞ্জাবী, বেলুচি, কম্বোজী, বাহিলকী, জেন্দ ও 
শগ.দিয়ান প্রভৃতি সকলই সিন্ধুভাষার রূপান্তর । লিপিও কাল ক্রমে 
এই ভাবে পরিবন্তিত হতে বাধ্য । মূলতঃ উহ! যে ব্রাহ্মীলিপি, ইহা! 
এঁতিহাসিকভাবে স্বীকৃত। 

আদিপারসিক জেন্দ ভাষার লিপি যে খাটি ব্রাঙ্গী সে বিষয়ে 
'কোন সন্দেহ নাই। আলেকজাপ্ডারের আক্রমণের পর যে সমস্ত 
ও্তিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায়, তাতে প্রদের ভারতীয় ভাষা ও 
সংস্কৃতির বিষয় স্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হয়। এই বিষয়ে লু. ঢ. ৬/11190 


তৃতীয় অধ্যায় ৩৪৫ " 


এর +19630110615 4০০০1 01 21010016163 06 4৯098101509 
এবং ডাঃ প্রবোধ চন্দ্র বাগছির “ভারত ও মধ্য এসিয়া” পাঠ করা 
যেতে পারে। স্বয়ং ডিরিঞ্লারও তার /১108185 এর ৩১২ পৃষ্ঠায় 
শকদিয়ানার উদির সাম্রাজ্যের বিবরণ দিয়ে স্বীকার করেছেন যে 
সেখানে তিন ভাষায় লিপি পাওয়া গিয়েছে । উহার একটি শকদিয়ান 
ভাষায়। এই শকধিয়ান ভাষার লিপি ত্রাহ্মীলিপি ছাড়া আর 
কিছু হতে পারে ন। ইহা উক্ত পুস্তকের বিবরণে পাওয়া যাঁবে | সম্রাট 
অশোকের অসংখ্য লিপির মধ্যে ছুটি খরোস্থি লিপি ছাড়া আর সমস্তই 
ত্রাহ্মীলিপিতে লিখিত। সম্রাট দারাউসের সময় বিহিস্তান পর্বতের 
তিন ভাষার লিপির মধ্যে একটি ভাষা ছিল আধ্য পারসিক ভাষা_- 
ইহা! ডাঃ ডিরিঞ্ার স্বীকার করেছেন। এই আধা পারমিক ভাষাটার 
লিপিও ব্রাহ্মীলিপি ছাড়া আর কিছু নয়। এই বিষয় এই পুস্তকের 
১৬ পৃষ্ঠায় এবং এর্যাপসনের ক্যামত্রিজ হিষ্টরীর” ৬৬ পৃষ্ঠায় লিখিত 
মন্তব্য পাঠ করতে অনুরোধ করি। 


3.7 কেনেডি, রিস ডেবিডপ, ভিঃ ইঃ স্মিথ প্রস্তুতি পণ্ডিতগণ 
যে বলেছেন যে খুষ্ট পূর্ব্ব ৫ম বা ৬ষ্ঠ শতক ত্রাহ্মীলিপির উদ্ভবকাল-_ 
ইহাও ডাঃ ডিরিঞ্সার বিশ্বাস করেন না, কারণ সমুদ্রযাত্রার বিবরণের 
উপর নাকি বিশেষ নির্ভর করা যায় না। 

ইহার উত্তর ইতিপুর্বেবই ন[নাদিক দিয়ে আলোচনায় দেওয়া 
হয়েছে; সুতরাং ইহার উত্তর সমস্ত বইখানার মধ্য রয়েছে। 
&তিহাসিক গুরু সিন্ধুলিপিরই বেশী--কারণ ইহা সকল লিপির 
জননী । 

0৪. তারপর ভাঃ ডিরিঞ্তার লোঃ তিলকের কথা উল্লেখ 
করেছেন এবং বলেছেন যে এ কথার কোন এঁতিহাসিক জ্ঞানের পরিচয় 
নাই। ্ 

ইহার উত্তর অনাবশ্যক, কারণ ইহ! আগের প্রশ্নেরই অনুরূপ । 


৩৪৬ _ সভ্যতা ও ধর্শের ক্রম বিকাশ 


বৈদিক ভাষার তথা ত্রাক্মীর প্রাচীনতার জন্ত অরিয়ন এবং আর্কটিকতত্ব 
দরকার হয় না। ইহা এখানে অপ্রাসাঙ্গিক। 

৫.9. 08101910800 90011570 ০0205060 ৮০, 
06 9105101) ০0৫6 8100৬715086 0৫ ৬/116109, 

ইহাতে সন্দেহ নাই, তবে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মই যে বাক্দীলিপির 
আরম্ত নয় একথা, এই গ্রন্থে বনু প্রমাণে সাব্যস্ত হয়েছে। এই প্রশ্ন 
বালক-স্ুলভ। 
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10090010001) 06 57111175100 ১1৪1) 10018) 0১09 ০0106 
1795 6106 ০013-010510) 01780 06 13181001 9010006 ৮85 2001১ 
196: 0080. 095 10405 ৪1167 01৮11158619) 800 0790 006 
10005715056 ০৫6 77105 90011350200 005 700 6০ 6০৮ 
0০613৮01% 10. 0. 01৬/8105.% 

ডাঃ ডিরিঞ্জার যে খ্ুঃ পৃঃ ৭ থেকে ৬ শতকের পর থেকে ত্রাহ্মী- 
লিপির উদ্ভব বলে সিদ্ধান্ত করেছেন, তাহা তাহার যুক্তিগুলি 
খণ্ডন দ্বারাই ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে । তবে সি্ধুসভ্যতার পরে যে 
বরাহ্মীলিপির উত্তব ইহা আমাদেরও প্রমাণ্য বিষয়। ইহার জন্য 
একটি পৃথক প্রসঙ্গই করা হয়েছে। 


পারস্তেই ত্রাঙ্গীলিপির বিস্তার হয় 


জরাধুষ্ট্রের উদ্বে সম্বন্ধে পারসিক আচার্য ধল্লার মত যে খুঃ পৃঃ ১০০৮ 
বৎসর পুর্ধ্বে তার আবির্ভাব হয়। স্ৃতপ্লাং ব্রাহ্গীলিপির অন্যুন 
প্রকাশ খুঃ পৃঃ ১০০০ বছর বলে ধরা যায়। 

তারপর এই লিপি সমস্ত এরিয়ান। .অর্থাৎ কাবুল, বেলুচিস্তান, 
বাহলীক, শকদিয়ানা এবং সমস্ত অন্কু উপত্যকার ভাষা হয় পহ্লবী, 


তৃতীয় অধ্যায় ও ৩৪৭ ,. 


পুস্তক এবং পৈশাচী। ইহার লিপি হয় ব্রাহ্গী। এখানে যে এই 
ভাষাগুলির বিপুল প্রভাব ছিল, এ সমস্ত বিষয় যথাস্থানে উল্লেখ করা 
হয়েছে । ডাঃ ডিরিঞ্জারও তার পুস্তক £১101)915৮এর ৩০৪ ও ৩১২ 
পৃষ্ঠায় এ বিষয়ে সত্যন্তা স্বীকার করেছেন। তিনি আরত্ত লিখেছেন, 
+4১%০৪11০ 81010910656 15 (006 90016 0£ 0105 380159 70215191) 
11667900716. 16 15 2 090950 ০0151590110 0£.50 512135, 
[ডে 0112 05 000216910, [10 0 9010102 010110:2 005 
চ21172557 5০0000 1615 আও 816190191 0152801010 10) 10101) 005 
15206010560 0061) চ821510. 01617002700 200. 11515001665 
০006 (31551. 4১101995260 
| (১1017291966, 0, 308), 

এই জেন্দ ভাষার সে ৫০টি বর্ণ ছিল একথ। ডাঃ ভিরিপ্জার স্বীকার 
করেছেন। এই পঞ্চাশটি বর্ণ ই সংস্কৃত বর্ণমালার অক্ষর। উক্ত 
স্বীকারোক্তি দ্বারাই উহা যে ত্রাহ্মলিপি তাহ। প্রমাণিত হয়। 
তারপর ইনি বলেছেন যে ইহার মূল অনিশ্চিত। 

আবার বলেছেন ইহাতে পারপিকত্বের মূল এবং ইহাতে পারসী- 
লিপির আবিষ্কারীর গ্রীক এ্যলফাবেট জ্ঞান ছিল । 

ডাঃ ডিরিঞ্জারের অন্তান্ত যুক্তিহীন কথাগুলির মধ্যে ইহ! 
অন্যতম । গ্রীকগণ আলেকজাগ্ারের আগে এই অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার 
করতে পারে নাই। অপর পক্ষে জেন্দাবেস্তার ইতিহাস কম পক্ষে 
খুঃ পৃঃ সহত্রকেরও পুর্ব । হোমারের ইলিয়াড ও অনেক পরের কথা। 

চিনি এই 87510 €150955 যে কি তাহা উল্লেখ করেন নাই। 
উহাই আধ্য ভাষা । ডাঃ ডিরিঞ্ারের আধ্য সভ্যতা এবং 
ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে জ্ঞান নেই। সুতরাং এ সমস্ত তার 
অনধিকার চর্চা। এই জেন্দ ভাষাকে তিনি কৃত্রিম বলেছেন। এই 
ধবনিতাত্বিক ভাষা ও লিপি প্রাকৃত ভাষা.ও লিপি নয়-_-ইহা বৈজ্ঞানিক- 
ভাবে পরিকল্লিত। বৈজ্ঞানিক ভাষাকে ও লিপিকে কৃত্রিম বলতে, 
হলে বলা যায়। 


"৩৪৮ ' সত্যত। ও ধর্মের ক্রম বিকাশ 


ইতিপূর্বে তাঁর গ্রন্থের ৫৫ পৃষ্ঠায়, তিনি বলেছেন যে প্রাীন 
পারসিক লিপির বর্ণ ৪০টি এবং উহ! পুস্ত ; ইহার ভাষা এবং প্রবাদ- 
বাক্যগুলি ইন্দোইউরোপীয়।” তারপর লিখেছেন-_-এ গ্রন্থের ৩০৪ 
ৃষ্টায়, [১1512105650 60 108৮৬ ৪0020 20012170112 0181606 
9111) 609 904180 2100 1160 1 006 108001068110009 ০0006 
70070068556 06 006 0851015105৪. 

ডাঃ ডিরিঞ্ার শুধু আর্য ভাষাতেই অনভিজ্ঞ নয়, তিনি পারস্ত্ের 
ইতিহাস কিছুই জানেন না। পারসিকগণ কাশ্যপ হৃদের উত্তর পশ্চিমে 
পার্বত্য প্রদেশে বাস করত” এই জ্ঞানে যিনি ভাষার ইতিহাস 
আলোচনা করতে যান, তাতে তার যুক্তিগুলির যে কতমূল্য, তাহা 
আর বলে দিতে হবে না । 

তারপর ভাঃ ডিরিঞ্ার তার গ্রন্থের ৩১২ পৃষ্ঠায় শক দিয়ানা 
সম্বন্ধে বলেছেন যে 995419217. ৪85 ৪০018115 00০ 11775020900 
06 06702] 4919. ইহাদ্বারা ভারতীয় ভাঁষা ও ব্রাক্মীলিপিকেই 
প্রকারান্তরে ইরাণী বলে স্বীকার করা হয়েছে। এ বিষয় ইউপুবের 
আলোচনা করা হয়েছে। 

তিনি আরও লিখেছেন, যে এই শকদিয়ানাতে খুষ্টাব্ধের প্রথম 
ভাগে স্ুবিস্তত উির রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল। ইহার বিস্তার উত্তরে 
শকদিয়ান ভাষার প্রচারিত অঞ্চল এবং দক্ষিণে লাদাখ। এদের 
রাজধানীতে অক্ষুর ধারে, তিন ভাষায় লিখিত লিপি পাওয়া গিয়েছে । 
€ ইহা তৃকাঁ, শকদিয়ান ও চীনভাষায় ) (210081566 0. 312) 
এই উক্তি দ্বার। অস্পষ্টভাবে আর্্যভাষার বিস্তুতির পরিচয় দিয়েছেন । 
শকদিয়ানার ভাষাটি পৈশাচি প্রাকৃত বা! পহুলবী ভাষা এবং উহার 
লিপি ব্রা্মী। ইহ স্বীকার করলে তার ইন্দোইউরোপীয় তত্ব 
ভগ্ডুল হয়ে যায় বলে তিনি উহাকে শকদিয়ান বলেই ছেড়ে দিয়েছেন । 
ডাঃ প্রবোধ চন্দ্র বাগছি তার “ভারত শু মধ্য এসিয়া” পুস্তক এবং 
চৈনিক ও জাপানী দলিলে প্রমাণিত হয়েছে যে এ ভাবা ছিল 


তৃতীয় অধ্যায় ৩৭৯ 


আধ্ধ্য এবং লিপি ছিল ব্রাহ্গী। এ বিষয় জাতিসঞ্চরণের অধ্যায়ে 
বিশদভাবে উল্লেখ করা হবে । | 

এই অঞ্চলে ভারতীয় ভাষার বিস্তারের বিষয় নু, ৬/111507 এর 
পুস্তক, 41929010615 4১০০9006 820 20010016165 0 
4১15810150210” নামক পুস্তকে লিখিত আছে। এই বিবরণ আরও 
আগেকার । আলেকজাগ্ডারের সমসাময়িক কালের। এ ছাড়৷ 
জাতিসঞ্চরণের অধ্যায়ে শকজাতির বিষয়ে আরও আলোচন। কর! 
হবে। 


খরোগ্্রী ও ব্রাহ্ধী 


খরোত্রী শব্দটির উৎপত্তি সম্ভবতঃ চামড়ার উপর লেখার প্রথ৷ 
থেকে-__ইহ উইলসন মন্তব্য করেছেন। খরোহ্ী লিপি ডান থেকে 
বামদিকে লেখা হয়। বামদিকে গতি বিশিষ্ট লেখার নাম বামাবর্ত। 
বামাবর্ত লেখার নিয়মটির সুরু হয়েছে কীলকাক্ষরের উৎপত্তি থেকে । 
ডান হাতে হাতুড়ী নিয়ে বাহাতে বাট।লী দিয়ে পাথরের উপর লিখতে 
হলে বামাবর্ত লেখাই সুবিধা । কাগজে ব৷ পাতাঁর উপর লিখতে হলে 
বামদিক থেকে ডাইনে লেখাই স্থবিধা। ফিনিসিয়, হিট্রাইট কীলক- 
লিপিগুলি বামাবর্ত। গ্রীকলিপি প্রথমে বামাবর্তই ছিল, পরে 
দক্ষিণাবর্ত হয়েছে । সম্ভবতঃ কাগজ বা পাতায় লেখ প্রচলনের সঙ্গে 
সঙ্গে*্বাম থেকে ডাইনে অর্থাৎ দক্ষিণাবর্ত প্রচলিত হয়েছে। গণিতের 
সংখ্যা গণনা প্রাচীন কাল থেকে দক্ষিণাবর্ত। রাশিচক্র গণন। খুব 
প্রাচীন। উহার ধারাও দক্ষিণাবর্ত। ব্রাহ্মীলিপিও দক্ষিণাবর্ত। 

অশোক লিপির মধ্যে ছুইখানি উত্তর পশ্চিম ভারতের থখরোদ্ডি 
লিপিতে। আরামাইক বা ফিনিসিয়* লিপি বামাবর্ত। এই স্বৃত্র 
ধরে আগেকার ভাষাতার্বিফগণ সিদ্ধান্ত করেছেন যে ব্রাহ্মীলিপির মূলে 
আরামাইক লিপি। আমরা সন্দেহাতীতভাবে দেখিয়েছি, ত্রাক্মীলিপিই 


“৩৫০ সভ্যতা ও ধর্ের ক্রম বিকাঁশ 


বনুকালের প্রাচীন। সুতরাং এই বিষয়ে তর্ককে পুনরুদটিত করা 
উচিত হবে না । 

অশোকীয় খরোদ্বী লিপি বামাবর্ত হলেও উহার ভাষাটি স্থানীয় 
প্রাকৃত সংস্কৃত। দারিয়ুসের সময় ব্যবসায় ও রাজকার্য্যের জন্য এ 
আরামাইক লিপি গান্ধারে প্রচলিত হয়েছিল। কিন্ত স্থানীয় লোকের 
ভাষা আরামাইক হয় নাই। পারসিক রাজ্যে পারসিক আর্য ভাষাই 
প্রচলিত ছিল। ডাঃ ডিরিঞ্জার বলেন খরোষ্ি লিপি আরামাইক 
থেকে উদ্ভুত, কিন্তু তিনি নিজেই লিখেছেন, *ড 1099 105 
82951117060 0080 0102 13121000109 90076 11000021006 01 
0১5 01015110210 2৬০10001020 06 1108:09900 906012119 (1) 
10) 1658910600০ ৬০০91198110), 0৫ 02 80106 02 ৮০৬/০]৪ 
0611)05 190109650 05 50391] 0110129১ 0851)29১ 1000010086101)5 
106 50:01:55 220 9০ (০9161) ₹/10101) 10 811968121)02 02109" 
100005 006 50010001000 2 551191010 ড/1016109 (2) 0106 849160) 
01 51829 01 9001509 (5001) 29 1010১ 915 01))১ 10101) 00 1000 
৪৯150 12 £1810910 27003) 006 01150001006 ৬0006 10 00০ 
1767 5022 01105195001 (4১101057556 0. 304), 

ডাঃ ডিরিপ্রারের এই উক্তিই তার ব্রাহ্গীর দ্বারা নেওয়া খণ সম্বন্ধে 
মতবাদ খণ্ডন করে। যদি ত্রাঙ্গী লিপি এখানকার স্থানীয় প্রাচীন 
লিপি না হোত এবং ইহা যদি আরামাইকের পরবর্তীই হ'ত, তাহলে 
খরোস্থী লিপিতে এই সমস্ত অসুবিধার জন্য কোন চিন্কের প্রয়োজন 
হ'ত না। 

প্রকৃতপক্ষে ফিনিসিয় এ্ালফাবেটের মূল চিহ্নুগুলি যে হিষট্রাইট 
এবং সিস্কুলিপি থেকেই বিবাপ্তিত, তা” ভুলে গেলে হবে না। টেলর 
টি ভাষাতাত্বিকগণ ব্রাঙ্গীলিপির মধ্যে ফিনিসিয় ৪101:99৫ 

বং কয়েকটি অক্ষরের মিল দেখে, ফিনিসিয় লিপি থেকে ত্রাঙ্গী 
লিপির উত্তব বলে সিদ্ধান্ত করেছেন । 


তৃতীয় অধ্যায় ৩৫১ 


ফিনিসিয় 911১9১ প্রকৃতপক্ষে হিট্রাইট রেখাক্ষর থেকেই 
গৃহীত-_ভাবের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ মাত্র। সুতরাং হিট্রাইট অক্ষরের 
সঙ্গে ইহার কোন কোনটির সাদৃশ্য থাকা অসন্তব নয়। আমরা দেখছি 
হিট্রাহিট লিপি এবং ব্রাক্ষী__সিম্কু লিপিরই ক্রমবিকাশ । সুতরাং 
৪1001)80চএর কোন অক্ষরের সঙ্গে ব্রাহ্মী লিপির মিল থাকায় 
আশ্চর্ধযান্বিত হওয়ার কিছু নাই। সিন্ধু লিপির সঙ্গে 81191,915এর 
অক্ষর মিল প্রমাণ হলে উপ্টা প্রমাণই এসে যায় যে 2171)996চএর 
মূলেই সিন্ধুলিপি ছিল। ফিনিসিয়গণ সিন্ধু উপত্যকা থেকে এ লিপি 
নিয়ে গিয়ে ব্যবসার সুবিধার জন্য সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বার করেছে। 
তাহাই পাশ্চাত্য 81179566। 


বৈদিক সভ্যতা সিন্ধু সভ্যতার সন্তান 


এই প্রস্তাবটিকে এগারোটি প্রমাণে বৈদিক সভ্যতার বিভিন্ন দিক 
থেকে বিচার করা যাচ্ছে। 


লৌহ ও অশ্ব সিন্ধুযুগের পরবর্তী 


১। ইতিপুর্বেবে ভারতীয় সভ্যতার স্তরবিভাগ দেখান হয়েছে। 
এই স্তরবিভাগে নৃতাত্বিক ধারা গ্রহণ করা হয়েছে । আদিম যাযাবর 
অবস্থার প্ররে যখন মানুষ মাটির সঙ্গে স্থায়ী সন্বন্ধ পাতাল, তখনই 
তার নানা প্রয়োজনের স্থ্টি হল। উহাই হল সভ্যতার যাত্রা আরম্ত। 
প্রথমে £কীমগত গ্রাম্য সমাজ, তারপরে বন্ছু কৌমের সমাবেশে বৃহত্তর 
গ্রাম্য সমাজ এবং তারপর নাগরিক সভ্যতা । এই নাগরিক সভ্যতা! 
ছিল মিশ্র কৃষি ও শিল্প বাণিজ্যিক সভ্যতা । তখন ছিল তাঅ ও ক্রোধ 
ধাতুর যুগ। এই সভ্যতার সময় মানুষের যা কিছু বর্তমানের সভ্যতার 
উপকরণ তার সবগুলির কিছু না কিছু উন্মেষ হয়েছে। মানুষ, লিপির 
ব্যবহার, এবং জাতিতাত্বিক' লেন-দেন সুরু করেছে। এই লেন- 

দেনের স্তর থেকেই মিতালী ও সংঘর্ষের স্ুত্রপাত। এর পরেই লৌহ 


৩৫২ সভ্যতা ও ধশ্মের ক্রম বিকাশ 


যুগ আরম্ভ হল। সিম্ধুর অঞ্চল জলবায়ু পরিবর্তনে শু জলহীন দেশে 
পরিণত হল। সিঙ্কুর প্রাচীন সভ্যতার নাগরিকগণ যাষাবর অবস্থায় 
পতিত হয়ে ইতস্তত বাহির হয়ে পড়ল। তার! গেল স্ুমের, ক্রীট ও 
ইলামে) তার! ছড়িয়ে পড়ল সিন্ধু ও গঙ্গা ও গোদাবরীর উপত্যকায় । 
আরও গেল অক্ষু নদী ধরে কাশ্ঠপ সাগর এবং ভ্যান হদের ধারে। 
এই সকল স্থানের প্রত্মতাত্বিক খননে যে সভ্যতার পরিচয় পাওয়৷ 
গিয়েছে তাহার সঙ্গে সিন্ধুর সভ্যতার সাংস্কৃতিক ও ভাষাতা ত্বিক সাদৃশ্য 
প্রমাণিত হয়েছে। তারপর লৌহ যুগের ব্যাপারট! হল সিম্ধুর বৈদিক 
সভত1। এই সময় বৈদিকগণ অশ্ব, রথ এবং লৌহ অক্জ্ের বলে পূর্ব 
ভারতের সুদূর সীমান্তে এবং পশ্চিমে এসিয়ার সীমান্তে এবং আফ্রিকার 
ঘ্বারদেশে জয়যাত্রায় বাহির হয়েছে। ইহাই হল সিন্ধুর দ্বিতীয়বারের 
অভিযান। কাশ্টপতীরের উর্বর ভূমিতে এবং মেসপটেমিয়ার উর্বর 
অদ্ধচন্দ্রে আধ্য ক্ষত্রিয়জাতি উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করে আধ্য সভ্যতা 
এবং সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করল। এই দ্বিতীয়বারের উপনিবেশ__ইহাও 
প্রত্বতাত্বিক খননে লব্ধ ইতিহাস। নব্য প্রস্তর ও তাম্্র যুগের পরেই 
লৌহ যুগের আরম্ত। বৈদিক সভ্যতা যে লৌহ যুগের__তা ইতিপূর্বে 
প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং এই স্তরবিভাগ অনুসারে সিন্ধুসভ্যতা৷ 
থেকেই বৈদিক সভ্যতার স্থপ্তি প্রমাণ হয় 


হিট্রাইটা(ঘ বৈদ্িক আধ্য 


২। ন্ৃতাত্বিক প্রমাণে আধ্যদের সামাজিক আচার ব্যথ্হার এবং 
ধন্মীর সংস্কৃতির সঙ্গে হিকসৌস হুরাইট, হিট্টীইট, মিটানী প্রভৃতি 
জাতির সম্পুর্ণ সাদৃশ্য প্রমাণিত হয়েছে। এরা যে প্রকৃতই ভারতীয় 
সংস্কতিসম্পন্ন ইহাতে কেহ দ্বিমত হন নাই। এই জাতিগুলি 
আকৃতি ও প্রকৃতিতে উত্তর পশ্চিম সীমাস্ত প্রদেশীয় আধ্যজাতির লোক। 
এদেরই ভাষা এবং আচার ব্যবহার মূলতঃ ইউরোপ ও পশ্চিম এসিয়া 
ও মধ্যএসিয়ার সর্বত্রই দেখা যায়। আর্ব্যত্বের মূলই এরা, তবে 


ভৃতীয় অধ্যায় ৩৫৩ 


স্থানীম্ম লোকের মধ্যে মিশ্রিত হয়ে এদের আকৃতি ও ভাষার বৈষস্য 
স্ষ্ট হয়েছে। এদের আবির্ভাব খুষটীন্পৃবর্ব বিংশশতকের খুব বেশী 
পূর্বে নয়। স্থৃতরাং সিম্কৃসভ্যতার পরেই যে এদের উত্তৰ তাহা 
অস্বীকার করার উপায় নাই। 


বৈদিক ভাষা ও লিপি সিন্ধুর ক্রমবিকাশ 


৩। ভাষাতাত্বিক ভ্রমবিকাশের নিয়মে যে ক্রমবিকাশের ধারার 
পরিচয় পাওয়া যায় তাতে বৈদিক ভাষা একটি সম্পূর্ণ বিকশিত অবস্থার 
ভাঁষ। বলেই স্বীকার না করে উপায় নাই। এ বিষয় বিস্তারিতভাবে 
আলোচন। কর! হয়েছে । 


সিন্ধুর ভাষা ছিল মূলে চিত্রলিপি। এই চিত্রলিপি থেকে 
ভাবাত্মক ও ধবন্যাতআক অক্ষরের জন্ম । এই অক্ষরই পাওয়া গিয়েছে 
সিষ্কুর শীগজমোহরে। তারপর এলামীয় লিপি ও ক্রীটায়লিপি ও 
হিট্টাইট লিপি পাওয়া গিয়েছে। উহাও সিঙ্কুলিপির সঙ্গে সাদৃশ্ঠ- 
যুক্ত। এই সমস্ত লিপিতে ধ্বনির ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করা যায়। 
তারপর বৈদিক ব্রাহ্মীলিপি ধ্বনির পূর্ণবিকাশ। ইহা! ইতিপূর্বে 
আলোচিত হয়েছে। সুতরাং বিকাশের ধারা অনুসারে সিষ্কুলিপির 
সন্তান বলেই ব্রাহ্গমীলিপিকে লক্ষ্য করা যায়। নিম্স্তরের লিপির 
সভ্যতাই__সিম্কুর সভ্যতা এবং তাহা ষে বৈদিক স্তরের পরবস্তাকালে 
সৃষ্টি তাহা কোন ক্রমেই প্রমাণ করতে যাওয়া চলে না । 


বৈদিক সভ্যতার চেয়ে সিন্ধুর বয়স বেশী 
৪। সিম্ুর সভ্যতার বৃয়স খুঃ পৃঃ ৩৫০০ বছরেরও পুর্র্বকালীন'। 
এতিহাসিক প্রমাণে, পৌরাণিক বংশলতিকার ধারায়, বেদব্যাসের তথ! 


মহাভারতের যুগের অবস্থিতি খু পুঃ হই হাজার বছরের উপর কোন 
* ২৩ নু 


৮৩০৪ সভ্যতা ও ধন্মের ক্রম বিকাশ 


মতে আনা যায় না। এই বিষয়ে ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করা হয়েছে। 
'স্তরাং সিন্কু-সভ্যতার বয়স বৈদিক সভ্যতায় চেয়ে অনেক বেশী । 


'ফিনিসিয়গণ বেদের সমসাময়িক 


€। খথেদে পণিদের পরিচয় পাওয়া ায়। ইহারাই ফিনিসিয় 
জাতি। ইহাদের ভূমধ্যসাগরের তীরে আবির্ভাব খুঃ পৃঃ ২০০* 
বছরের কাছাকাছি সময়ে। সুতরাং বৈদিক আধ্যরা, যারা এদের 
সমসাময়িক, তাদের সিন্ধু সভ্যতার খু পৃঃ ৩৫০০ বছরের আগে নিয়ে 
আসা যায় না। 


যজ্রসংস্কৃতির ভ্রমবিকাশের প্রমাণ 


৬। যজ্ঞ সংস্কৃতির ক্রমবিকাশে দ্রেখা যায় সিন্ধু যজ্ঞের অবস্থ। 
£থকে বৈদিক যজ্ছের অবস্থাতে বিবন্তিত হতে বহু সম গিয়েছে । 
যজ্ঞের ক্রমবিকাশে ভাষার বিকাশ এবং নানা প্রকার বিদ্ভার আবির্ভাব 
হয়েছে এ বিষয়ে ইতিপূর্বে আলোচনা! করা হয়েছে। 

সুতরাং বৈদিক সভ্যতা ষে সিন্ধু পরবর্তী তাহাতে আর সন্দেহ 
'নাই। 


'ধর্মসংস্কৃতির ক্রমবিকাশের প্রমাণ ০ 


৭। .ধন্ময় সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ আলোচন! করলে দেখা যায়, 
সভ্যতার -প্রথম অবস্থায় ভারতে পিতৃমাতৃপৃজার সংস্কৃতির পরেই 
গ্রাম্য মাতৃদেবত্তা ও পিতৃদেবতার প্রতীকের আবির্ভাব। তারপরে 
'মবক্সংস্কতির অপ্রতীক, শ্রাকতিকশক্তির দেবতার আবির্ভাব এবং 
ন্তার পরে সর্বানুন্থ্যত ব্রন্মের আবির্ভাব । এই ধারার অনুসরণে বৈদিক 
'ংস্কৃতিকে সিন্ধুর সংস্কৃতির পরবর্তাঁ না বলে পারা যায় না । 


তৃতীয় অধ্যায় ৩৫৫ 


সঙ্গীতের ভ্রমবিকাশের প্রমাণ 


৮। সঙ্গীতের শবকাশের ধারা অন্ুসরণ করলে দেখ! যায় যে 
ভারতীয় সভ্যতার প্রথম অবস্থায় গন্ধ, কিন্নর, অপ্পর প্রভৃতির 
পরিচয় পাওয়া যাঁয়। ইহাদের নামে বর্তমানে রাগরাঁগিনীর পরিচয় 
দেওয়া হয়ে থাকে। গান্ধার, কম্বোজ, তক প্রভৃতি রাগ এদের 
প্রাগৈতিহাসিক যুগের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। এরা বর্তমানে কিন্বদস্তীর 
জাতি হলেও এদের সশরীরে অস্তিত্বের প্রমাণ ও এদের সঙ্গে ভারতীয় 
জাতিগুলির রক্তগত সম্বন্ধের কথা বৈদিক ও পৌরাণিক সাহিত্যে প্রচুর 
পাওয়া য়ায়। এরা এত প্রাচীন যে ইহারা কিম্বদস্তীর জাতিরূপে 
পরিণত হয়েছে। প্রাৈদিক এবং সি্কু সভ্যতার অঞ্চলের সঙ্গেই 
ইহাদের অস্তিত্ব জড়িত দেখা যায়। সিন্ধুর প্রত্ুতাত্বিক খননে নৃত্য- 
পরা নারী, শিবনৃত্যপর মানুষ এবং বীণ। ইত্যাদির এবং অগ্চপ্রকার 
সমবেত ছনৃত্যের দৃশ্য, সিন্ধু জাতির সঙ্গে এই কিন্বদস্তীর জাতির 
সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ প্রমাণ করে। প্রকৃতপক্ষে এদের সংস্কৃতির নিদর্শন 
এই অঞ্চলের কতকগুলি প্রাচীন জাতির মধ্যে আছে বলে লক্ষ্য করা 
যায়। এই জন্য গন্ধ, কিন্নরাদি কিন্বদন্তীর জাতিকে প্রাগ বৈদিক 
গণ্য না করলে, এদের অস্তিত্ব অস্বীকার করা ছাড়া ফোন উপায় থাকে 
না। বৈদিক যুগের পরবস্তাকালে এদের পরিচয়, অলৌকিকত্বের 
স্থান গ্রহণ করেছে। প্রকৃত পক্ষে যক্ষের বংশধরের হিকশোস, 
গঙ্বর্বের বংশধরের। মেদ, গাদার এবং গান্ধার ও কম্বোজ; পিশাচের 
ংশধরের! পিশাটৈ, রাক্ষসের বংশধরেরা রাঙ্ষাণি, নাগের বংশধরেরা 
সমস্ত ভারতবর্ষের সঙ্গে জড়িত। এ সমস্ত বিষয় যথাস্থানে আলোচিত 


হবে। ঙ 
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মহাদেবের সংস্বংতির ধার৷ 

৯। সিন্ধু সংস্কৃতিতে মহাদেবের প্রভাব অসীম। ইনি সমস্ত 
সিন্ধুঅঞ্চলের সর্ববপ্রধান দেবতা । বেলুচিস্তান, সিন্ধু, গান্ধার, কম্বোজ 
বাহিলক,পাপ্রাব. কাশ্মীর, মিটান্নী, উরারুতু, ইলাম, সিরিয়া, প্যালেষ্টাইন, 
ফিনিসিয়া, গ্রীসে সর্বত্র মহাদেবই বিরাজিত। ব্যাবিলন ও 
আসীরিয়াতেও এই দেবতাই অন্য নামে বিরাজিত। এই শিব, 
অরফিউস সংস্কৃতির সঙ্গে গ্রীসে গিয়েছেন এবং মিশরের আসিরিসও 
শিবেরই রূপান্তর । শিবসংস্কৃতিই সিন্ধুর প্রধান নিদর্শন । যেখানে 
যেখানে এই শিবসংস্কৃতি গিয়েছে, তাহ। যে সিন্কুরই সংস্কৃতির পরিচয়-_ 
তাহাতে সন্দেহ নাই । 

সিন্ধুর শিব বৈদিকোত্তরকালের তাত্বিক শিব নহেন। এই 
শিবপশুপতি যোগাসনে আসীন, ইহার উৎসবে হল্প। হয়, নেশার মত্ততা' 
এবং বলিদান থাকে । সিরিয়ান শিবের মূত্তি পাহাড়ে খোদাই অবস্থায় 
কাপ্লাডোসিয়ায় পাওয়া গিয়েছে। ইনি বৃষভবাহন ত্রিশূলধারী এবং 
বনজ্রধারী। | 

বজ্জ আছে বলে অনেকে ইহাকে ইন্দ্র বলে ভুল করেছেন। ইনি, 
বেদের রুদ্রের বর্ণনার সঙ্গে এক। মহাভারতেও ব্জ্রধারী শিবের 
বর্ণনা আছে। হেম চন্দ্র রায় চৌধুরী লিখেছেন যে এই শিবের 
বর্ণনার সঙ্গে সিঙ্কুর শিবের আশ্চর্য্য সাদৃশ্য বর্তমান। বৈদিক রুদ্রের 
যজ্ঞে সোমপান, বলিদান এবং সারারাতি হল্লা চলত। গ্রীসে অফিউস 
উৎসবেও তাই হোত। ইহাই আদি শিবের উৎসব। ইহা সিন্ধুর 
শিবের উৎসবেরই পরিচয়। বাংলাদেশে চেত্র মাসে শিবের গাজন 
পুজা হয়। এই উৎসবে সঙ্গীত, বান, নেশা! এবং বলিদান হয়। 
ইহাকে চৈত্রপৃজ। বলে। এই সময় কোন কোন স্থানে হাজরা গাছের 
নীচে বিপুল সংখ্যায় মেষ ও ছাগের “বলিদান হয়ে থাকে । এই 
সময় ভক্তগণদ্বারা শিবপার্বতীর বিবাহ বিষয়ে প্রতি গৃহে 
বৃত্য ও বাছ্ের সঙ্গে গান 'করা হয়। ইহাদের শিবের প্রতীক 
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স্বরূপ একটি পবিত্র নিদর্শন থাকে- উহাকে “পাটবাণ” বলে; ইহার 
অর্থ-_বাণদেবের পাট অর্থাৎ শিবের আসন। ইহা! ষে এই সিন্ধু শিবের 
প্রাচীন উৎসবেরই পরিচয় তাতে সন্দেহ নাই। প্যালেষ্টাইনে ইহুদীরা 
আর্ক নামে একটি, জিনিষ তাদের দেবতার প্রতীক বলে পূজা করত। 
হিট্রাইটদের মন্দিরেও এইরূপ প্রতীক থাকত। 

এই শিবের উৎসব অত্রা্মণদের মধ্যেই বেশী। সুতরাং ইহা যে 
বর্ণাশ্রম প্রবপ্তিত হওয়ার পূর্বের প্রান্থৈদিকসংস্কৃতি, তাহা বুঝা যায়। 
স্থতরাং দেখা যাচ্ছে যে বৈদ্দিক যাজ্কিক সংস্কৃতির পূর্বে যে শিব 
সংস্কৃতির ফল্তধারা ভারত ও ভারতের বাইরে ব্যাপকভাবে চিহ্ন রেখে 
দিয়েছে, উহা! সিন্ধু সংস্কৃতির মেরুদণ্ড স্বরূপ এবং উহ! বৈদিক সংস্কৃতির 
বিরাট প্লাবনেও একটুও নষ্ট হয়ে যায় নাই। বরঞ্চ ক্রমশঃ ন।নাপ্রকার 
উন্নত ধারায় বিকশিত হয়ে মানব সভ্যতার ক্ষেত্রে বিচিত্র শোভ। বদ্ধন 
করেছে। জাতিসঞ্চরণের আলোচনায় এবং ধন্মতত্ব আলোচনার 
এই গ্রন্থের অন্যান্য খণ্ডে এই এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচন৷ করার 
ইচ্ছা আঁছে। 


নন। বা নানী মাই-এর সর্ধাপেক্ষ। প্রাচী নতা। 


১০। সিম্ধুসভ্যতার প্রাচীন সংস্কৃতিগুলির মধ্যে বহু প্রমাণই 
বর্তমানের ভারতীয়ের এবং প্রাচীন মধ্য এসিয়া ও পশ্চিম এসিয়ার 
জাতিগুলির মধ্যে আছে। ইহা যথাস্থানে আরও ভাল করে আলোচনা 
করা হবে। এখন এমন একটি সংস্কৃতির বিষয় বলছি, যাহা সিদ্ধুর 
কালের পুর্ব থেকে এখন পর্যস্ত সিন্ধু অঞ্চলে বিদ্মান আছে। ইহার 
সঙ্গে পশ্চিম এসিয়া এবং ভারতের সম্বন্ধের ইতিহাস জড়িত। এইজন্য 
বৈদিক সভ্যতার কাল নির্ণয়ে ইহার প্রয়োজনীয়তা বেশী। 

ননাদেবী সম্বন্ধে যণাস্থানে বিস্তারিত আলোচনা আছে। 
এরেলুচিস্তালের  লালরেল! স্টেটে, সমুজ্রের নিকট ননাদেবীর মন্দির:।, 
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ইহার প্রাচীন অধিবাসীদের দেওয়া নাম “নানামাই ।” 

বেলুচিস্তানের লাসবেল! গেজেটিয়ারের ৪৬ পৃষ্ঠায় আছে যে মধ্য- 
এসিয়া থেকে প্রাগৈতিহাসিক বাণিজ্যপথের ধারেই এই হিংলাজ তীর্থ ॥ 
ইহা হিঙ্থুলা নদীর ধারে। এই মন্দির ইউফ্রেটিস থেকে গঙ্গ। পর্য্যস্ত 
বিখ্যাত। এখানে হিন্দু ও মুসলমান তীর্ঘযাত্রী উভয়েই এই দেবীর, 
আশীর্বাদের জন্য আসে। এই শ্রদ্ধার পাত্রী নানাদেবী কালডিয়ানদের 
কাছেও পৃজিত ছিলেন। 

বোলানপাস গেজেটিয়ারে আছে, নি ক ০0 16 2000695. 
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হিংলাজ তীর্থ পাণিনির সময় ছিল। তাহার অগ্টাধ্যায়ীতে 
হিচ্ুল! নদীর নাম উল্লেখে, ইহা বোঝা যায়। খখেদে মাত! অর্থে 
নূন! শব্দের প্রয়োগ আছে! (খ ৯১, ১৩) 

“আবার নিঘণ্ট,তে “বাকের” নাম তালিকায় আছে ননা শব! 
নন! আর উম! যে একই দেবী, তার এঁতিহাসিক নজীর আছে।' 
হুবিস্কের মুদ্রার পরিচয় লিপিতে দেবটিকে বল! হয়েছে উমেশ এবং 
দেবীকে ননা। দেবমূত্তিটিকে শিবের মুত্তি বলে সনাক্ত কর! হয়েছে । 
*ননার পুজা ব্যাকটি,য়ান৷ পর্য্যস্ত ছড়িয়ে পণ্ডে। আর্মেনিয়ার লাইক 
উপতাকায় তিনি সুপ্রতিষিত ছিলেন। গ্রীসে দেবীকে নিয়ে যায়, 
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প্রাচ্যবণিকেরা। 4১:05015এর ভ্রমর লান্থন। 19395-ও সুসাতে 
দেবীর ভ্রমরলাঙ্ছন প্রতিকৃতি পাওয়া গিয়েছে। আমাদের দেশে দেবী: 
আমরী।* ১৮৪ 

“সৌমারদের আরাধ্যা দেবীও ননা। সৌমারের! প্রাচ্য দেশীয় 
লোক বলে অনুমান হয়। এরা ভারতের লোক হতে পারে ।: 
মেসপটেমিয়ার প্রত্রলিপিতে তাকে সব সময়েই যুদ্ধ করে সেনাদলের 
নেতৃরূপে উল্লেখ কর! হয়েছে। পর্বতের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ।. 
দেবীর বাহন সিংহ, তার খ্বামীর বাহন বৃষ ।” ১৮৫ 

“দেবী অনাহিতই (পীরসিক ও আশ্মাপ্রিয়ার মাতৃদেবতা ১) 
বাবিলনের ইস্তার, গ্রীকদের এথেনীও আর্টেসিস। স্মার এই দেবী 
নানাইয়া নামে পৃজিত হতেন।” ১৮৬ 
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১৮৪ ভারতীয় শক্তিসাধনা উপেন্জছনাথ দাস, পৃঃ ৯৬ ও ২৩। 

১৮৫ 016 /৮281 611006005 20 17007 ০010 [১ নি 9০০ 10৮ 
(14-16). ঙ 

১৮৬  ইয়াণী উপকথা, শচীন্্র্নীথ চট্টোপাধ্যায় পৃঃ ২৪৪1 

১৮৭ টু, 0. 9.০ 129 485 7 118:61521৩, 


৩৯০, ৭ সভ্যতা ও ধশ্মের ক্র বিকাশ 


ন্মমেরর উরনিনা নগরের নাম ননা বা নানার নাম থেকেই হয়েছিল। 
স্বমেরের “লাগাসের” পটেশীর নাম উরনিনা। লাগাসের নন! 
দেবীর নাম থেকেই এই নাম হয়েছে বলে মনে হয়। ইনি খুৰ 
প্রভাবশালিনী ছিলেন। লাগাসের এই পটেশির (পুরোহিত শাসক ) 
কাল নির্ণয় হয়েছে । ইহা খুঃ পৃঃ ২৪৫০-২৪০০ )। 

সুমের থেকে বাণিজ্যের পথ ছিল পারস্ত সাম্রাজ্যের উত্তর দ্রিকে 
বেলুচিস্থানের মাকরাণ জেলা, লাসবেলা জেলার ধার দিয়ে গাদ্ধার 
হয়ে, মধ্য এসিয়। পর্য্যন্ত । লাসবেল। অতি প্রাচীন দেবীস্থান। এই 
দেবীকে পার্খববস্তী সকল দেশের লোকেই এই পথে পুজ! দিতে আসত। 
তাহার প্রমাণ তার নাম ও সংস্কৃতির বিস্তৃতি। সুতরাং তাকে পুজা 
দিয়েই নিশ্চয়ই লুগগল জাগগিশি কন্ঠার নাম-_নান। রেখেছিল । ইহাই 
সাধারণ প্রথ! ছিল-_দেবতাঁর নামে পুত্র-কন্টার নাম রাখা । এখানে 
পিতৃপুজার প্রাধান্ত হয়েছিল, তার এতিহাসিক নজিরও আছে। 
কালক্রমে নানা, উর্বর শক্তির বরদাত্রী এবং পরে জন্তানরক্ষিণী 
মহাশক্তি রূপে পুজিত হয়েছেন। ॥ 


আদি পিত! ও আদি মাতা গ্রাম্য স্তরের দ্বত। 


নানা দেবীর সংস্কৃতি সিন্ধুসভ্যতারও পুর্বববন্তী। ইহ! গ্রাম্য- 
স্তরের সংস্কতি। গ্রাম্যস্তরে ছিল আদি মাতা ও আদি পিতার পুজ1। 
এই আদিপিতা। বা আদিমাতার মূৰ্তি ছিল না। কোন শিলা 
প্রতীকে গুহা-গহবরে, বা বৃক্ষতলে এই দেবতার অর্চন] হোত। 
এই অচ্চনায় অগ্নি বা যজ্ঞ প্রয়োজন হত না। বেদীর উপর বলির 
দেহাংশ দ্বারা বা অন্তান্ত উপচারে অর্থ্যদান করা হত। সিন্ধু যুগে অগ্নির 
প্রবর্তন হয় কিন্ত সেখানেও যে অগ্নির মাধ্যমে যজ্ঞ দ্বার মাতৃপুজ। 
করা হোত-__তার কোন ,ভাল প্রমাণ পাওয়া যায় না। স্ুুমেরেও 
যজ্ঞব্যবস্থায় অগ্নিতে পণ্ডদেহ উৎসর্গক্ষরে অর্ধ্য দেওয়ার ব্যবস্থার 
সেরকম প্রমাণ নাই। তবে অগ্নিউপাঁসন! থাকার প্রমাণ আছে । 


তৃতীয় অধ্যায় ৩৬২ 


এই অবস্থারই পরিচয় পাওয়া যায় আদিপারসিক যজ্ঞ ব্যবস্থার মধ্যে । 
অগ্নিতে উপচার উৎসর্গ না করেই সেখানে সোমযাগ করা হোত । অগ্নি 
সর্বাপেক্ষা শ্রদ্ধেয় বলে অগ্নিকে অপবিত্র করা হোত না। 

বৈদিক যুগে অগ্নির মাধ্যমে হবিবধজ্ঞ আরম্ত করা হয়। আসমুরে ও 
ব্যাবিলনে অগ্নিতে বলি উৎসর্গ কর! হোত। বৈদিক যজ্ঞের সঙ্গে, তার 
গ্রাম্যস্তরের আদিমাতার কাছে নিবেদিত অধ্যোপচারের অনেক পার্থক্য 
আছে। এই পার্থক্টি ইছদীদের ইহোভার নিকট অর্থ্য ও বলিদানের 
নিয়মের মধ্যেও পাওয়া যায়। 

গ্রীম্যসভ্যতায় বিনা অগ্নিতে বলিদান 
* সুতরাং বিনা অগ্নিতে বলিদান ও অধ্যদানের সংস্কৃতি থেকে 

হবিরজ্ঞের স্তরের তফাতের প্রথ। থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে প্রথমটিই 
অধিকতর প্রাটীন। বর্তমানেও গীঠগুলিতে এবং দেবী মন্দিরগুলিতে 
প্রাচীন ব্যবস্থাই বর্তমান। হোম বা যজ্ঞ দেবীমন্দিরে আসল উপচারের 
মধ্যে নয়। কোথায়ও ইহার আচরণ করা হলেও উহা! আনুসঙ্গিক গৌণ 
'অঙ্চনা*মাত্র পরবর্তীকালে আমদানী-__বলির সঙ্গে সম্বন্ধ নাই। আমর! 
ইতিপূর্বে দেখেছি আদিমাতা ও পিতার স্তর গ্রাম্যস্তরের এবং উহ। 
প্রথম স্তর | এই সময় যাজ্ঝিক বলিদান ছিল না। 

এই হিসাবে হিংলাজের দেবীস্থান গ্রাম্যস্তরের গীঠস্থান এবং এই 
'দেবীস্থান স্মের সভ্যতারও পুর্ববর্তী--তাতে সন্দেহ নাই। স্মুমের 
সভ্যতার সময়েও এই দেবীর অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে। 

সুতরাং অনায়াসে ইহা সিদ্ধান্ত করা যায় যে বৈদিক সভ্যত৷ 
অপেক্ষাকৃত অব্রবাচীন। এই দেবীর বিরাট এলাকায় বিস্তার হওয়ার 
প্রমাণ থেকেই সিদ্ধান্ত কয়া যায় যে এই দেবী সিম্ধুএলাকারই 
নানীমাই তথ। হিঙ্গুলা মাই । 

মাতৃতন্ত 

১১। ইতিপূর্ব্বেস্তরু বিভাগের আলোচনায় দেখান হয়েছে স্বে 

খ্রথম আ্ঞরের গ্রাম্য, সভ্যতার সমাজ ছিল মাতৃভান্তিক। মাতৃতজ্ত 


৬৬২ " সৃভ্যতা ও ধন্খের ক্রম বিকাশ 


ভারতীয় সমাজের আদি অবস্থায় ছিল। সুমেরীয় এবং ইলামীয় সংস্কৃতির, 
আদি ইতিহাস আলোচনা করলে ইহাই প্রমাণিত হবে। অন্য অধ্যায়ে 
সংস্কৃতির আলোচনায় ইহ। উল্লেখ কর। যাবে । 

ভারতবর্ষের বৈদিক সংস্কৃতিটি সম্পূর্ণ পিতৃতান্ত্রক-_নৃতাত্বিকদের' 
ইহাই সিদ্ধান্ত। স্থৃতরাং এই হিসাবে পিতৃতান্ত্রিক বৈদিক সমাজের, 
আদিমতম অবস্থায় যে মাতৃতন্ত্র ছিল-_তাহাই প্রমাণিত হয়। বৈদিক 
সভ্যতার পূর্বে যে মাতৃতন্ত্র ছিল তার প্রমাণ বেদেই আছে। 

উপেন্দ্রনাথ দাস লিখেছেন, “বৈদিক আধ্্যদের সমাজের যে; 
পরিচয় মিলে তা পিতৃতন্ত্র। কোন পুরুষমান্ুষের মাতৃনামে পরিচয়, 
দেওয়াটিকে মাতৃপ্রাধন্যের পরিচয় বলে মনে করা হয়। এই রকম 
মাতৃনামের নিদর্শন আরণ্যক, উপনিষদ, এবং শ্রোত সুত্রগুলিতেও 
পাওয়া যায়। খগবেদে দীর্ঘতম! মামতেয় ওচথ্য নামে একজন খষির 
পরিচয় আছে। এতরেয় আরণ্যকে এতরেয় মহিদাসের নাম পাঁওয়। 
যাচ্ছে। সাংখ্যায়ম আরণ্যকে জাতুকর্ণ কাত্যায়নীপুত্র নামে এক 
ব্যক্তির উল্লেখ আছে। বোঁধায়ন শ্রৌতস্থত্রে গুপমন্তকীপুত্র নাম 
আছে । বৃহদারণ্যক উপনিষদে কাণশাখায় কৌরব্যায়নীপুত্র ॥ 
মাধ্যন্দিন শাখার যষ্ঠাধ্যায়ে চতুর্থ ব্রাহ্মণে আত্রেয়ী পুত্র, আর্তভাগীপুত্র, 
আলম্বীপুত্র আলঙম্বায়নীপুত্র,  কার্ণকেয়ীপুত্র, কম্টঠগীবালার্ক 
ক্যমাঠবীপুত্র, কৌংসীপুত্র, ক্রৌঞ্চিকী পুত্র» গার্গীপুত্র (এই, 
নামে তিনজন আচার্ধ্য ছিলেন ), গৌতমীপুত্র জায়ন্তীপুত্র প্রান্্ীপুত্র, 
পারাশবী, কৌপ্ডিনীপুত্র, পারাশবীপুত্র, পৈঙ্গীপুত্র, বাভেয়ীপুত্র, 
বৌদ্বীপুত্র, ভারদ্বাজী পুত্র (একাধিক আচাধ্যকে ভারম্বাজীপুত্র বল। 
হয়েছে ), ভালুকীপুত্র মাণুকীপুন্র, মাণুকায়নীপুত্র, মৌধিকীপুত্র, 
বাৎসী মাগুবীপুত্র, বার্কারুনীপুত্র, বারধগামীপুত্র, বৈদভ্ভৃতীপুত্র, 
রাখীতবীপুত্র, শাগ্ডিলীপুত্র, শালঙ্কায়নীপুত্র, শৌনকীপুত্র, সাঙীবীপুত্র, 
সাস্কৃতিপুত্র, শোঙ্গীপুত্র । ছান্দোগ্য উপপিষদে এঁতিরেয় মহীদাস; 
দেবকী পুত্র, কৃষ্ণ এবং সত্যকাম জাবাল--ভিনটি নাম পাওয়! য়ায়। 


তৃতীয় অধ্যায় ৩৬৬ 


দেবমণ্ডুলেও আদিত্য ও দৈত্য মাতৃনামের পরিচায়ক শ্রুতিগ্রচ্ছে, 
দেখা যায়। অন্বিকাকে প্রথমে রুদ্রের ভম্্ী বলা হয়েছে এবং পরে বলা' 
হয়েছেজ্ত্রী। 


ভগ্মী বিবাহ মাতৃতন্ত্র-জনদের সমাজে প্রাচীন কালে প্রচলিত ছিল । 

বৌদ্ধ সাহিত্যে ভগিনী বিবাহের যে সব কাহিনী আছে সেগুলি 
বিচার করে রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় অনুমান করেছেন যে বহিরাধ্যদের 
মধ্যে মাতৃক্রম সার্বজনীন ছিল। মহাভারতে আছে আর্রঃ বাহিক 
জনএর লোকদের সম্পত্তির ভাগীদার ভাগিনেয়রা পুত্রের নয়। 
মহাভারতে পাণুপুত্রদের বিশেষ করে তৃতীয় পাগুবের এই মাতৃনাম 
প্রায়ই' ব্যবহৃত হয়েছে। 

পুরাতানত্বিক নিদর্শনও আছে। খুষ্টপূর্ব প্রথম শতকের ঘন্ুুপ্ডি 
শিলালেখে দেখা যায় অশ্বমেধ যজ্জকারী সবতাত রাজা নিজেকে 
পারাশরীপুত্র বলে নিজের পরিচয় দিয়েছেন | খুঃ পৃঃ দ্বিতীয় শতকের 
২ জন সাতবাহন রাজার নাম-_গৌতমীপুত্র সাতকর্নী ও বাশিশ্টীপুত্র । 
ভারহুতের *স্তম্ত গাত্রলিপিতে পুস্তমিত্র বংশীয় একব্যক্তি কৌশিকী পুত্র 
বলে নিজের পরিচয় দিয়েছেন। নাগাজ্ভুনীকোগ্ডা সপগাত্রলিপিতে 
ইক্ষাকু বংশীয় রাজা শান্তিমলকে বাশিশ্ঠীপুত্র বলা হয়েছে। অন্যত্র 
মাঠবীপুত্র বীরপুরুষদত্তের উল্লেখ আছে। দ্বিতীয় বা তৃতীয় খুষ্টাব্দের 
ভিটাতে প্রাপ্ত সিলে” “মহারাজ গৌতমীপুত্রস্ত শ্রী শিবমেঘস্য” 
উৎকীর্ণ আছে ।” ১৮৮ 

বাঙার্ী হিন্দু সমাজে বর্তমানে পূর্ণ মাত্রায় পিতৃ তন্ত্র প্রকাশিত, 
কিন্তু তা”সত্বেও বর্তমানের সামাজিক প্রথাগুলির মধ্যে মাতৃতন্ত্রতার 
চিহ সুস্পষ্টভাবে নির্ণয় করা যায়। কে পিচট্রোপাধ্যায় লিখেছেন, 
“আমাদের নিজ সমাজের বিষয়ে অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে ছোট, 
ভাইয়ের সঙ্গে একভাবধ্যাবিবাহ, যাহাক্ষে ইংরাজীতে 3230: 
[৮1:85 বলে, তাহা এককালে উত্তর ভারতে উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে 

১৮৮ ভারতীস্ব শক্তিসাধনা, উপেজ্জনাথ দাস, পৃঃ ৯৬ ২৩ - 
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€প্রায় ছই হাজার বছর আগে ) প্রচলিত ছিল--উহী ক্রমশঃ লোপ 
প্রাপ্ত হইয়া তার বদলে বৌদিদি ও দেওরের মধ্যে ঠাট্টার সম্বন্ধ বর্তমান 
আছে। বৈদিক কালের লোকে অবাধে এই প্রথা! ব্যবহার করত ;. এই 
জন্য স্বামীর নামে এদের ব্যবহৃত যাহা সাধারণ'শব্ব ছিল তাহা ন্বামীর 
সেই সমস্ত ভাইদের সন্বন্ধে ব্যবহ্ৃত হইয়াছে ।” (ছ্বিবর- দেবর) । ১৮৯ 

ক্ষেত্রজ পুত্রের ব্যবস্থা প্রাচীন স্মৃতিকারগণ দিয়েছেন। পাণ্ত 
ধৃতরাষ্ট--এমন কি পাণ্ডবগণও ক্ষেত্রজ পৃত্র । বলিরাজার মহিষীর গভভেঁ 
দীর্ঘতমার ক্ষেত্রজ পুত্র-_-অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুন্গ ইত্যাদি সুপরিচিত 
কাহিনী । পিতৃতান্ত্রিক সমাজে ক্ষেত্রজ পুত্র একদম অচল । সমাজের 
প্রথম অবস্থায় মাতৃতান্ত্রিকতার ইহাই প্রমাণ । 

দেওর বিরহ বা 00101 16%1:50 প্রথাও পিতৃতান্ত্রিক সমাজে 
সহ্য করে না। ইহাও মাতৃতন্ত্রের পরিচয়। পাগুবগণের প্রসিদ্ধ 
প্রথা পঞ্চপতিত্ব--ইহাও মাত্তান্ত্রিক প্রথার পরিচয়। এই প্রথ! 
হিমালয়ের দক্ষিণ উপত্যকায় এখনও স্থপ্রচলিত। 

মাতৃতান্ত্রিক সমাজে, পিতৃত্ব নির্দিষ্ট হওয়ার কোন প্রঞোজন নাই । 
সেইজন্য ক্ষেত্রজ পুত্র দোষের কারণ নয়, কিন্ত সমাজে যখন ব্যক্তিগত 
সম্পত্তি গড়ে ওঠে এবং পুরুষের প্রভাবে সমাজ ক্রমশঃ পিতৃতন্ত্রের 
দিকে অগ্রসর হয়, তখন স্ত্রী, পুরুষের নিকট একাস্তিক হয়ে পড়ে। 
এ একাস্তিক পরিরারের পুত্রই হয় উত্তরাধিকারী এবং সন্তান নিজ 
গুরসজাত না হলে এ পুরুষের সম্পত্তি, সন্তান চিহিত না হলে, 
স্বভাবতঃই এ অধিকার দাবী করতে পারে না। ইহাই পিতৃতন্ত্রের মূল 
কারণ। | 

মাতৃতন্ত্র থেকে পিতৃতন্ত্রে পরিবর্তনশীন অবস্থাতে এই পিতৃ- 
তন্ত্রের যৌনশৃঙ্খলাকে কোন কোন উৎসব উপলক্ষে বা ধর্ম মন্দিরে 
অর্থ্যদান উপলক্ষে শ্লথ করা হয়। আমাদের দেশে বসন্তোৎসব বা 


১৮৯. 0:5088900 001016 ০৫ 10019, [0058 ০009 %0101706 1949. 
6, 35১ ৮, ০১ ০9০৮০০05%, ' 


ধ 


তৃতীয় অধ্যায় ৩৬ 


হোলির উৎসব, অদূর অতীতে এই ব্যাপারের পরিচয় দান করে। 
দেবদাসীপ্রথাটি উহারই নিদর্শন। এই পরিবর্তনশীল সমাজের 
উচ্ছঙ্খলতা-_-উৎসব উপলক্ষে সমাজ অন্ততঃ একদিনের জন্ঠও সহা 
'করে। 

প্রাচীন বাংলার ছুর্গোৎসবে নবমীর খেউড় ও আসামে বাসর 
উদ্যাপন, তাথেলী উৎসব ও দেবীপুজার উৎসবে অবাধ স্ত্রী স্পর্শ এই 
মাতৃতান্ত্রিক সমাজেরই পরিচয় । 

ঘরজামাই প্রথা বাঙ্গালী সমাজে এখনও প্রচলিত। নিম্নশ্রেণীর 
মুফলমানের মধ্যে এই প্রথা প্রবল। ইহা মাত্তান্ত্রিক সমাজেরই 
চিহ্ন । কুলকর৷ প্রথাটি, যাহ! উচ্চ কুলীন পাত্রে কন্তা সমর্পণ করা, 
এবং এ কন্ঠাকে স্বগৃহে পোষণটিও মাত্তান্ত্রিক প্রথার স্থুদূর সমর্থন । 

প্রাচীন সমাজে বারবণিতা ঘ্ুণিতা ছিল না। ইহার কারণ 
মাতৃতাস্ত্রিক সমাজে স্বামী থাকা বা না থাকা স্ত্রীর ইচ্ছাধীন ছিল। 
বৌদ্ধযুগের প্রতিভাবান চিকিৎসক জীবক এইরূপ এক সম্মানিতা বার- 
বণিতার পুত্র । 

ডি এন মজুমদার লিখেছেন, মাতৃগতকুলের নিয়মে মায়ের 
পারিবারিক পদবী সন্তানদের উপর বর্তায়, কারণ তারা মায়ের সঙ্গে 
বাস করে এবং মামা তাদের সাধারণ তত্বাবধায়ক । সেখানে স্বামীর 
'শুধু অতিথি, তাদের ছেলেদের উপর কোন .কতৃ ত্ব থাকে না। 

বাঙ্খলী সমাজে মাতৃগত কুলের চিহন, সম্বদ্ধবাচকশব্দ ও আচার 
ব্যবহারের মধ্যে জীবিত আছে। অতুল কৃষ্ণ সুর দেখিয়েছেন যে 
কতকগুলি সম্বন্ধের মধ্যে পরস্পর মেলামেশা, কথা-কওয়! বা স্পর্শ করা 
নিষিদ্ধ আছে। এই নিষেধ বিধির মধ্যে মাতৃতস্ত্রের নিদর্শন আছে। 

(১) ভান্ুর ও মামাশ্বশুর এবং কধুর মধ্যে অস্পৃশ্য সম্বন্ধ ৷ 
ছৌয়াছু'রি হয়ে গেলে উপবাস করে শুদ্ধ হতে ইবে। 

(২) জামাই বাড়ী যাওয়া নিবিদ্ধ। বাঙালী শ্বাশুড়ী তার 
কামাই বাড়ী কখনই যেতে পারবে না? | 
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(৩) নাম নেওয়া নিষিদ্ধ! স্বামীর নাম, ভাম্ুরের নাম, মামা- 
শশুরের নাম এবং বধূর সকল বয়োজ্যেষ্ঠ সকল রক্ত সম্বন্ধীয় ব্যক্তির 
নাম। ” 

তারপর ঠাট্টা, রহস্ত প্রভৃতি করার সম্বদ্ধেও যে রকম অবাধ 
অধিকার আছে, তাতেও অনায়াসে বলা যায় যে বাঙালীদের মধ্যে 
আদিম দলগতবিবাহ বা এক স্ত্রীর বুম্বামিত্ব প্রথা লুক্কায়িত আছে। 
নায়ারদের মাতৃগত কুলের বহুস্বামী গ্রহণ ইহার বর্তমান উদাহরণ । 

মাতৃগত কুলের দলীয় বিবাহের ইহা ক্রমবিকাশ ৷ বাঙালী সমাজে 
অন্নপ্রাশন ইত্যার্দি উৎসবে বা বিবাহে মামাকেই প্রধান কর্তা সাজতে 
হয়। “মাতুল ব্যাভার” একট। বিশেষ প্রথা, যাহার মধ্যে এই 
মাতৃতন্ত্রের নিদর্শন জীবিত আছে। শালীর বিবাহে পৃরর্বতন জামাইকে 
কাপড় উপহার না দিলে বিবাহ সিদ্ধ হয় না বলে প্রথা আছে। 
বিবাহের ৮দিন মধ্যে দ্বিরাগমন হলে, বড় জামাইবাবু দরজা পার হবার, 
আগে শালীকে স্পর্শ করার নিয়ম আছে । যদি ৮দিন"'পার হয়ে 
যায়, তবে আর উহার দরকার হয় না । ভাস্ুর সম্বন্ধে বধূর যে স্পর্শ 
নিষেধ উহার মূলে জুনিয়র লেভিরেট প্রথা ছিল--ডাঃ লোরি 
দেখিয়েছেন। এই প্রথায় কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠের বিধবাকে গ্রহণ করে, 
কিন্ত জ্যৈষ্ঠ কনিষ্টের বিধবাকে গ্রহণ করতে পারে না। উড়িয়াদের 
মধ্যে এই প্রথা এখনও প্রচলিত । শালীর সঙ্গে বাধ্যতামূলক প্রথা-__ 
“সরোরেট” । মাণিক চন্দ্রের গানে আছে যে বাঙালী বিবাহে শালীকে 
যৌতুকম্বরূপ দেওয়ার নিয়ম ছিল। 

দলগত বিবাহের ইহাও প্রমাণ যে দাদ! দিদি, মা ও বাব! দ্বারা এক 
গোত্রেরই বয়োজ্যেষ্ঠকে বুঝান হয়। এই নিয়মের অনুকরণে শ্বাশুড়ী, 
মামী প্রভৃতি সম্বন্ধীয় ক্যক্তিদেরও মা সন্বোধনে বিশেধিত করা হয়। 
এতে সন্দেহ নাই যে ইহা! সমাজের প্রর্থম অবস্থার দলগত বিবাহের 
 প্রমাণ। | 
বাঙালী সমাজে মাতৃতস্ত্রের আর. একটি যুক্তি' এই পূর্বপুরুষ 
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পুজার যে অনুষ্ঠান “শ্রাদ্” বলে পরিচিত-_-তাতে মাতৃগতকুলের 
'সন্বন্ধীয়গণই অত্যন্ত আবশ্যক বলে বিবেচিত। *শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণে 
গুরু এবং মাতামহ, মামা, ভাগ্নে, দৌহিত্র, জামাতা, মাসতৃত পিসতুত 
তাই প্রভৃতি কগ্ঠাগত সম্বন্ধযুক্তদেরই আদর বেশী।” ( আচার্ধ্য ক্ষিতি 
মোহন সেন) 

উক্ত আলোচনায় দেখা গেল যে ভারতবর্ষে বর্তমান পিতৃতস্ত্রের 
এবং বৈদিক পিতৃতন্ত্রের মূলে মাতৃতন্ত্র ছিল। বাঙ্গ।লী সমাজের 
কথা যাহ বল। গেল--ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও এই অনুরূপ প্রথ। 
বর্তমান । এই মাতৃতন্ত্রের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হলেন মাতৃদেবতা । ইতিপূর্বে 
'এই বিষয়ে আলোচনা করেছি। গ্রাম্য সমাজে মাতৃদেবতাই প্রধানা 
ছিলেন। নানাদেবী, কামাক্ষ্যাদেবী প্রভৃতি ভারতের ৫১টা গীঠের 
'যে মাতৃদেবতা, তারা সকলেই সিন্ধুযুগীয় মাতৃতান্ত্রিক সমাজের 
নিদর্শন । এই বিষয়ে যথাস্থানে আলোচনা করা হয়েছে এবং আরও 
করা হঝেে। বৈদিকযুগেও মন্ত্রদ্ষ্টা নারী-খষির অস্তিত্ব ইহার অন্যতম 
প্রমাণ। সিন্কুর সংস্কৃতি ছিল মাতৃতান্ত্রিক। হরাপ্নার শীলমোহরে 
মাতৃদেবতার নিকট বলির চিত্র দেখা যায়। এ ছাড়া নানীমাই--এই 
সিন্ধু সমাজেরই সমকালীন গ্রাম্যসংস্কৃতি | 

ইরাণী সমাজের আদিম অবস্থায় মাতৃপ্রথাই ছিল। শচীন্দ্রনাথ 
চট্টোপাধ্যায়, তার “ইরানী ইতিকথায়” লিখেছেন, পপশ্চিম এসিয়ার 
একটি অতি প্রাচীন প্রথা! ছিল-_-ভাতাভগ্রীর বিবাহ। পরবস্তাকালে 
পারসীষ্ঠরা স্থানীয় অধিবাসীদের এই প্রথাটি গ্রহণ করেছিল। 
মাতা ও পুত্রের বিবাহ একটি অতি প্রাচীন প্রথা, যদিও এই প্রথার 
উল্লেখ খুব বেশী পাওয়া যায় না। মাতৃকবংশক্রমে উত্তরাধিকার 
নিরূপণ ব্যবস্থা, ইলাম ও মিশরের প্রাচীন,সমাজে দেখা যায়, সেই 
ব্যবস্থার উত্তব হয়েছিল সন্তবতঃ ইরাণেই ।» ১৯০ 

সুমেরেও মাতৃতান্ত্রিক প্রথা ছিল এবং ব্যাবিলোনীয়ায় ও ইহুদীদের 


১৯ ইন্সা্নী উকর্থা, পৃঃ ১৭, শচীঙ্ছ নাথ চট্টোপাধ্যায় । 


৩৬৮ মভ্যত। ও ধর্শের ক্রমবিকাশ 


মধ্যেও এই প্রথার অজত্র নিদর্শন পাওয়া ঘায়। এই বিষয়ে যথাস্থানে 
আলোচিত হয়েছে। সিম্ধুর সস্কৃতি আলোচনায় যথাস্থানে দেখান 
হবে যে পশ্চিম ও মধ্য এসিয়ায় এবং মিশরে মাতৃতান্ত্রিক প্রথার 
সন্ধিকালের ইতিহাস যৌনকলঙ্কের কাহিনীতে পূর্ণ। সিম্ধুর সমাজের 
পরবর্তী সমাজই মধ্য এসিয়। এবং পশ্চিম এসিয়ার জাতিগুলির সমাজ। 
ইহাদের সমাজের মাত্তান্ত্রিকতার প্রমাণ যথেষ্টই পাওয়া গিয়েছে। 
বৈদিক ভারতেরও আদিম অবস্থায় যে মাতৃতন্ত্র ছিল তাহার যথেষ্ট 
প্রমাণ দেখান হয়েছে। এক্ষেত্রে পিতৃতান্ত্রিক বৈদিক সমাজ যে এই 
আদিম সি্ধুর মাতৃতান্ত্রিক সমাজেরই ক্রমবিকাশ নির্দেশ করে» 
তাহাতে আর সন্দেহ কি? ্‌ 


বর্ণান্ঠক্রম্িক স্ষুচী 


দ্অ 
অইরিয়ান বয়েজো ২*৬ 
অই ৩১ 
অগ্র্যাধান ২১৬, ১৪৬ 
অক্ষু-_-৯৩, ১৬৪, ১৬৭, ২০২, 
৩২৬, ৩৮, 


অগ্নি, আগু--৬২, ১৪০১ ১৪৯, ২০৩, 
২১৯, ২১৬ ২১৩১ ২৯৪, ২১৯) 


২১৭, ১০৪, 
৯২, ২১৭, ১৪৩, ১৪৬, ৫* 
অজয় নদী ২৯ 
অজমেধ ৪১ 
অজিদহক ৪৬, ৪৭ 
অথর্ব ধষি ৪৮ 


অধথর্ব_-৫০, ৫৩, তি, ১৩৫১ ১৫০১ 
৪৭৭, ১৭৯, ১৮০, ২০৪, ২৯১, 


২৮৮ 
অতিপ্রাকতশক্তি-_1৮ 
অতিরাত্ত__ ২১৩১ ২২০ 
অত্র -- ৪৫ 
অদৃষ্টবাদ-_ ৬১১ ৬৯৬, ৬৭ 


অদৈততত্ব-- ৪ 


অধ্যাহ্---11, ১০৮, ১০৭, ১৬৬, ১৯৬ 


অর্থার্থীভক্ত ৫৯ 
অনির্বাণ ৬৪) ১৪০$ ২২৬ 
আস্তেষ্টি-_ ডা] 
অন্তবিকাশ-- ৫৫, ৬৭ 
অনাধ্যরাগ ২৫৩ 
অনাথ ৩১৩ 
অপ্রতী কধন্মী ৮১ 
অগ্দর ২৩৪ 
অফিউস-- ২১৩ 
অখিউজ--- ৩৩১ 
অবিনাশচন্দ্র দাস-- ৩১ 
অভিভূত ভাষা_ ৬ 
অমৃতার্ধি-- ৫৮ 
অমৃল্যচরণ বিগ্যাভৃষণ--২১৮, ২৩০, 
২৪৬ 

অরমতি-_ ৫৮ 
অরেল অষ্টাইন-- ১৩০ 
অলকট-- ১৯ 
অশোঞ্ষ -. ১৯৪, ২০৩, ৬] 
অশ্ব ১৩৩১ ৩৫১, ৩৫২ 
অশ্থবাহিত বুথ-_- ২৪ 


0] 


'অধ্রিক শব্ধ | 


ডা 
শ্রহ্বর-__ ৪৮ ৫৪, ৫৬, ৯১) ৯২ 
অপিরিস-- ১১, ১৩, ২৩, ১১০ 
আস্থরী উপনিষদ-_ ৬ঃ 


অহুরমজদা---১১) ৪৬, ৪৭) ৪৮, ৪৯১ 
৬৫, ৬৬, ৬৯, ৮৩, ১৫১ 


অঙ্গির! ঝষি-_ ৪৮ 
অনাহিতা ৩৫৯ 
অরিয়ণতত্ব ৩৪৬ 


জা 
আইওনিয়া, আইওনিক, যবন--৩২৭ 
২২) ৩৩ 
আইসিস ১৩, ২৩ 
আখটানা_ ২১ 
আ'জীবিক-_ €ত 
আকাদীয়--৯৭, ১০১, ১১৯, ২৬ 
৩০২, ২৬৭, ২৮২, ২৮৩) ২৮৬, 
২৮৭, 
আকালাখ ৩২৮ 
আজার বাইজান ৪২ 
আতভার গাতিস ২৬৪, ২৭৪ 
আখলিট ২৭৭, ৩১০ 
আধিপত্যবাদ ৬৪ 
আত্মা], ড। ৬, [1], ৫9 
৬২, ৬১ / 
আত্মসমর্পণ ৬৯ 
আদাসী ২৮৬ ৩২৯ 


আনাতেল (আনাতোলিয়া )--১১১, 


৩৪২ 


আনাইতা, আনাঁইতিস, আনাথ 


৩১৩, ৩১৮, ২৬৪ 


আদিমাতা, আদিপিতা--২৩, ১*৪ 


২০৯, ৩৬০ 
আধ্যাত্সিক-চেতনা ১*২, ১০৭, ১০৮ 
17,171 
আধর্বন ২১ 


আদিবৈদিক-_-১**, ১০১, ২৩, ২৪, 


১৩৬৩৭ ১৬০২, ১৬৭, ৩৩৭ 


আস্তরনাদ ' ৯৪৬ 
আদি ইরানীয় আদি ইবরাকীয়-__১৫৭ 
আদিমমন্তর ড, ২৮, ৩৬ 
আপন্ডখ ২১৯১ ১৪২ 
আপিসালী ১৯৩ 
আফন্দাই ৩৩৩)১৯৩, ৩৭ 
আফগানিত্তান- ৩১৮, ৯৩১৩৯, ৪১, 
৪৩, ৪৪ 
আফ্রিক।-+১৫, ১৯, ২৯, ২৫, ২৬ 
২৭, ৩২ 
আমোরাইট, আমুররুগণ-- ৩০৬, 
৩০৪১ ৩০৬, ৩৯৭) ২৮৭ ৩১৮+ 
২৬৬, ১০৯ 
আভীর । ২৪৫ 
আব্রাহাম ২২ 
আবিমিনিয়া ১৭১৬ 


আবেস্তা ৩২৪৯, ৫১, ৫৪, ২০১,২৭৫ 


আবানস--" ৩২ 
আঘের্ন হোটেপ-_ ১৪, ২৩ 
আমান ২৭ 


আরব-- 


২৫, ২৭৬ ৪৬৬ ১১০১ ৫১ আয়েজার ২৩ড 
আরমানয়েস্ক--২৯৭, ৩১৪, ৩৯২, আহবনীয় ২১৬ 
৩৯৪, ৩১৫, ৩১৭৯ ৩১৮৮ ৩২৬ , আপ্্যবাঁজ ৪২ 
আরামাইক---১৯, ১৬১, ১৬২, ১৬৩, আর্তেমিস ৩৫৮ 
১৬৪১ ১৬৬, ১৭৫৯ ১৯০১ ১৯৪, 
২৬২ ২৮৩, ৩৪৯ 
আরমেনিয়া--২৩, ১০০১ ১৬৩, ১৭৩+ ই 
২৭৪, ৩১৪১ ৩১৫৪০ ৪8৩, 
১০৯, ৩৫৮ ইউরোপ্‌-- ৬৭ ৩২৭ ৩৩৪ ৩৬৭, 
আরাভডম ২ ৩০৮, ২৫৫ 
আরিকান ৩৯ ইউসেবিয়াস ২৫) ১৬ 
আর্ততম ১৪ ইউফ্রোটস-_-৩৫, ৩৯১ ১০৯, ১১১, 
আরিভার ১২৪ ২৬৭, ৩২৬ 
আর্ধ্--৮*, ৬৫, ৪৮১ ১৯০৭ ৪৯ ইউলগুড়ি__ ৬ 
১৬৯, ১৭০, ১২৯, ৩৯, ৪৯, ৩৪৩ ইখনাতন-_ ১১--১৫) ২৩, ২৪ 
আরসাসিদ ২০৪ ই,জেরস ১৩৪ 
আফ্রোডাইটিস ২৭৫ ইজিপ্ট ২৫৭ ৩১ 
আস্থরী উপনিষদ ৬৫ হটালীয় ১৭৩, 
আসতার্তে ২৬৪, ৩১২ ইথিওপিয়। ১৫, ১৬, ৬২ 
আলীরিয়া_-২৬৭৮ ২৮৫, ৯৯, ১৯৯, ইন্দো-হিট্রাইট__ ২৯৬, ৩৩৬ 
১১০, ১০৭ ইন্দোইউরোপীয়_-১৪, ৩১, ৫৬, ৮৬, 
আন্বরবানিপাল ২৮৫ ২১১ ৩৩, ১৫৬, ২৯৬, ১৬৮, 
আস্তারথ ৩১৩ ১৭০, ১৭১। ১৭৩, ৩০৫, ৩২৯৪ 
আসকক্গান ৩১৪ ২৬১, ২৯৭, ১৬০, ১৭৪, ১৭৫ 
আশাদুরগুজেলান ৩১৪ ইন্দ্ররুত ১৪ 
আলেকজেব্রয়া ৬৪, ৮৩, ১০২ ইন্দো-ইরাণীয়__ ২৯৭, ৩২৭, ১৭৩৯ 
আঙলেকজান্দার-- ২৭৬, ১০২১ ১৭৪, ২০৫ ২৯৬ 
৩৪৭, ৩৩৮ ইন্দ্রত১৪, ৩৩, ৪০৪ ৪২% ৪৮, ৮:১৯ 
আলপাইন ৩১৭ ১৭৬১ ১৮৯, ২৪৬, ২৯৭, ৩০৯, 
আলফা ১৮৬ ২০৮, ২০৯, ২৬২ টা 
আঁলবানীয় * " ১৭৩ ১২১ 


ইন্গহোপ্ট_ 


ইুজজগলাথা ১৭ 
ইন্দ্র ব্যাকষ্ণ ২৫০ 
ইজ্ঞালয় ৩২৬ 
ইন্দো-আধর্য ৮৯, ১৫৯ 
ইন্দ্রের প্রতিমা ১৪১ 
ইয়াক ১১৫ ১১৬ 
ইরাশ ৯৩, ৩৯৪, ২৯৩, ৩৩৯ 
ইরাক একস্পিভিশন ১১৯ 
ইরিখিয়ানসাগর ১৯ 
ইলিয়ট স্বিথ ৯১ 


ইলাম (এলাম )-_ ৬১, ১৯৯, ২৮২, 


২৮৩১ ২৮৬, ৩৩১৪ ৩০৩, ৩০৬৬ 


৩২২* ২৮৫) ২৮৭১ ২৯১) 
২৯৪ 
ইলাবৃতবর্য ৪২ 


ইলামীয়--৩৩৪, ৩২৩, ১৬৫, ২৩৯, 
২৯১, ৩৩০ ৩৩১ 

ইসাউ ২২ 

ইহোভ। ১০ 

ইসলাম ৮ 

ইসবাইল 


৮) ১৯৭ ১১৪ ২৭ 
ইরদী ও থৃরীয় দর্শন ১, ৬৪ 
ইসমাইল ৩, ২৫ 
ইসাগলিয়া ৩৪৪ 
ইরেভাগনা. ৪ 
ইয়াজিলকায়া ৩২৮ 
ইহ্‌দী ১৭৮, ১৯৭ 
ইউবাগ ২৯৭ 
ইরাণী ভাহ। ৩৪৮ 
ইনার ৩৫৪ 


কটি 
ঈশ্বর প্রন্ততের কাঠামো-শ্া 


।ঈশ্বরতত্ব--[., এ ৯৬ ১৫৭ ৩৭, ৮৫ 


ছি 
খথেদ---২৮৯৪ ৩০ ৩২৫ ৪ ৪২, ৪৩ 
৪8৫5 ৪৯১ ৪৬, ৪৭, ৮৭, ৯০) 
১৩২১ ১৩৬, ১৪৯৯ ১৪৯৭ ১৫১, 
১৬৬, ১৬৯, ১৭১, ১৭৯১ ১৯১, 


২০১, ১০৬ ২০৯) ২১২, ২৮৮ 


ধাত্বিক-_ । ৫৯ 
থক মন্ত্র ১৭৭ 
উ 
উইণ্টার নিজ-- ৪৪১ 
উইনক্রার ৩৬৩, ৩১৭, ৩২১ 
উইজডম ২১ ৫ ৬, ৭ 
উইলিয়ম জোন্স ১৫ 
উইলিয়ম হাণ্টার ১৬* 
উগারিট ৩২৮ 

উধির ৩৩১ 
উটিকা ৩২ 
উফ ৩, ৪, ৭ 
উইলসন ৩৪৪, ৩৫% 
উরনিনা (এও 
উপ্নলিষদ--া, ১, ৯, ২২, ১৭৭, 
১৪৪, ১৯৬ 
উপেন্ নাথ হাস স১৭) ৩৬২ 
উপস্থা ২০৬ 
উপর ৫০ 
উতর কুর , ৪$১ পণ ৪৯ 


দির মত 


৪৭৭ ৪৯ 
সউচ্ছজ্রেণীর বিবাহ বন্ধন ও 

পিতৃগত সমাজ ১৬৫ 
উদ্ধরাপথ ৩৫ 
উদ্গীথ ৃ ২৪৪ 
উর্কসিতি ১৯১, ২৫৭ 
উরাকতু ৩১৪৪ ৩১৫, ৩১৬, ৩২৯ 
উরমিয়া ৩১৪১ ৩২৪, ১৪, ১১৯ 
উন্র-স- ৬২, ৬৩, ৮৭ 
উপ্লি-_ ১১২, ১২০ 
উল্লুতার-_ ১২৪ 
উরেনিয়া দেবী ৫১ 
উিয়া-_ ২২ 
উর্বার অন্ধন্্ ৩৫২ 

উ 
ঙ 
উষ্বা-_ ৬, ৪৬ 
ধর 
এন্বিয়ানা ২৩৪৬ 
খ্ইচ ক্লাহ্ফোর্ট ১২৩ 
“ই গর! ৪ 
এইড সি রায়চৌধুরী ৯৩, ১২৫ 
একাদেহরার (একে রতয়) ১9, 
২৪১ ৩৭ ১১ 

একবরবন ৯. ৬৩ 
ধ্লকাভিযুখী ৬১ ০ 


দিম * 


এনিমিজমূ 


2191৬, ৬, ৬ 


এনসাইক্লো সায়েন্স | 

এনসাইক্ক! বিজিজিঘনা [ভি তা 

এনসাইক্লো আমেরিকান ২৫৩, ২৫৭, 
২৬৩, ২৬৪ 


এনসাইক্লে! ব্রিট--২৫৫, ২৫৬, ২৬৮, 
২৯৬, ২৯৭, ২৯৮, ২৯৯, ৩২৭, ৩৪ 
এফিসাস 


২৯২ 
এমম ১০ 
এবেক, একি ১৯৯১ ১১৩, ৩৫৯ 
এরভান ৩১৪ 


এলফাবেট--২৫৫, ২৫৬১ ১৮৬, ১৮৭, 
১৯৬৪ ২৬৮ শ৮ ৩৩৫ 

এসিয়া মাইনর--২৯২, ১৯১, ২১৩, 
৩০৭১ ৪৩, ১৪৮ ৯৩, ২৩৯৩, 

৩১৯, ৩২০৪ ৩২১১ ১৪, ১২৫, 


১৪০৪৭ ২১৪ ৬৩, ৪৩, ৪১১ ৫৬৪ 


৬২, ৬৩, ৩২৭) ১৬৩, ১৮৫? 
১৮৮ [ক 
এন্থক্স। ১১৯ 
এল এন ক্রেমার ১১৩ 
এসিয়! ৬, ৭ ১৪, ৩ 
এস মি রায় ভা 
এ্যাগ্ননেটিভ ২৯১, ২৯৪ 
এরিয়ানা ৩৪ 
এক্কঘ্ার্ধ1 বিবাহ ৩৬৩ 
€ 75101 16৬ 1:866 ) 
দি চা 
রী 
এছিয়ের আঙ্ষণ ৪৯৭ ২) ১৩৬ 
'ীর্ঘয মান ৪ 


ও 


ওক্ষার ॥]]], ২২৬, ২৪৪ 
ওল টেই্টামেন্ট- ১, 1৫5 ৬১ ২২, ৮৩, 


৩১১৭ ৩১৩ 

ওরিগেন ৯ 
গড ৪৯ 
ওয়াডেল ১৫৭ 

সার! বেলগুক্থম ৩৩১ 
ওরিয়েপ্টালাইজিং পিরিঅভ ২৭২ 
ওট্‌লী ১৯৭ 

ও 
ওপনিষদততৃ ১০৮. 
ক 

কাইরোপিডিয়া ৩১৫ 

কিকিয়া ঃ ২৮৫১ ৩২০ 
ককেশাস ৩৯, ৪৩ 
ক্েকয় ৪৩ 
কোজ ১৩ 
কার্জন লর্ড ২৯৬, ২৬০ 
কিককুলি! ১৪ 
কচ (১৫৬ 
কাদাসমান ৩২৩, ৩২২ 


রুচী__১৬৭+ ১৯৫, ২০২, ১৬৩ ২৪৩ 
্ীথ ১৬৮ ১০১ ৯১) ৬» 


কাত্যায়ন ২৩৫ 
কাফিরস্তান ২৪২ 
কঠোপনিষদ হ 
কম্বধষি ১৭২ 
কনকসডাই--১৬৫৭ ১৬৬, ২২*১২২৫ 
কানিংহাম ১৮৯৪ ১৫৮১ ১৫৯ 
কিন্নর ১৩৫ 
কাপ্পাভোসিয়া--১৯১, ২১০১ '১২২৯ 
৩২১ ৩২৭ 
কাল বৈশাখী ২১৩ 
কপিশা, কাবুল-_-২৪২, ২০৭১ "১৬৩ 
কেন্টীয্ক ১৭৩ 
কোরডাফন ১৫ 
কান্বোজ-_-১৯৫, ২৩৪, ২৪১ ২৪৯৮ 
৪৯) ২৪৩, ২৬ 
ক্যাসি, কাসসাইট---১৭৪, ৩০৩, ৩২২, 
২৮৭, ১৮৪, ৩১৯, ৩৬ ৩৯ 
৩০৪, ৩১৭, ৩২৭, ৩২৩, ৩২৪, 
৩২২, ৮৯ ন২, ৩৩৩, 1১ ১৪, 
২526 28, 
৩৮৪ ১০০৪ ১৯৩৩১ ৩২৪ 
কারমেল পর্বত ২৭৭) ৩১* 
কক্ষিবস্ত ১৭১ 
ক্ষিতিমোহন সেন । ১৬৫ 
কেম্তম ১৬১, ১৭৩, ১৭৫ 
কুর্দি 0 ৩১৭, ৩২১ 
ক্রীট--২৭৪১ ২৯২, ২৪৯৩, ২৯৪, ৩০৭, 
১৪৫, ১১৩-১১৭৭ ৬৮৪ ৩১৩, 
২১; ২২, ১২৯ 
ক্রাইষ্ট' ২.) & 
কনষ্ট্যার্টিনাপল ৩১৭, ১৫ 


কারছুনিয়া ল. ৩২৩ 
কাসপিয়ান, কাশ্ঠ পনাগর, ৩২৪, ৩২৬, 


৩৪৮ ৬২ ১৯০ ৪২১ ১১০ 
কীলকাক্ষর ৩৩৩, ২৮২, ২৮৩ 
কিউনিফরম ১১১, ১০৮, ২৯০ 
'ক্লেমেণ্ট ৯ 
কাশ্মীর ২০৬, ২০৭১ ৪১ 
কৃষ্ণ আঙ্গিরস ১৭২ 
কাবথেজ ১৯, ২৭; ৩২ 
কালডিয়া-. ২৩, ৩৪১ ৪৪, ১০০) 

৯২১ ৪৮ 
কার্টিলিয়স ২৪ 
কুষ্টি, কশতি ৬০, ৫১ 
কৌশান্বী ২৯) ৪৩ 
কুৎস ৩২, ৪০ 
কেডিজ ৩২ 
ক্ষত্রিয় _-৩৫, ৪২, ৪৫, ৪৯, ৫৭, 

৬৮, ৫৫ 
কান্দাহার ৪৪ 
কিরাত ৪৯ 
কম্মত্যাগী ৫৪৯ 
কম্মফল ৬১$ ৬৭ 
কিস ৬২, ৬৩ 
কেনেডি ৯৩ 
কৌটিল্গ্ ৯৩ 
কৌমগতগ্রাম্য সাজ ১০৩, ১০৮ 


কুঞ্ধ গোবিন্দ গোম্বামী--১১০, ১২০ 
১২৭, ১৩১) ১৩৭, ১৫৭ 

ক্রশ & 

কারকেমিশ ২২, ২৯৩১ ১১৬ 

একনারি ভাষা, কানাড়ী--১২৩, ১২৪ 


১১৬ 


কুমার স্বামী * ১৪৮ 
কাশীগ্রসাদ জয়শোয়াল ১৫৯ 
ক্লাইভ রবার্ট ২৫৪ 
কাচ্ছি ৩৫৮ 
ক্ষেত্রজ ৩৬৪ 
কুলকরা প্রথা ৩১৭১ ১৫, ৩৬৫ 
] 
খুজিস্তান ২১০ 
থাফাজি ২৯৩, ১১৭ 
খুদিস্তান ৩৭ 
খোটান-__-৯৯, ১১*, ১৩৩, ১৬৭৭ ১৯৫ 
খাটটি, খাটাউটি ২৮৪ ৩০৪ 
খরোষ্টি ১৬৩) ১৬৬১ ২৭২, ২০৩ 
খালদিয়া ৩৭৪১ ৩২৯ | 
খসগড় ১৬৭ 
খান্থাজ ২৫৩ 
থুষ্টান, খৃঠীয়--৬১ 10, ৭$ ৯, ৬৬, 
৬৯, ১০২ 
থুষ্টের রক্তপান ডা 
গা 
গিজো ২৮ 
গুজরাট ২৬, ২৭, ২৯, ১৬৫ 


গ্রীক ভা], ২, ৪,২৩, ২৪, ৮৮১ 
১০৩১ [409 ১০ ৩১ ১৯৭ ২৫, ৩২, 


৩৪, ২, ৪৩, 8৪, ১১৫, ২১৫, 
২৫৪১ ২৬৩ 
গ্রীক ছর্শন ২, ১, ৫, ৭, ৬৪ 
গসপেল ৩, ৪ 
গাঙ্িষা ২৯ 
গ্যালিলি ২২ 
গঙ্গা উপত্যকা ২৯ 
গাঙ্ধার, গাদার---৪8৪, ২৪২, ২৪৯, 
১৬২ ১৬৪% ১৬৫৯ ১৬৬, ১৬৭১ 


১৯৪১ ২৫১, ২৭৫১ ১৯৫ হ৩২, 
২০৭ 


গাথা ৪৯, ৬৪, ৮২ ৮৩, ৯৩১ ১৮৬ 





গোপথ বক্রাক্ষণ ১ ১৮৩ 
গাহিস্থ্য ৬৭, ১০৩৬ 
গ্রামা দেবতা ১৪০৪, ১৪০, 
| ১৫৪১ ১১৫ 
গ্রাম্যজ্তর ১৬৮ 
গর্ডন চাইল্ড ১১২ 
গাত ১২১, ১৫৯ 
গ্রীয়াসন ১২৩, ১৬৫, ১৬৬ 
গঙ্জারকুল ১২৪ 
গোদাবরী ১২৬ 
গেট ১২৭ 
তার্দভ ১৩৪ 
গৃহাস্ত্ত ১৫২ 
গ্রাম্য সংস্কাতি ২০৭) ২২২, ২৮৫ 
গাহ্‌পত্য ৮২১৬ 
গন্ধর্ব ২৩৪ 
গেবরবাধ ২৬৯, ২৭৬ 


গ্রীৰ- ্‌ ২৯২, ৩২৭, ১৬২, ১১৯১, 
২১৩ ১৭৯৮) ১৭৫১ ১৭৮ ১৬৩ 
গেজের, ৩১৬৭ ৩১১. 
"গ্রিসম্যান ৩২৫ 
গাখি ৩১১, 
শ্রোদাবরী ১৬৫ 
তৃগ্তলিপি ১৬৫" 
গৌড় ১৬৫ 
গার্গেয় ১৯৬ 
গালব শঙ্র বর্শশ ১৯৬ 
চিকাগো-অরিয়েপ্টাল ই; . ১১৯ 


চিত্তরাক্ষর--১৬৪, ১৯৯১ ৩৩৩১ ২৯৪, 
র্‌ 


৩৩৪$ ৩৪০১ ২৮১ ১১১১ ১৫৭ 


চীন ১৮৫ ২৫, ৩৯ ৪৯ 
চাণধ্য ১৯৪ 
চিত্রল ২৯৬, ৩২৬ 
চম্পা ২৪১ 
চন্রগুপ্ ২৭৭ 
ঠচত্রপূজা ২১৩ 
চৈতন্যময়ী মহাকারণ । ৬ 
চারিস হেবায়তেরক্ত্রী ১ 
চেমোস ১৯ 
চম্বল উপত্যকা ২৯ 
চুল্ী রী ৩০ 
চান্হদাঁড়ো ১১৩৭ ১১৬, 


চের, চোল, পাণ্যকাজাা ১২৩, ১২৫ 


ছ 
ছন্দ ৫৩, ১৮২১ ২৩৯, ২৪৪ 
ছান্দস্‌ ২৩৯১ ৫৩ 
ছান্দোগ্য উপনিষদ ২৩০, ৬৫ 
ছান্দ উপস্থা ৫৩ 
জ 

জীমুস ১১ 
জেকবি ৯২ 
জু? পু ৩, ২২ ৩১৪ 
জুপিটার ৫১ 
জপ [১, ১১ ৬৭, ১৪৭, ১৮৯ 
জাগ্রোস ৩২৪, ৩২৭ 
জপস্থত্রম্‌ £ 
জাতিতাত্বিক ১ ৩৪ 
জীসাস " ৪ 
জুলিয়াস আফ্রিকেনাস্‌ ১৬ 
জেরিকো ২২, ৩১৪ 
জোরগ্রিয়ান ধর্ম ৪০ 
জোনস্‌ জারণ! ৪১ 
জারিয়াপা ৪১ 
জরাখুষ্ট--৪২, ৪৬, ৪৯, ৫০» ১৬৬, 

১৪৪, ২৯১১ ২০৩, ২৩৪, ৬৭, 

৬৮, ৮২১ ৮৫১ ৯৩১ ১৪৩১ ২০৪, 

২১৯১ ২১৭ 
জন্নান্তরবাধ ৬১) ৬৬৪ ৬৭৭ ১০৬ 
জেকবি £ ৯২ 
জয়ফসান ”. ৯৩ 
জেমস্‌ হরণেল ১২৭ 
জলবায়ু পরিবর্তন ১৩, 


জেযেমিয়া 


১৪3 
জেরুসালেম ১৪৪ 
জনের দেবতা ১৫০ 
জনস্‌ ৩২* 
জেনো ৩১৫ 
জেনোফন ৩১৫ 
জেনেসিস ২৬২ 
জেন্নাবেস্ত৷ ২৩৯, ৪০, ৬৯ 
জবাধুষ্ট মানথ, ২০২, ২০৫ 
জার্মাণী ১৭১, ১৭৩, ২১৮ 


জেন্দ--১৬১১ ১৬২, ১৬৩, ১৬৪১ ১৯৪, 
২০১১ ২০৩, ২১৭) ২৩৯৪ ২৮৩ 


জেনগতাষা ৪৯৪ ৪৬ ১৬০ 


১১৬ 


ঝুকৃকর 


ট 
টাইগ্রিম € তাইগ্রিস )-_২৬৭, ৩২৮, 


১০৯ ১১১) ২৮৯৪ ৩২৬ 


টাইটলার ২৫, ২৭ 
টা-নগর দেবতা ১২ 
টায়ার ১৮, ৩২ 
টেপিগওর। ৯৭, ২৭৪ 
টোটেম ১০৪, ২০৭, ২৭৫ 
টেপ-হিসসার ১১৫ 
টিপলিস ৩২ 
টড ও ২০১ ৪৬ 
টলেমি ৭) ২৭, ও৯ 
টেলর ৩৩৬ 
টেল-অমরন। ৩২১ 


টাইাল ৩০৫, ৩০৮ 

টক্করাগ ২৪৮ 

টেরিবিস্থ ২০২, ২০৪ 

৩] 

০োনাম্ড ১৯৮, ১৯৯, ২৭৩ 

মেকেঞ্ধি ৩০৪১ ৩০৭, ৩১৭, ১০৯, 
১৪১, ১৪৪ 

ডিরিগ্রার ২৫৮ ২৩৩, ২৬৭, ২৬৮, 
২৮৪৯, ২৮৫, ২৮৯৪ ২৯৮১ ৩০১, 


৩৩১, ৩৩২, ৩৩৩১ ৩৩৪ 


ডায়েটারনমি ২৯৯ 
তরমেটা ২৭৫ 
ডলন £. ১৮৯ 
ডারমষ্টেড ৬০ 
ভামাফাসের জন ৯ 
ডেভিড ২২ 
ডালমেটিয় ২৫ 
তি 
তক্ষশীল।-- ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭, 
৪৪, ১৫১ 
তৈত্ভিবীয়া ১৭৬৪ ১৮০, ২৩০৯ ১৪৭ 
তঙ্্রশান্ত্র ২৪৬, ৮৪ 
তেষব ২১২, ২৬৪, ৩০৩১ ৩১২ 
৩১৩, ৩২১, ৩২২, ৩২৮ € 
তুষরত্তি ৩২১ 
তামিল ১৬৩১ ১৬৪১ ১৬৫, ১২৩, 


১৪২) ৩৪, ৩৫ 


ত্রসন্দন্া 
তুরকু 

তাল 

তেরাবর্তন 
তুকীস্তান 
তুখার 

তেলহা লাথ 
তেলে 
তোলাকাপ্পাম 
তুঞ্গভত্রা 

তৃষা 

তেহারাণ 

তরাস পর্বতমালা 


১৭২ 
৩০৩, ৩২১, ৩২২ 
২০৭ 

৬৩ 

৯৩, ৩৯ 
১৯০ 

১১৫ 

১২৩১ ১২৪ 
১২৪ 

১২৬ 
৮ 

৪২ 


৩৯ 


তাত্রনিম্মিতটাট ( কোশাকুশি ) ২৩ 


তারিণীকান্ত বিদ্যানিধি ২৫ 
তাম্কুণ্ড ্ 
ত্রিত্বমুলক 1... ৯ 
তত ৮১ ৬1] 
ত্রিমুক্তি ১] 
থ 
থোথোমিস ২৬,২৯ 
থিতেয়ন ৪৫১ ৪৭ 


দাক্ষিণাত্য 
দক্ষিণাপ্নি ৃ 
ছ্যুত ক্রীড়ার পাশা 
ছৈতবাদ 


৩৪১ ৩৫, ২৬, ১২৩ 


১৪৩; ১৬ 
৯৭ 
৯, ৬৬ 


দৈত্যানদী 
দিগ্বিজয় 

হুর্গাদাস লাহিড়ী 
দেব 

দিচি 

দেবীছার 

দরদ 

দারুণ 

দেবযানী 
দেবতার আবেশ 


দ্রাবিষউ 


৪৪ 
১০৬১ ১৯৭, ১৩৫ 
৬৯, ৩৬, ১৫৮ 
৪৮, ২৪ 

৪৮ 

৪৩ 

৩৯) ৪৯ 

৫০, ৫২ 

৫৬ 

১০৪ 


৩৩, ৩৫৪ ৩৬, ৪৯৮ ১২৬ 


৩০৯, ২৪৫, ২৭৯, ১২৩, 


১৬২, ১৬৪ 

দৃষদ্ধতী ৩৩ 
_ দিবোদাস ৩২, ৮৯ 
দারাযুস ৩১, ৩৭, ৩৮৪ ১৯৪, ২০২, ৪৫ 
দার্শনিক ২৪, ১৩, ৩৪, ১০৭) ১৯৬ 
দাব-এল-বাবরি ১৯ 
দারফুর ১৫ 
দার্জোল। ১৫ 
দশরথ ১৩, ১৪ 
দিব্যপরীক্ষা ১০ 
দেবতাবাদ ৬ 
দেবগথা ১৭৭ 
ছা মরগান ৩২৪ 
দেবনাগরী ১৬৪৪ ১৬৫ 

+ 
ধ্যান ৬৭, ১০৭ 


ধছুরবেদ ১৩৭ 
ধ্বনিক্তত ১৮৯, ১৯৯১ ১৯৬, ২০৬, 
২৫৬, ২২৬, ২৯৪, ২৯৫ 

ধনিতাত্বিক সর্টহাণ্ ২৭৮ 
ধ্বন্যাত্মক ১৬২, ১৮৩ 
ধন্মাচরণ ৬, ৬] 
ধশ্মশান্্র ৬] 
ধশ্মতত 5৭ ৭ 
ধল্লা € আচাধা ) ৬৩, ৮৩, ৮৫ 
ধ্বনি ২৪৫ 
নিওপ্লেটোবাদ ৬৯, ৬৪, ৪৯ 
নিবৃতিমাগা ৮৩, ১০৪) ১০৭ 
নাগরিকম্তর ১০৮ 
নাগরিক দেবত৷ ১১৪ 
নাগজাতি ১২৩ ১৬২, ১৬৪- -১৬৪ 
নাগরিক সমাজ ১৪৪ 
নকুল সহদেব ৪৩, ৪৪ 
নাগরাজ ৪88 
ননীগোপাল মজুমদার ১৩৯ 

নবকুকু 8৪ 
নগুজোত ৪৬ 
নিবৃত্তিমাগী ৫৫, ৫৭) ৬৪, ১৯৬ 
নির্বাণ ৬৭ 
নিঘণ্ট, ১৪৯, ১৭৬ 
নয়াশংস (নরধ্যসিংহ ) ৪৬ ১৭৭ 


নহুষ ৪২ 
নাসত্য ১৩৪ ১৪% ৩৩ 
নাস্তিক মত ৫৬ 
ন্যায় মত ৫৬ 
নাম নিহাবাদ প্রস্থ ৬১ 
নৃতা ত্বিকগণ [ও ৭, ৩৪, ১৭৪ 
নিউ টেষ্টামেপ্ট ৩ 
নিউ মা ৫ 
নিউবিয়া ১৫ 
নীলনদী ১৬, ২৬ 
নস্‌সস ২২ 
নোমপ ২৬ 
নব্য প্রস্তর যুগ ২৮, ১৯৪ 
নাগ ৩৫৫, ১৬৪, ১৬৫ 
নাগর ১৩৫, ১৬৬ 
নাগরী ১৬ ২১, ৬৩, ১৬৫, ১৬৬, 
১১৬৮ 
নগেন্রনাথ বস্তু ১৬৫ 
নিক ১৬৮১ ১৭১৭ ১৮৩ ১৭৪ 
২৬১, ২৬২, ৩০৫, ৩৩৭ 
নিকুক্ত ১৮০১ ১৫৯ 
নারায়ণ চন্দ্র ভট্টাচাধ ২০৩, ২৪ 
নিগ্রয়েড ১২৩, ২৩৬ 
না ২৪৪, ২১৫ 
নাগাজ্জনীকোণ্ডা ৩৬৩ 
নবেজ্জপাথ লাহা। ২৪৭ 
নন্দিকেখর ২৪৭ 
নিনটু ২৭০ 
নানা ননা, নানাইয়। ২৭০৭ ২৮৯ 
২৯৩, ৩৫৮, ৩৫৯, ৩৬০ 
নিনেতে ২৭৪, ২৮৬, ৩২২ 


নাইরি 


৩১৪, ৩১৫ 
নুজি ৩২৮, ৩২৯ 
নবমীর থেউড় ৩৬৫ 
পপ 
পিউনিক ২৬৭ 
পোকক ২০* ১৬৪ 
পকথ ৪৩, ১৫৬ 
পাজিটার ১৬৪ 
পিগট ৬৩ 
পিতৃতর্পণ ১০৬, ২০৬ 
পতঞ্জলি ৫৬১ ৫৭, ১৪২১ ১৭৬ 
পাঞ্জাব ২৭৯ 
পিতৃষাগ ১৪৩ 
প্রোটে৷ ইলামাইট ্‌ ২৮৪ 
প্রোটো হিষ্রাইট ৩৩৬ 
পীঠ ১৪৫ 
প্রণব ৬], ৬], 150, ২, ১২, 
৩৪৪ ৮৩, ৮৫) ৯৬ 
প্রাণনাথ ১৫৭ 
পেট ১৫৯ 
পামীর ০৭ 
প্রতিহা রস্ত্র ১৮৩ 
পিওনি, পনি ১৯, ৩০, ৩২, ২৬৯, 
২৭১, 
পাণিনি ৪৪৯ ৪৭, ১৩৯, ৪২, 


চর 
১৪৩, ১৪৮১ ১৭৭, ১৭৮ 
১৮০১ ১৮৫) ১৯০৪ ১৯৪, 


“২৫৪৪ ৩৪৪ 


পূর্ধবইরাণীয় জাতি 


৯২ 
" পবিত্র বৃক্ষ ৮৯ 
প্রভাকর চট্টোপাধ্যায় ১৩৪ 
পার্বতী ২১২১ ২১৪ 
প্রাণবানু ১৮৪, ২১৫ 
প্রজ্ঞানানন্দ ২৩৬ 
পাশুপত মত ১৪৭, ১৫০ 
পারস্কর গৃহস্ত্র ১৯, ১৪২ 


পৈশাচী প্রাকৃত ১৫০, ১৬২-১৬৪,১৬৬, 


২১৬৩৭। ১৯৪, ২৩১) ২৫০১ ৩৪৭, 


৩৪৮ 
পিশায়ৈ ২৭৫১ ৩৫৫) 
পুস্ত ৩৪৮ 
পুরুজন ১৫১ 
প্রিনি ৩১৫ 
প্রযালে্টীইন. ১৪) ২২-৩, ২৯১ ৩০, 


৩৮) ১০০১ ১০৯১ ১১৬১১১৭, ২১৪, 
২৭২) ২৭৭) ২৮৫১ ৩০২৯ ৩০৬, 
৩১১১ ৩২৬, ৩৫৭ 


পহলবী ১৬১) ১৬২১ ১৬৪ 
প্রিন্সেফ ১৮৪ 
পর্ধানন মিত্র ১৬৯ 
পালি ১৬৫১ ১৬৭ 
প্লেটো ২১ ৫১ ৮, ৬৪ 
পুরুরবা ৪৩ 
প্রতঠাদেশ ১, ৮৯ ১০ 
পাঠান ৪৩ 
প্রেমকিহীন ৬৯ 
প্রত্যগাত্মানন্দ সরশ্বতী খ 
পশ্চিম এপিয়া ৬:05 %2 ২? ৩৯১ ৩৬৮ 
পরীক্ষিত ১8৪ 
প্রবৃত্তিমাগী ৫৬, ৫৭, ৬২, ৬৪, ১৫, 

১৬৩ 
পার্শনাথ, ৫৬ 


পূর্ব মীমাংসা ৫৬ 
পেস্তামন্থ্য ৮৩ 
প্রকৃতির দেবতা ১০৪ 
পুরোহিত পরিচালিত ১০৪ 
পি. টি. এস. আয়েঙ্গার ১২৩ 
প্রিজলিস্ব ১২৬ 
পূর্বদেশীয় গর্দত ১৩৩) ১৩৪? 
প্রাকৃতিক এক্ভি ৩৫৪ 
পাটবাণ ৩৫৭ 


পিতনান্ধ্রিক ৩৬, ১০০১ ১০৪৯ ১০৫-০৭। 
৩৬২১ ৩৬৫, ৩৬৮ 

পাথিয়। ( পার্থব ) 
পাদিয়া, পশু, পারশ্য,পাণুয়া পারশিক 
৩, ১০) ১৯১ ২২) ২৫১ ৩১১ ৩৪? 
৩৫১ ৩৭১ ৩৮৪৭৪ ৪৯ ৫৬, ৬০। 
৮৬১ ৯০১ ৯১, ১০৯১ ১১০ ১৬১১ 


৩১৫ 


১৬৩১ ১৬৪৪ ১৬৬, ১৬৭) ১৭০॥ 
১৭৪১ ১৭৮১ ১৯৩-৯৫) ২৭১, ২০৩, 
২০৪, ২০৭-১০১ ২১৩, ২১৫, 
২৬০) ২৬৫১ ২০০) ২৯৮। ৩৩৩, 
৩৪৩৬৩ 

পারদ (পহ্গব ? ৪৯ 
পাশিপোলিস ৪৪ 
পাশিগ্রণব ৮৪ 
পুনত ১৭-১৯, ৩১ 
গ্রতিশাখ্য ১৮৫১ ২১৬৩০ 
পূর্বপুরুষ পৃক্জা, প্রেতাআ! ১ তা ১০২ 
পঞ্চতন্মাত্রি, পঞ্চভূত, পঞ্চ প্রাণ 1 
প্লোটিনাস 111, ৬৪ 
পসিডোনিয়াস ৮ 
গ্রভানচন্ত্র সেন ২৮১ ৩০ 
গ্রতুতাত্বিক ১৮, ৩৫। ৩৮০ ১২৫5 ৩৫৪ 
প্যাটিসন €) ৭9 ৯, ৮৩ 
»প্রুবোধচন্দ্র বাগচি ২৪১ 


পিরামিড ২৮১ ৯৬১ ১১২ 
পেরিপ্লাস ২৭ 
পুতৃপাল ১৫ 
প্রতীক ধর্মী ৩৫ 


পুবোডাশ ৃ ৫০ 
ডাঃ পুইলান ১৩৪ 


ফ 

ফিনিসিয়া ১৬, ১৮১ ১৯১ ২২১২৩ ২৫, 
২৭, ২৯, ৩২১ ৩৪, ৯৯১ ১০৯,১৬১- 
৬3, ১৬৬১ ১৬৭) ১৮৬ ৮৮১ ২৬১, 
২৬৬১ ২৯০-৯৪ 

ফিনিসিয় ২৬৭-৬৯১ ২৭১১ ২৭২১ ২৭৫, 


৩০৭) ৩১, ৩২৩ ৩৩৫, ৩৩৭, 
৩৩৮১ ৩৪২১ ৩৪৯-৫১১ ৩৫৪ 

(এঁলিপি ) ২৭৮ 
ফ্রেজার 5 
ফিল ৬111 ৩১৭) ৬৯) ৮৩১ ৮" 
ফারগুসন ১২৫ 
ফিলাসটেটাস ১৫, ১৬ 
ফ্রাঙ্কোট ১২১ 
ফ্রিগাস পেট, ১৫৯১ ৩১ 
ফিলিস্তিন ১০৯১ ২৭২ 
ফারটাইল ক্রেসেণ্ট ( উর্বর অধ্িচন্দ্র ) 
২৬৩, ৩০২ 

বৰ 

বাক ১১ ২১ ৪১ ৫১ ১৭৬১ ৩৫৮ 
বাগদাদ ২ 
বাইব্রস ৩২ 
বাইবেল ২৫) ২৭১ ৮৩১ ৮৯ 
ব্যাকত্রিয়!, ৪১, ৪২, ৯৫, ১০০১ ৩১৫ 
বীজমন্তর ৮৫ 
বাগজোকাই ৯০, ১৮৮, ১৯১৪ ১৯২ 
ব্যজিগত বিবাহ ১০১) ১০৩ 
ব্যক্তিগত সম্পত্তি ১৩৫ 
বামাবর্ত ৩৪৪ 


বৈশালী 


, ১৫৮ 
বোলাঁন পাঁস গেজেটিয়ায় ৩৫৮ 
বৃক্ষপূজা ১১৫, 
বাকবিশ্বুদ্ধি ২২৮ 
বাচক বীজশ্তি ৮৪, ৮৫ 
বৈখরী ২৫৭ 
বেখশান ৩১২, ৩১৩ 
বেখলাম ৩১১ 
বেছুইন ২৬২ 
বৈদিক যজ্ঞ ২১৬, ৮৯, ১০৫) ৩৪৪ 


বুদ্ধ, বৌ ২০২৪ ১৯৫? ১০৮১ ৫৬ 
বেদে ৪৩, ১৩৬, ১৮৮১ ২০৫$ ২০৯ 
বৈদিক লিপি ১৭৯১ ১৯৫ 
বৈদিক ব্যাকরণ ১৯৩ 
বৈদিক 1১ » ৩৪১ ৩৫, ৩৬, ১৫১ ৪৩, 
৫০১ ১৯০১? ১৪২, ৬১, ১৬৭১ ১৬৮, 
৯৭০) ১৭৫, ১৭৯১ ১৮৯) ১৯৫১ 
২৪৮১ ৩৫২১ ৩৫৪, ২৬২ ২১৩, 
১৯৬১ ১০৭5 ১৩৩১ ১৩২১ ৭9 

বৈদিক মন্ত্রবা্দ ১) ২২৭ 
বৈস্ ৪৩ 
বেদান্ত ৬৩৫ 
বর্ণ ৫৭১ ২৫৯১ ১৬১১ ১৮৩১ ১৮০, 
১৮৬) ১৯৭১ ১৯৬১ ১৮৪১ ১৮৫১ 
১৮৮১ ১৮৯ 

বণ বিভাগ ৬০১ ১০৭ 
বাণ! & ২৩৭ 
বাবিলন ৬৩, ৬৫১ ৯৮১ ১১৫, ১৪৮১ 
১৬৩১ ১৬৬*% ১৯৪১ ১৯৭১ ১৯৯ 
২০১১ ২৩৩১ ২১৭) ২৩৩১ ২৭৮, 


২৮৪১৩০২১ ২৮৭১২৯১১৩১১, ৩১৮১ 

৩২২ ৩২৩, ৩৩০১ ৩৩১১ ৩৫৯ 
বিটা 
রেদব্যাস 


১৯৮৬ 


১৯০১ ১৯২১ ১৯৬১ ৩৫৩ 


বৃত্ধিকার ১৮৫ 
ব্রিফণ্ট ১৬৯১ ১৭০ 
বহুম্বামিত্ব 

বন্ততাস্তিক দর্শন ৃ মিঃ 
বাজপক্ষী গোষ্ঠী ২৮ 
পাও্রাজার টিবি ২৯ 
ব্রহ্মবিহার ৬11 
বোধায়ন ধর্শাশাস্ ১৭২৪ ১৮০ 
বালতোঙ্লীভিক ১৭৩ 
বাপুখ ॥ ১৬৪) ১৯৫১ ৯৩ 
বৃহস্পতি ৫৩, ৫৫, ১৭৬১ ২০১১ ২৩৫ 
বুলার ১৪৯৩১ ১৯৪১ ৩৪৪ 
বোঁট ২০৫ 
বিহিস্তান। ১৯৪১ ৩১২৯ ১০৯ 


ব্রাঙ্মীলিপি ১২১, ২২২, ১৫৮: ১৯১, 
১৯২১ ৯১৯৪১ ১৯৫$ ২০২) ২০৬+ 
১৯5) ২২৩; ২৬১১ ২৮৬, ২৯৫, 


৩৪১, ৩৪৪? ৩৪৬, ৩৪৯১ ৩৫৩ 
ব্রহ্মা ১৭৯, ১৯০১ ১৯৩, ২১৯ 
ব্রহ্ষবাদী ৮113 255 ৩১ ১০5 ১২১ ৩৭, 

৫৫১ ৬৪১ ২১২ 
ব্রহ্ম, ৫৭) ৬৪, ৮৫৪ ১৮৩৯ ১৯৬ 
ব্রাহ্মণ ৫৫) ৫৬১ ২২৩ 
বাণগ্রস্থ পু ৬৭ 
্রাহ্মীস্থিতি ৮৩ 


্রহ্মাবর্ত ৩৫, ( ব্রহ্মষি দেশ.) ৫৭ 
বাহনীক ৩৮, ৩১, ৪৩, ৯৩১১৬৩, ১৬৪, 

১৭৪) ১৯৪; ২৯২১ ২০৬, ৩৪৬ ৩৫৮ 
বুষলত্ব ৩৫১ ৪৯ 
ব্রমফিল্ড 


২৪১ 


ব্যালিম ৩১৩ 
ব্যাল ১১১ ৩১৩১ ৩২২ 
বহুদেববার্ী ৭২, ৬৩ 
বোরিয়াস ২৪১ ২৫১ ৩২৪ 


বরুণ ১৩১ ১৪১ ৩৩১ ৪৬, ৪৭ 8৮৪ ২১০ 


বলিদান 


১০৪, ১০৫) ২২০১ ৩৬১ 


বামদেব চট্টোপাধ্যায় ২২৭ 
বোয়াম ৩৪ 
বিশ্বসঙ্গীত ২২৭ 
বিজ্ঞান ] 
বোঙ্গা 
ব্যালাণ্টাইন ১৬০ 
বোপ ১৫৯) ১৬০ 
বাঁল গঙ্গাধর তিলক ৯১৭ ৩৪৫১ ৩৪৬ 
বোঞ্জ যুগ ১০৪) ১৩৬) ২৬১ 
বেহেরিন ১০৯, ১১% ২৬৯ 
ব্রাহুই ৩৪, ৩৩৭ 


বেলুচিস্তান ৩৪, ৩৫, ৩৯১ ১১২? ১৩৪, 
২৭৬, ৩৩৮, ৩৪৬, ৩৫৮ 


বৃহদান্ন ২৭৭ 
ব্রেষ্টেড ৩*৮ 
ব্যাস্ত ১৩৮ 
বুষভ বাহন ত্রিশূলধারী ৩৫৬ 


ভ 


ভূ ৫৩) ১৫৭ ৬১৪৪১ ২৯৯৪ ২৪৫) 
২৩ 


ভার্গব উপস্থা ৫৩, ২০১ 
ভগবৎ প্রেম ৬৯ 
ভক্তিবাদ ৫৯, ৬৪, ৬৯ 
ভস্্া রোঝ্সি ৬৫ 
ভেন্দিদাদ ৯. ৪৯ 
ভ্রাতব্য ৪৮ 
ভেষ্টা ২১৭ 
ভালচিয়াঁং ২১৭ 
ভাষাবিশুদ্ধি ২২০ 
ভাষার সংজ্ঞ। ২৫৫ 
ভ্যাসিলিকেয়ী ৩০৩ 
ভারুও। ৪৮ 
ভ্যান্‌ ৩১৪, ৩১৭, ৩৩৩, ৩৫২ 
ভরত স১ ৪৩৯ ১২৩ 


ভারত, ভারতীয় সংস্কৃতি ২২, ২৫, ২৭, 
৩২, ৩৪, ৩৯॥ ৪৫১৯ ১৫২ 
ভূমধ্যসাগর ১৮, ২৩; ৩২ ৩৪, ৪৩, 


৪৫» ৬২১ ২০৯৭ ৩০২১ ৩৫৪5 ৩০৭ 


ভাঁষাতত্ব $ঠে ৭, ২৫৩ 
ভোরিয়ার এলুইন রর 
ভালাল ১২৪ 
ভাগ্ডারকার ১২৭ 
তর্ক ১৬৩, ১৯৫১ ২০২ 
ভাবাক্ষর ১৬৪ 
ভরছ্বাজ ১৯৩ 
ভৈরব রাগ ২৪৮ 
ভ্রমর লাঞ্ছন ২৮৯১ ৩৫৮ 
ভূপে্জ নাথ দত্ত ১২৯১ ১৩৭, ১৫২, ১৬৮ 

১৭৪) ২৭২ 
ভ্রামরী ৩৪৮ 


স্ব 

মাক্কান ১১৩; ২৯৩ 
যেগিদ্দো ১১৬ 
মোক্ষমূলর ১৬৯, ১৮৯, ১৫৯ হল ১? ৩? 

৪০) ৮৮ 
মেগাস্থিনিস্‌ ১২৬ 
মক ৬৮ 
ম্যাকাভানেল ৫৪ 
শ্লেচ্ছভাষ। ৪৮১৪৯ 
মোক্ষ ৫৭৯৫৮ ৬৭ 
ম্ঘ ৫৮ 
মোডে ১১৩, ২৯৩ 
মহা ৬ 
মা! ২১২, ২৭ ২৯৮, ৩১৯ 
মকর ২৬৯ 
মাকরাণ ২৬৯৪ ২৭১১ ২৭৫, ২৯৩ 
মেকলি ২৭৭। ৩১২, ৩১৩ 
মহাকাল ১৩, ২৩ 
মোজেস্‌ ২৪ 
মজদা, মস ৫১১ ২০৮ 
মোজাইক কোড ২৯৪ 


মিটারী ৯১ ১৩; ১৪৯ ২১, ২২-২৫১ ৩০ 


৩৮৪১ ৬০5 ৯৭২১ ১০০৯ ১৫৬, ২৮৩ 


২৮৬১ ১৭৪১ ২৮৭১ ২৮৯১ ২৯ 


৩০১৪ ৩০৩, ১৮৮ ৩০৭১ '৩০& 


৩১১১১ ৩১৯ ৩২০; ৩২২$% ৩২) 


৩৩১ ৩৫ 


মিভিস ৩১, ৩৫৪ ৩৭5 ৩৮৯ ৪১৯ 
মেঘ, মনু ১৬৪১ ১৭০ ১৭৪১ ৯৩, ৩২ 


89, ৪২ 8. 


মাঁদাই 


*৯১৩, ১৯৩১ ৩৩২ 


মত ১৪৫ 
মিত্র ১৪১ ২৩, ৩৩, ৪৫৪ ৪৭, ৮৪ 
মিত্র ধর্ম ২৯৪ 
মিত্র যক্ত, মিত্র পূজা ২৪ 
মতিলাল দাস ২০১) ২০৪১ ২১৭ 
মানস সরোবর ২০৭ 
মাগধী ২৫) ১৬২-৬৫, ১৬৭ 
মধ্য এসিয়! ৫৬, ১৭৩ 
মৈত্রায়ণী সংহিতা ১৭৬ 


খ্মন্, (মন্ত্রশক্তি) ১১ ২, ৪5 15 ৮১ ৬11) ৫৭ 
৫৯১ ১৯৬) 3৯৮, 


২০১১ 


১৯৯ ২০৩) 
২০৫* ২৩৬; ২২২ ১৭৯১ 


১৮০১১৮২১১৮৯, ১৯০১ ১৯৪১ ১৪৯) 


৮৩১ ১০৪ 
মান্ত্িক্ ব্যাকরণ ১৯০ 
'মোবাইট পাথর ৯১১ ১৯১১ ১৯২ 


মিশর 1 ঠ১ ৮155 ৮) 1 ৩, ৭১ ১০-১২ 


১৪১৮১ ২ ০-২৪১ ৩9, ৩৭, 6৫9 


৬৫১ ১১২, ১১৫১ ১৩২১ ১৪৮১ ১৬৯) 


১৮৫১ ১৯১) ১৯২১ ৩০৩, ৩০৪, 
৩১১১ ৩৬৭, ৩৬৮ 

“মেরোডাক, ৩০৭ 
মামনাই ৩১৫, ৩১৬ 
মুসরি ৩২২ 


এমেসোপটেমিয়া ১১১ ১৪, ২১, ২২১ ৩৮ 
৬২১ ৬৩, ৯২ ৯১? ১০৯১ ১১৩। 
১১৪৪ ১১৫১ ১২০॥ ১১৮৫) ২৮৪, 
২৯০৪ ২৯৩ ৩৯২) ৩০৩; ৩৩৬, 


৩১১% ৩১৩১, ৩৩৭, ৩৫২ 


মহেশ, মাহেশ লিপি ১৭৬) ১৮৩১ ১৮৪২ 


১৯৩১ ২৫৬ 
মানি ২০২, ২০৪ 
মন্ত্র বিশুদ্ধি ২০৪ 
মানু, ম্পেন্টা ২০৫ 


মহান অস্থর ১৫১১ ২০৬, ২০৮১ ২০৯ 


২১০১ ২০৭ 
২৪১ ২৯ ৩৩) ৩৪, ৩৫, 


মহেগোদাড়ে। 


৩৬১ ৩৮১ ৬২১ ৮৮) ৮৯৭ ৯২১ ৯৬, 


১১০) ১১১৯ ১১৫) ১১৬, ১২০১ 

| ১৩৪১ ১৩৯ 
মহাদেব ২৭৭ 
ম্ন্য ১৩৭ 
মীমাংসা দর্শন ১৪৩ 
মারপাল ১২৯, ১৩৯, ১৪০) ১৪৭। ১৪৮% 
৩৪ 

মহাঁদেবী ২১১ ১১৪, ১১৫১ ১৪৯ 
মুধবাক ৩৩৭ 
মৃৎপাত্রে শব সমাধি ৩৪, ৩৬, ১৫২ 
মুনে ডুবো ১৬, 
মুইর ১৬০ 
মন্ত্র বিশ্বাস 11, ৮? 
মেরী পূজা! ্ 
মেকেঞ্জি ১৭ 
মুরি ( এম, এম ) ১৭ 
মাতৃতন্ত্র ৩৬, ১০৪৪ ১০৫৯ ১৪০১ ৩৫৬১ 
এ ...৩৬১শ৬৫৪ ৩৬৮ 
মৃত্তি সংস্কৃতি ৫৭, ৫৮, ৬৫১ ১৩৯ 


মোলোচ ৮4 ১৬ 


